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পুর্বভাষ 


কেতাবী সাঁহত্যপাঠ শুর করবার আগে সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ এবং প্রধান 
সাহাত্িক আন্দোলন বা মতবাদ সম্বন্ধে কিন্িৎ অবহিত থাকা প্রয়োজন । একে 
বলা যেতে পারে সাহত্যপাঠের উপক্রমণিকা, যেটি নিষ্ঠ সাহিত্য-পাঠকের পক্ষে 
কেবল প্রত্যাশিত নয়, আবশ্যিক । 

ইংরেজিতে এই ধরনের উপক্রমণিকা আছে, বাংলাতেও আছে । বস্তুতপক্ষে 
ইংরেজি ভাষায় ওপন্যাঁসক-সমালোচক ডা. নল. ন05০0-এর 40 [00000000) 
10 005 90505 ০৫ [:80618001৩ গ্রন্হটিই বাংলা ভাষায় রচিত প্রাথামক গ্রন্গযীলর 
আদর্শ বলা যেতে পারে । বাংলা ভাষায় এই জাতাঁয় প্রথম গ্রন্য সম্ভবত শ্রীশচন্দ্ 
দ্বাশ বিরচিত “সাহত্য-সন্দর্শন”, যোট বত'মানে দৃষ্প্রাপ্য । ইংরেজি ভাষায় তো 
বটেই, বাংলাতেও শ্রীশচন্দ্র দাশের গ্রন্হের পর এই ধরনের গ্রন্ছ আরো কিছু 
লেখা হয়েছে এবং তা লিখেছেন বাংলা সাহত্যের কৃতী সমালোচকেরাই । এই 
আকৎকর গ্রচ্ছটি সেই ধারার এক তুচ্ছ সংযোজন মান্র। 


এই স্বকারোক্জিকে বিনয় হিসাবে গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই । প্রমথ 
চৌধুরী বর্তমান যুগকে “ছোটোগজ্প, খণ্ডকাবা, সরল বিজ্ঞান ও তরল দর্শন* 
রচনার ষুগ বলে চিহত করেছেন । যুগলক্ষণের এত ভালো সনান্তকরণ খুব বেশি 
হয়ান বলেই মনে হয় । এই যুগেও করবার মতো বড়ো কাজ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু 
তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতেই উৎসাহ ও পরমায়ূর সার অংশ ব্যয়িত হয়ে যায়, 
বড়ো কাজ অস্পন্টই থেকে যায়। এই গ্রন্হাটও সেই রকমই একট আনবার্য 
অপব্যয়ের দণ্টাস্ত ৷ 

সাধারণ পাঠক এবং সাহত্যের ছান্ুছান্রণরা যাতে সহজে সাহত্য সম্বচ্ধে 
সামাগ্রক ধারণা লাভ করতে পারেন, বিস্তর আয়াস স্বীকার না করেও মোটামুটি 
ভাবে সাহিত্যপাঠের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন-_সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই 
গ্রন্থ রচিত । সুতরাং গবেষণাধমণ কোন 'বশ্লেষণ, কোন নতুন তথ্য, এমনাক সম্পূর্ণ 
নতুন চিন্তাও এই গ্রন্হে হয়তো পাওয়া যাবে না। সেই কারণে সাহত্যের প্রকরণ 
সম্বন্ধে বা সাহাত্যিক আন্দোলন সম্বন্ধে মৌলিক সংযোজনের কোন দাবি আমার 
নেই, এবং সেই সঙ্গে একথা স্বীকার করতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই যে সাহিত্যক্ষে্নে 
প্রাগ্রসরদের জন্য এ গ্রন্হ নয়-_যাঁরা সা'হত্য-অধ্যয়নের প্রথম পাঠ নিতে চলেছেন, 
এ গ্রন্য তাঁদের কাছেই উপযোগা করে তোলার চেম্টা করেছি । 


্রন্ছটি অবশাই দ-টি খণ্ডে 'বিভন্ত থাকা উঁচত 'ছিল, প্রথম খণ্ডে থাকতে পারতো 
সাহত্যের প্রত্যেকটি প্রকরণ সম্বন্ধে জ্বাতব্য তথ্যের সমাহার এবং দ্বিতীয় খণ্ডে 
উল্লেখযোগ্য কিছু সাহিত্যিক মতবাদের বিশ্লেষণ । কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেরকম 
কোন খন্ডাঁবভাগ করা যায় নি। প্রথম সাতটি অধ্যায়ে আছে সাহিতা-প্রকরণের 
পরিচয়, এ পারিচ়্ সংক্ষিপ্ত এবং অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের ; গ্রন্হের অম্মম অধ্যায়ে 
আছে উল্লেখযোগ্য সাহত্যিক আন্দোলনের পরিচক্প এবং তা থেকে উদ্ভূত কিছ? 


(71) 


পাঁরভাষিক শব্দের ব্যাখা । প্রায় প্রতোকঁটি সাহাঁতাক আন্দোলনের প্‌বেইি 
থাকে সমজাতাঁয় এক দার্শানক আন্দোলন । পাঁরসরের স্বজ্পতার কথা ভেবেই 
দাশশীনক জগতের সেই আন্দোলনের পাঁরচয় দেওয়া সম্ভব হয়ান, উল্লেখ করোছ 
মান্ত। অবশ্য সাহাঁতাক আন্দোলনগযীলও বিশদ করার সুযোগ পাওয়া যায়নি । 

একেই প্রাথামক স্তরের গ্রন্হ, তার ওপর বিশদ করতে না পারার কুণ্ঠা, কাজেই 
এর স্বীকৃতি সম্বন্ধে যথেন্ট টী্ঘগ্ন থাকাই স্বাভাবিক | সাগ্রহে রাঁসকজনের, এবং 
অবশ্যই বিৰগ্ধজনের, মতামতের অপেক্ষায় থাকবো । একাঁট কথা এখানে বলা 
দরকার । 'বাভন্ন প্রামাণ্য আভধানের পবামর্শ নিয়ে আমার যে উচ্চারণগৃল 
সঠিক মনে হয়েছে, যথা রোমান্স, রোম্যাণ্টিক ইত্যাঁ, সেগ্ীলই এখানে ব্যবহার 
করেছি । পাঠক নিজের 'িবেচনামত তা গ্রহণ বা ব্জন করতে পারেন । 

আতিক্ষুদ্র প্রচেত্টা, তব এর জন্য বিস্তর সময় নিয়েছি, ধৈর্যের প্রায় শেষ স্তরে 
পেশীছবার পরই পাণ্ড্লাঁপর শেষ পহ্ঠাগাঁপ হাতে তুলে বিতে পেরোছি; এবং 
তাও যে শেষ পর্যস্ত পেরোছ তার জনা তরুণ প্রকাশক শ্রীদেবাশিস ভট্টাচা্ষের নিরন্তর 
তাগাদা এং অশেষ ধৈষশীল মনোভাবই দায়ী । তার প্রাত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে 
সে লঙ্জা পাবে, আমার শুভেচ্ছাই তাকে জানালাম । 

নাম ধরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গেলে এই গ্রচ্প্রকাশে আরো বিলম্ব হয়ে 
যেতো, কারণ আম কৃতজ্ঞ নই কার কাছে, তাই আমাকে ভাবতে হতো । আমার 
পণ্ডিত সহকমরা, কাছের বন্ধুবান্ধব, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাশীল ছাল্রছানীরা, যেসব 
গ্রন্হের সাহায্য নিয়োছ তাদের নূপাণ্ডত লেখকব.ন্দ--সকলের কাছেই আমার ঝণ 
স্বীকার করাছি। বিশেষ করে নাম করতে হবে ইংরোজ বিভাগের মাতকোত্তর শ্রেণীর 
ছাত্র, আমার ভ্রাতুদ্পনত শ্রীদেবদহলাল চট্টোপাধ্যায়ের । 'বাভন্ব সময়ে তার সঙ্গে 
আলোচনায় উপকৃত হয়েছি । 

আমি মূলত সাহাধ্য গ্রহণ করোছ দুটি ইংরোজ গ্রন্য ও দহাটি বাংলা গ্রন্হের । 
এগাীল হল ভা. নু, ন5৫5০-এর 4০ [00০9490010) 0০9 016 9095 ০0 
[,109180010, [এ. [ন, £১6817এর 4 01055819০01 11058175105, শ্রীখচন্দু 
দাশের সাহিত্য-সক্দর্শন এবং উচ্গলকুমার মজুমদারের সাঁহতোর রূপ-রাঁত । 
এ ছাড়াও প্রাসাঞ্গক সাহায্য আছে বহ গ্রন্ছের । আম মুন্তকণ্ঠে এই সব সাহায্যের 
জন্য কৃতজ্ৰতা প্রকাশ করছি । এতো রকমের সাহায্যের পর বলবার কথা একটাই 
থাকে, শংঁসত হবার মতো কোন গুণ এ গ্রন্হের থাকলে তার কাতিত্ব অনেকের, নিন্দিত 
হবার সুযোগ করে দিয়ে থাকলে সে নাট সম্পণণ আমার । শংসা ও নিন্দা 
যাই হোক, তা জানাবার কণ্ট স্বীকার করলে বাধিত হবো । 

শেষ কথা, যাদের জন্য এ বই, তাদের ভালো লাগলে নিজেকে কৃতার্থ বিবেচনা 


সুচীপত্র 


গ্রথম অধ্যায় ঃ সাহিত্যপাঠের ভূমিকা ১১৪ 
এক. শিল্পতত্ব ও সাহত্যালোচনা এবং শ্রিজ্পের মাধ্যমাভাত্তক প্রকারভেদ ॥ 
দুই, সাহিত্যস্টর কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ এবং সাহত্যের 
প্রকারভেদ ॥ তিন, সাহতোর উপাদান । 


ছিতীয় অধ্যায় 3 সাহিত্য-প্রকরণের পরিচয় ১৫-- ২৩ 
এক. সাহত্য-প্রক্রণ বলতে কাঁ বোঝায় ॥ দুই. নাটকের সাধারণ পারচয় 
_ট্র্যাজেড় ও কমোড ॥ তিন. উপন্যাসের প্রধান বিভাগ-নভেল ও 
রোম্যান্স--বিষয়গত উপাবিভাগ--ছোটগঙ্প। 


তৃতীয় অধ্যায়ঃ মন্ময় কবিতা ২৪--৬২ 
ক. কবিতা ও অকবিতা-কঞ্পনার ভুমিকা-অন:ভূতি ও প্রকাশভাঙ্গর 
তুলনামূলক গুরুত্ব-কবিতা ও সৌন্দ্যবোধ-কাবতার উদ্দেশা ॥ 
খ. কাঁবতা ও পব্য॥ গ. গীতিকবিতার পাঁরচয় £ সংচ্তা ও লক্ষণ ॥ 
ঘ. গীতিকাবতার উৎসঃ গ্রীক ও বেদ-_ সংস্কৃত ও অপদ্রংশ সাহিতা- 
লোকসাহত্য-আধ্ীনক যুগ অপরহার্য ছিল কনা ॥ ৩. আধুনিক ও 
প্রাচীন গণীতকবিতার পার্থক্য ॥ চ. ভান্তমলক কাবিতা ॥ ছ. প্রেমমূলক 
কাবতা ॥ জ, প্রকৃতিমূলক কবিতা ॥ ঝ. প্রার্থনা সংগীত ঞ. ওডবা 
স্তুতি কবিতার উৎস“বাংলায় স্তুতি কবিতা ॥ ট. এাঁলাঁজ £ গ্রীক, ইংরেজি 
ও বাংলা ভাষার এীলাঁজ ॥ ঠ. সনেট ও তার উদ্ভব--সনেটের অঙ্গাবভাগ £ 
পেন্রাকীঁয় ও ইংরেজি--বাংলায় সনেট ড. একটি বাংলা সনেটের বিশ্লেষণ 
ট. কাঁবতার আঁঙ্গকমুখা বিভাগ ॥ 


চতুর্থ অধ্যায়ঃ তন্ময় কবিতা ৬৩--৯১ 
ক. আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিভাগ খ. ব্যালাডের উৎপাত্ত ও রপাস্তর-_ 
বাংলা সাহত্যে ব্যালাড ॥ গ, আখ্যানকাব্যের কয়েকটি ধারা ঃ 
মঙ্গলকাব্য-_রূপক কাব্য--নীতকাবতা- ব্যঙ্গককবিতা ঘ. মহাকাব্য ঃ 
বাভনন বিভাগ- প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহত্যতাত্বকদের নির্দেশিত লক্ষণ- 
সমূহ ॥ ও. রামায়ণ মহাকাব্যের লক্ষণভিত্তিক আলোচনা ॥ চ. প্াহত্যিক 
মহাকাব্য £ সাধারণ পারচয় এবং বাভল্ন লক্ষণসমূহ-ভাষাবৈশিষ্ট্য ॥ 
ছ, সাহ'ত্যিক মহাকাব্য হিসাবে “মেঘনাদ বধ কাব্য” বিচার ॥ জ. নাট্যকাব্য 
ও কাব্যনাট্য--ইংরেজি ও বাংলা কাব্যনাট্য ॥ ঝ. নাটকীয় একোন্ত। 

পঞ্চম অধ্যায় ঃ নাটক ৯২--১৭২ 
ক. বিশেষ গুরদ্ব-_দ্বন্বময়তা- বস্তুধার্মতা--আভিনেয়ত্ব_সঙ্মিলিত 
শিল্পকলা ॥ খ. নাটকের উৎস ও প্রাচীনত্ব ॥ গ. বাংলা নাটকের জল্ম-_ 


(%) 


সংস্কৃত আদর্শ বাঘা ও পালাগান-পাশ্চাত্য থিয়েটার-_ভ্িবিধ এক ও 
বিভিন্ন ভাষার নাটক ॥ ঘ. নাটকীয়তা, আতনাটকীরতা ও নাট্যশ্লেষ ॥ 
৩. নাটক দ্বন্দ £ বাহক দ্বন্ব-ভাব বা আদর্শের দবন্__ব্যান্তর অভ্যন্তর 
দগ্ধ | চ. ব্ত্তগঠন--পাঁরামত আয়তন--পূ্ণাঙ্গ নাটকের আঙ্গাবভাগ £ 
গ্রণক নাটক, সংস্কৃত নাটক, ইংরোজ নাটক--পিরামিভ গঠন-_সমান্তর ও 
বিপ্রতীক বৃত্তগঠন ॥ ছ. চীরন্রসষ্টি £ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ 
চারঘসম্টর বিভিন্ন বৈশিঘ্ট্য-_মৃখ্য চরিত--খলনায়ক-_হাস্যরসাত্মক চারন-_ 
পাশ্বচারঘ ॥ জ. নাটকের সংলাপ-_স্বগতোন্ত ॥ ঝ. নাটকের প্রকীতগত 
1বভাগ ॥ 4. একাঙ্ক নাটক-_একাঁট বাংলা একাঞঙ্চের বিশ্লেষণ ॥। 
ট, ত্র্যাজোঁড £ এর লক্ষণ-_একাঁট বাংলা ট্র্যাজোঁডর বিশ্লেষণ ॥ ঠ. কমেডি 
একটি বাংলা কমেডির বিচার ॥ ড. এীতিহাসিক নাটক -একাঁট বাংলা 
এীতহাপক নাটক বিচার ॥ ঢ. পৌরাণক নাটকের লক্ষণ-_-একটি বাংলা 
পৌরাণিক নাটক 'বগ্লেষণ ॥ ণ. সামাজিক নাটক--একট বাংলা সামাজিক 
নাটক বিচার ॥ ত. লোকনাট্য ॥ থ. রৃপক ও সাঞ্কোতিক নাটকের 
বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য--একটি বিশুদ্ধ রূপক ও বিশৃন্ধ সাঞ্চকোতিক নাটকের 
[বিচার ॥ দ. নাট্য-আনদ্দোলন ও বিশেষ শ্রেণীর কিছু নাটক । 


বন্ঠ অধ্যায়ঃ উপন্যাস ১৭৩-_২১৮ 
ক. উপন্যাসের সাধারণ পাঁরচয় ॥। খ. উপন্যাস ও নাটক 1। গ. উপন্যাসের 
বৃন্ত।। ঘ. উপন্যাসের চারঘর ॥॥ ও. উপন্যাসের উদ্ভব £ প্রোক্ষত ও 
পূর্বসূত্র ॥ চ. নভেল ও রোম্যান্স ।। ছ. উপন্যাসের শ্রেণশাবচার ॥। 
জ. গ্রীতহাসক উপন্যাস ॥। বঝ. সামাজিক উপন্যাস ॥॥ ৮ রাজনোতিক 
উপন্যাস | ট. আগালক উপন্যাস ।। ঠ. মনস্তাত্ীক উপন্যাস || ড. অন্যান্য 
[বষয়াভন্তক উপন্যাস । 


সপ্তম অধ্যায়: ছোটগল্প ২১৯-_২৪৪ 
ক. ছোটগল্পের কথা | খ. ছোটগজ্পের উৎসসন্ধান | গ. ছোটগজ্প 
ও উপন্যাস ।। ঘ. ছোটগল্গের সংজ্ঞা নর্ণয় ॥। ৬. ছোটগল্পের ঠবশিষ্ট 
লক্ষণ চ. ছোটগল্পের বিভাগ ॥ ছ, ছোটগল্পের বৃত্তগঠন ॥। 
জ, ছোটগঞ্পের ভাষারাত । 


অষ্টম অধ্যায় ঃ জাছিত্যিক মতবাদ ২৪৫--২৭৪ 
ক, সাহিত্যিক মতবাদ ও সাহত্যে তার প্রভাব ॥ খ. মিস্টাসজম ॥ 
গ, ক্ল্যাসীসজম ও রোম্যাশ্টাসজম 1 ঘ. 'রয়ালজম ও ন্যাচারালিজম |) 
৩, 'সম্বালিজম বা প্রতীকীবাদ ॥| চ. সররিয়ালিজম ॥| ছ. অন্যান্য 
সাহাত্যিক মতবাদ । 


প্রথম অধ্যায় সাহিত্যপাঠের ভুমিকা 


এক ॥ শিল্পতত্ব ও সাহ্ত্যালোচন! কী ধরনের তন্ব, সে বিষয়ে বিভ্রান্তি ও মততেদ-_ শিল্পের 
মাধ্যমতিত্তিক প্রকারভেদ। দুই ॥ সাহিত্যস্থষ্টির কারণ-দৈবী আশীর্বাদ বা প্রেরণা অনুকরণবাদ-_ 
বিন্ময়বোধ-_রাবীল্দ্িক ধারণ সাহিত্যন্ষ্টিতে চিন্তার ভূমিকা-_অবাস্তব জগতের চিন্তা, ব্যবহারিক 
চিন্তা, মানবিক চিন্ত।--একক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি_মান্ুষ হিসাবে মানুষের অভিজ্ঞতা. 
মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ-_প্রকুতিজগৎ সম্বন্ধে চিন্তা_শিল্প ও সাঞ্ছিতা সম্বন্ধে ভাবনা- চিন্তার 
প্রকৃতি অনুযায়ী তিন শ্রেণীর সাহিত্য ঃ আত্মমগ্ন বা মন্ময়, বস্তধমী বা তন্ময় এবং তথ্যযুলক। তিন॥ 
সাহিত্যের উপাদান £ হৃদক়গত-_বুদ্ধগত--কল্পনা-_প্রয়োগকৌশল-_মুখা উপাদান মানবজীবন। 


॥এক ॥ 


সাহত্য ক।কে বলে, এই প্রশ্ন করলে আমাদের আঁধকাংশের মনের অবস্থা ঠিক 
যেরকম হয় সেটা বোঝা যাবে সেন্ট অগাস্টিনের একাট রমণগয় উত্তর থেকে-__ 
“শজজ্ঞাসা যাঁদ না করো তো আম জানি, করলে আম কিছ; জান না।” 

সেন্ট অগাস্টন অবশ্য সাহত্য প্রসঙ্গে এই উত্তর দেন 'নি, 'কিস্তু কবিতা কী?, 
এই প্রশ্নের উত্তরে ড্র স্যামুয়েল জনসন প্রায় এই রকম একট মস্তব্যই করেছিলেন-_ 
৬1), 5115 1015 001101) 585157 10 89১ ৬/1)91 1619 100, ৬/০ 211 0000৬/ 
৮/1891 1151) 19, 00101 15 000 9859 10 6611 ৮1720 10 15. 


“কা নয় সেটা বলা সহজ, কী তা জানানোর চেয়ে এ কথা কেবল কবিতা 
সম্বন্ধে সত্য নয়, সমগ্র সাহতা সম্বন্ধেই সত্য । আবার শুধু সাহত্যের কথাই 
বা বাল কেন, সমস্ত শিল্প সম্বন্ধেই বোধ হয় এ কথা প্রযোজ্য । শিন্প কাকে 
বলে, স্পষ্ট বা অস্পম্টভাবে সে বোধ আমাদের অনেকেরই আছে । রামিগকরের 
একট গাঁতময় ভাস্কর্য যখন দেখি, চোখে পড়ে পুরাণের পাতা থেকে উঠে-আসা 
রাঁব বমরি ছাবি, এক'ট অসাধারণ নাটকের আভিনয় দেখে যখন মুদ্ধ হই-_-আমরা 
বহঝে যাই কাকে বলে শিল্প; যান সে নাটক লিখেছেন তিনিও শিল্পা, যিনি 
আভনয়ে তাকে সজীব করলেন তিনিও । শুধু কি এই, উদয়শঞ্করের মত নৃত্য- 
শিল্পী, আল আকবর খাঁ সাহেবের মত যন্াশল্পণ, সরোজনশ নাইডুর মত বাগ্মী-_ 
এ'রা সবাই তো শিজ্পী। কাজেই এই ব্যাপক শিল্পাগ্ুলকে সংজ্ঞায় বেধে ফেলার 
মত দ:ঃসাধ্য কম কেমন করে সম্ভব ! কাজেই কেউ প্রশ্ন করলে সেন্ট অগাস্টিনের 
মত এ কথা তো বলতেই হবে, যাঁদ জিজ্ঞাসা না করো তো জানি, করলে নয়। 


শিজ্পের এই ব্যাপকত্বের জন্য যেমন এক কথায় তার পরিচয় দেওয়া খুবই দুঃসাধ্য 
হয়ে পড়ে, এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পশ্ডিত ও শিল্পরসিফ মানুষদের মতভেদ 


ং সাহত্য-প্রকরণ 


ব্যাপারটিকে প্রায় অসম্ভব করে তোলে । যেমন, সাধারণভাবে স্বাঁকার করে নেওয়া 
হত যে আনন্দ দান করাই শিল্পের উদ্দেশ্য, তাই শিল্পতত্বকে সৌন্দর্ তত্ব হিসাবেই 
গ্রহণ করা হত। এ বিষয়ে প্রথম সমস্যা দেখা গেল একে সঠিকভাবে কী বলা 
হবে--সৌন্দ্যীবজ্কান না সৌোন্দর্যদর্শন ! এই প্রশ্নের মীমাংসা করা হলেই যে 
সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই- সৌন্দ্য বাদীদের 
মধ্যেই এত বিভিন্ন মতবাদ প্রচালত আছে, সেখানে সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্ত 
হয়ে পড়া ছাড়া আর কোন রান্তাই খোলা নেই । এরপরও আমরা এমন কছ 
[শল্পতাত্বকের সন্ধান পাবো যারা সৌন্দর্যকে শিল্পের উদ্দেশা মনে করেন না, 
তাঁদের মতে শিল্পের উদ্দেশ্য আনন্দ । এই মতে বিশ্বাস করেন না এমন শিল্প- 
রাঁসকও আছেন । তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন শিল্প আসলে রসতত্ত, মনের 
ভাবকে রসে পাঁরণত করাই শল্পের কাজ । অনেকের মতে আবার শিল্প হচ্ছে 
প্রকাশতত্ব_ প্রকাশের আবেগই তার উৎস এবং সমথ" প্রকাশেই তার পরাকান্ঠা । 
আবার এমন মতও আছে যে কম্পনা, প্রাতভা, সৌন্দর্য, এসব কোন ব্যাপারই নয়__ 
1শল্প জন্ম নেয় আভদ্ঞতা থেকে । তাই শিল্পাঁধচারে এদের বলা যায় আভিজ্রতাবাদী 
বা বীক্ষণবাদী । এসব কথা যাঁরা বলেছেন, এসব চিন্তা 'নয়ে 'বাভল্ন ভাবধারা 
যাঁরা গড়ে তুলেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই রসন্জ ও যোগ্য ব্যন্তি । যেমন, বাক্ষণবাদীরা 
বলেন শিজ্প্তত্বের সাধারণপ্রচালত ইংরোঁজ নাম 4১৩5018৩005, যে শব্দাটর মূলে 
আছে গ্রীক 8150)9515' ( যার অর্থ 590$5-06:০9010 বা হীন্দ্য়-সংবেদন ) সুতরাং 
বীক্ষণতত্ুই শিল্পতত্বের মূল কথা । 
এখন কথা হচ্ছে, যখন পণ্ডিতের মধ্যেই এত মতান্তর তখন আমরা, অত্যন্ত 

সাধারণ পাঠকেরা, ক করবো ! আমাদের এই বিদ্রান্তকর অবস্থায় মনে পড়তে 
পারে রবীন্দ্রনাথের পচন্রা" কাব্যগ্রন্হের সেই খ্যাত কাঁবতা “পাীর্ণমা”-র কথা £ 

“পড়িতে ছিলাম গ্রন্ বসিয়া একেলা 

সঙ্গীহটন প্রবাসের শূন্য সম্ধ্যাবেলা 

কারবারে পারপর্ণ । পাঁণ্ডতের লেখা 

সমালোচনার তত্ত ; পড়ে হয় শেখা 

সৌন্দ্য কাহারে বলে-আছে কী কী বীজ 

কাঁবত্বকলায় ; শোঁল, গেটে, কোলংরীঁজ 

কার কোন- শ্রেণী । পাড় পাঁড় বহুক্ষণ 

তাপিয়া উঠিল শির, শ্রান্ত হল মন, 


তন্দ্রাতুর চোখে, বন্ধ কার গ্রন্ছখান 
ঘাড়তে দোখনহ চাহ 'দ্বিপ্রহর রাতি, 
চমাক আসন ছাড় নিবাইনু বাতি । 


সাছহত্যপাঠের ভূমিকা ৩ 


যেমনি নিবল আলো, উচ্ছ্বাসত স্রোতে 
মূস্তদ্বারে, বাতায়নে, চতীর্ঘক হতে 
চঁকিত পাঁড়ল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি 
ন্রভুবনাবিপ্লাবিনী মৌন সুধাহাসি |” 
তবে মশাঁকল হচ্ছে, মহৎ সাহত্যপাণের আসরে প্রবেশ করতে হলে সামান্য 
ধকছ ধারণা তো রাখতেই হয়! কাজেই পাণ্ডিতদের তক-বিতকেরি মধ্যে প্রবেশ না 
করে আমরা বরং শিজ্প-সাহত্যের সেই প্রাথামক জ্ঞান সংগ্রহ করবারই চেষ্টা কার। 
শিঙ্প কলা কাকে বলে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যখন একটু অস্বাস্তকর মনে হচ্ছে, 
তখন বরং নোতিমলক পথে এগোন যাক খানিকটা, অথধি শিল্প কাকে বলা যায় না 
সেই দিকে চোখ রেখেই অগ্রসর হই । 
সৌন্দর্যের আকরই হোক বা আনন্দের প্রকাশই হোক, অথবা আঁভজ্ঞতার 
ফসলও যাঁদ বাল- শিল্প যে মানুষের ণিমিতি বা মানৃষের চেষ্টায় কৃত 
কোন বস্তু, এ সম্বন্ধে ভুল নেই । সুতরাং অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার পাথক্য 
আছে: এই কথাটা একটু স্পঞ্ট করে বললে এই রকম দাঁড়ায় যে বস্তু দুরকম 
প্রাকৃতিক আর জোবক অথাৎ জীবের দ্বারা কৃত। এবার এই জাবের তোর 
করা বস্তুকে যাঁদ আমরা দুটি ভাগে ভাগ কাঁর--এক ভাগে থাকবে মানুষের তোঁর 
বস্তু, অন্যভাগে মনৃষ্যেতর জীবের তৈরি বস্তু (যেমন ধরা যাক পাখির বাসা, 
উইপোকার ঢাবি, মৌচাক প্রভীতি )। মনহষ্যেতর জীবের তোঁর বস্তু অনেক সময়ই 
দেখে আমরা মুগ্ধ হই, অবশ্য আকাশে মেঘের খেলা কিংবা ফলের বিচিত্র বণের 
শোভাও আমাদের মুগ্ধ করে-_কন্তু তাদের তো আর আমরা শিজ্পকর্ম হিসাবে 
আভাহত করতে পারবো না । তাহলে শিল্প হল মানহষেরই করা কোন বস্তু, এ ভাবে 
বললে আমরা নোতবাচক পথে অন্যান্য অনেক বস্তুর সঙ্গে তার একটা পার্থক্য রচনা 
করতে পারলাম । এবার দেখা যাক মানুষের করা সব ীজানসই 'শিম্প কনা ! 
[নিশ্চয়ই তা নয়! মানুষ যল্্পাতি বানায়, রুটি গড়ে, বাড়ি তোর করে--এ সব 
তো আর শিল্পের পরযাঁয়ে পড়ে না। তার কারণ হল, মানুষ এগ্‌লো প্রয়োজনের 
তাগিদেই করে, এর মধ্যে তার নিজের মুগ্ধতা, উপভোগ্যতা বা প্রয়োজনের বাইরে 
অন্য িছু নেই । তাই এখানেও আমরা মানুষের তৈরি করা জিনিসকে দঃটো 
ভাগে ভাগ করতে পারি-ব্যবহার্য জিনিস এবং উপভোগ্য জিনিস, আর একটু 
সাধৃভাষা ব্যবহার করে এদের বলতে পার যথাক্রমে কারুকর্ম এবং চারুকর্ম । 
রবশচ্দ্রনাথ এদের তফাৎ বোঝাতে 'গিয়ে একটাকে বলেছেন নিম্ণ, অন্যটাকে সংষ্টি। 
প্রধানত সাহিত্য প্রসঙ্গে বললেও, রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এই রকম্ষ--“সংম্টির উদ্দেশ্য 
পাওয়া যায় না, নিমা্ণের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। ফুল কেন ফোটে তাহা কাহার 
সাধ্য জনুমান করে, 1কস্তু ইটের পাঁজা কেন পোড়ে, সুরাঁকর কল কেন চলে, তাহা 
সকলেই জানে । সাহত্য সেইরূপ সৃজনধমা, দর্শন বিজ্ঞান প্রভীত নিমাণিধমণী।” 
(স্মাহত্যের উদ্দেশ্য / সাহিত্য ) 


৪ সাহিত্য-প্রকরণ 


যে ভাবে আমরা অগ্রসর হয়েছি তাতে বলতে পারি, চারুকর্ম অথ মানৃষের 
করা স:ষ্টধমণ বস্তুই শিক্প। অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্রাচার্য তাঁর শিম্পতর্বিষয়ক 
একি সমালোচনা-গ্রচ্হে এই ব্যাপারটি বোঝাতে একটি রেখাচিন্ন ব্যবহার করেছেন । 
তা অবলম্বন করে আমরা এই ভাবে তা সাচ্জত করতে পাঁর-_ 


বস্তু 


জৈবিক প্রাকীতিক 
| 
মন:ষ্যকৃত মনুষ্যেতর 


প্রাণীকৃত 


| 4 | 
কারুকর্ম বা 'িমাণ চারকর্ম বা 


সন্টি অর্থাৎ শিল্প 


| পারে | 0. | ] 
চ্ছাপতা ভাঙ্কর্ষ চন সংগীত নত্য সাহত্য 

িজ্গপের এই যে বিভন্ন বিভাগ 'নিদেশি করা হল তা প্রধানত িজ্পমাধ্যমের 
পার্থক্যের কারণেই ঘটে । মাধ্যম যখন পাথর তখন তা ভাস্কর্য, যখন রং ও তুল 
তখন তা হয়ে যায় চিন্ন, খন কণ্ঠস্বর তখন তাকে বলতে পার সংগত, যখন তা 
দেহভঙ্গিমা বা অঙ্গবিক্ষেপ তখন তাকে বলি নংত্য*, সেই মাধ্যম যখন কাগজ-কলম 
বা ভাষা তখন সন্ট হয় সাহিত্যের । এ বিষয়ে মতভেদ থাকতেই পারে । স্থাপত্যকে 
অনেকে মনে করতে পারেন নিমণিধম্ণ, কণ্ঠস্বরের সাধনায় সংগীত শুধু নয়-_ 
বাগ্মতাও শিল্পের মযর্দী পেতে পারে বলে মনে করতে পারেন কেউ, আবার 
আভিনয়কে শিজ্পের মধ্া দিয়ে তাকে বাচন ও অঙ্গবিক্ষেপের যৌথ ক্রিয়া ভাবতে 
পারেন কেউ । যেহেতু শিজ্প আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়, সেই জটিল বিতর্কে 
প্রবেশের কোন বাসনা আমাদের নেই । 

সাধারণভাবে চারাঁশল্পকে কারুিল্পের চেয়ে অনেক বেশি মযাদা দেওয়া হয় । 
রবীন্দ্রনাথ তো দিয়েছেনই, নন্দলাল বসহও দিয়েছেন, তিন বলেছেন-“চারশল্প 
আমাদের দৈনন্দিন দুঃখঘ্বন্দে সঙ্কুচিত মনকে আনন্দলোকে মহান্ত দেয়, আর কারহ- 
শঙ্প আমাদের [নিত্যপ্রয়োজনীয় 'জনিষগযীলতে সৌন্দযের সোনার কাঠি ছহইয়ে 
কেবল যে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, অথগিমেরও 
পথ করে দের ।% 


সাহত্যপাঠের ভুমিকা & 


অথগিমের প্রসঙ্গটা এসেছে কৌতুকের ছলে, কিন্তু মূল বস্তব্য এই যে কারুশিল্প 
প্রয়োজনের শিঙ্গপ, চারুশিগপ অগ্রয়োজনের ব্যাপার এবং তাকে বলা যায়, আনাদ্দত 
সৃন্টি। সান্তায়ানাও বলেছেন সেই একই কথা-__“/ 75 ০৮0০০0690 [9158901৩.% 
আবার, আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যে বিভাগাঁটর উল্লেখ করেছি, ঠিক সেইভাবেই 
চারুশিজ্পকে দেখতে আগ্রহী অথ আনন্দ, সৌন্দ্য ইত্যাদর প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে, 
এমন মত আজকের দিনেও দেখতে পাওয়া যায় । চারৃশিল্পের উদ্দেশা ও প্রকরণ 
বোঝাতে গিয়ে লিও ঈলস্টয় লিখেছেন__«]০ ০৮০16 17. 01095616& 15611718 016 
1183 65011917060, 2100 118116 ০৬০০০ 1011] 01193016 10001 0 12068109০01 
[100 9106100) 10195, 0091099199 50005 0] [01015 6%:10169960 11) ৬/0105 50 00 
09105101 01020 06115 10881 0901)615 63006116109 [100 521776 19110--01115 15 
0170 8০0110গ 01 /1.” 


"সইভাবে চারীশল্পের যে 'নিভিন্ন শ্রেণী নিদেশ করা হয়েছে, এর মধ্যে আবার 
বড় বা ছোট শল্প বলে কোন ভেদাভেদ থাকতে পারে কি! এ বিষয়ে দাশনিক 
হেগেলের মত হচ্ছে, যে চারীশল্পে বস্তুর প্রাধান্য যত কম, তাই তাতে বড়ো শিল্প। 
এীদক থেকে বিচার কুলে সবচেয়ে মোটা দাগের শিল্প আমরা বলতে পার 
স্থাপ্ত্যকে, কারণ তা কেবল ভারি নয়, অনেকটাই প্রয়োজনাভাত্তক । ভা'রির কথা 
ভাবলে তার পরেই এসে যায় ভাস্কর্য, যাও প্রয়োজনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক 
নেই । মহত্তর শিল্পের সন্ধান করতে গেলে এরপ্র আমাদের মনে পড়বে চিপ্নকলাকে, 
তারপর সংগীত এবং সবশেষে সাহত্যকে । অথথ এভাবে বিচার করলে সাহত্যই 
মহত্তম চারুশিল্প, বস্তুপ্রাধান্য এখানেই সবচেয়ে কম । আমাদের আলোচা বিষয়ও 
সাহত্য, সুতরাং অন্যান্য চারহঁশল্পের প্রসঙ্গে এখানেই হীতি টেনে আমরা এবার 
সাহিত্য বিষয়েই উৎসাহিত হতে পার । 


॥ দুই ॥ 

কাকে বলে সাহিত্য ! এপ্রশ্ন জেগোছল একেবারে আ'দকাঁব বাজ্মশীকর মনে । 
সংস্কৃত ভাষায় উচ্চাঁরত প্রথম শ্লোক “মা নিষাদ প্রাতঘ্ঠাং' ইত্যাদির সঙ্গেই কাবর 
যল্লণাকাতর হৃরয়ে প্রশ্ন জেগেছিল, এ আম কী উচ্চারণ করলাম--“কিমিদং 
ব্যাহতং ময়া ।১ সেই প্রশ্সের উত্তর খোঁজার জন্য সংস্কৃত আলংকারিকগণ বহু 'চান্তত 
প্রয়াস উপাচ্ছৃত করেছেন-ধ্বানিবাদী, রমবাদ৭, রশীতিবাদণ তাত্বীকেরা অনেক 
[বচার-বিশ্লেষণ করছেন । এই চিন্তা প্রতীচ্যেও আমরা লক্ষ কার অনেক আগে 
থেকেই । সাহত্যতত্ত বিষয়ে মূল্যবান আলোচনার জন্য আারিস্টটল এবং তর 
“পোয়োটকস এখনও অমর হয়ে আছে, এখনও সাহত্যালোচনার জাঁটল তাত্বিক 
জজ্ঞাসায় আমাদের শরণাপন্ন হতে হয় তাঁর। কিন্তু প্রতীচ্যে এইজাতীয় 
আলোচনার সূত্রপাত আযরিস্টটলের গুরহ। আর-এক মহান দাশণনক প্রেটোর 
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হাতে, অথবা বলতে পারি তারও আগে প্রগসত গ্রচ্ছে-যার রচয়িতা প্রায় 
চব্বিশশো বছর আগেকার কমোড নাটক রচয়িতা আরিস্টোফিনিস। 


এর পর দশর্ঘকাল যাবৎ সাহিত্যতাত্বকরা নিয়োজিত রয়েছেন সাহিত্যের স্বরূপ 
এবং লক্ষণ বিচারের কাজে । সাহত্যরচনার উৎসাহ কেন মানের মনে জাগে, 
“সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কাব” কেন, সকলে কিছু লেখার চেষ্টা করলে "বাক্য, 
হয়েই থাকে অথচ োাবশেষ কারো কারো লেখা “কাব্য” হয়ে ওঠে কাঁ কারণে, 
কাব্যরচীয়তাদের প্রাত অলৌকিক ক্ষমতা বাত হয় কিনা- এই ধরনের অনেক 
প্রশ্নই তাত্বকদের আলোড়িত করেছে । দার্শনিক সক্রোটস এবং প্লেটো কবিদের 
সম্বন্ধে যে এশী প্রেরণার উল্লেখ করোছলেন, তার পর থেকেই নানাভাবে এই 
প্রেরণার ব্যাপারটা একটা তাঁত্বক চেহারা লাভ করেছে । আবার ওই একই সঙ্গে 
দার্শনক আরিস্টটলের যাঁন্তবাদী চিন্তার ফলে অনৃকরণবাদের উদ্ভব ঘটেছে» 
যার বলে সাহিত্যপ্রাতিভা এই রকম কোন দৈব প্রাতভানরপেক্ষ এক শান্ত বলে 
পরিগণিত হয়েছে । 


মানুষের মনে সাহত্যপষ্টির প্রেরণা আসে কেবলমান্র ঈ*বর যখন সে শান্ত 
তাকে দান করেন, প্লেটোর এ কথা সাঁত্যি ধরে নিলে যে কী সমস্যার উদ্ভব ঘটে তা 
প্লেটোরই লেখা থেকে পাওয়া যায় । সেখানে বলা হয়েছে, হোমারের মতো কবি 
যখন 'দিব্যোন্মাদ হয়ে যান তখনই লিখতে পারেন এবং সেই দিব্যোন্মাদনা ও এশী 
শান্তর প্রকাশ না ঘটলে কারো পক্ষে সে লেখার সঠিক রসগ্রণেও সম্ভব নয়। এই 
কথায় 'বাস্মিত হয়ে আয়োন বলেছে--“08 ঠ£০০৭, 990181065 ) 800 9০ [ 
৫0990 »1)601)61 9০00 111 9৮51 108৮6 61090061002 1200181) 00 1091908,06 
106 108 [ 1019155 1701076 01019 ৮/1)210 ] 200 10090 2100. 0093১9659০4 7 8100 
1? 90] ০0010 19687 176 90981 ০01 17110 [ ঘা) 9016 501 ৮/০৫1৫ 10661: 
00101 0013 00 06 006 0856. 


সাহত্যসন্টর নেপথ্য কারণ হসাবে যাঁদ দৈব আশিস- বা প্রেরণা সঞ্চারের 
ব্যাপার থাকে* তবু তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন কারণ আছে কিনা সেটাই আমাদের 
চিন্তা করতে হবে, কারণ যে শান্ত সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা করাই সম্ভব নয়, 
তাকে বিশ্লেষণের ক্ষমতাও আমাদের নেই। আমাদের ধারণার সীমার মধ্যে যা 
আছে, তার বিচার-বিশ্লেষণই আমাদের পক্ষে সম্ভব । 


সেই ভাবে চিন্তা করতে গেলে দেখা যাবে, মানৃষ নিজে যা অনুভব করে সেই 
অনভূতি প্রকাশের জন্য তার একটা ব্যাকুলতা আছে । এর দুটো কারণ আছে। 
প্রথম কারণ তার অনুভূতির ক্ষেত অনেক বড়ো-_পশুর মতো খাদ্য-অনহসম্ধান এবং 
বংশাবস্তারের মধ্যেই তার চিন্তা ও পরিশ্রম সীমাবদ্ধ নয় ৷ দ্বিতীয়ত সে বস্তুজগতকে 
ঠিক যেমনটি দেখে ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করে না--বাস্তব আন্তত্কে নিজের মনের 


সাহিত্যপাঠের ভূমিকা থ' 


মাধুরণ মিশিয়ে সে একটু অন্যরকম ভাবে তোর করে নেয় হাদয়ের মধ্যে । এই দুটি 
কারণেই নিজের অনুভূতিকে সে প্রকাশ করতে যায় । 

অবশ্য এর পেছনে রুপাঁনমাণের একটা আগ্রহও আছে । মানুষ শিজ্পসুষ্টি 
করতে পারে, নিজের সৃষ্টি দেখেই হয়তো মানুষ তা শিখেছে এবং তারপর থেকেই 
হয়তো সে নিজের স্ধন্টর প্রেমে পড়ে গেছে । সে গুহার গায়ে আঁচড় কেটে 
দেখেছে, তার শিকার-দশোর কিছুটা আনঃরূপা ফুটে উঠেছে সেখানে । পাহাড়ের 
টুকরো ঘষে দেখেছে তার চেহারায় আকৃতি ফুটে উঠেছে কোন কিছর ৷ সাহত্যের 
ব্যাপারটা এসেছে নিশ্চয়ই অনেক পরে, কিন্তু রূপনিমিণতর প্রতি ওৎসুক্যও যে 
সাহিতারচনার একট প্রধান কারণ এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। 

সমস্ত সংঘ্টির মূলে আছে বোধহয় মানৃষের বিস্ময়বোধ । এই জগং এবং 
জীবন সম্বন্ধে মানুষ ছিল অত্যন্ত উৎসুক । যে পাথবীতে আমরা বাস করি, 
তার প্রাতিষ্ট 'জানসই আমাদের বিস্ময় উদ্রেক কবেছে। একাদকে পরত, সমবর, 
আকাশের মতো 'বিশাল সৌন্দর্য, অন্যাদকে আগ্ম, বজাবদাহৎ, ঝঞ্ধার মতো প্রবল 
শান্ত আমাদের ভয়ে-বিস্ময়ে আঁভভূত করেছে । িস্তু কেবল বিশাল জিনিস নয়, 
মানুষ যখন একটি বণেজ্জিবল প্রজাপাঁত দেখেছে সে বিস্মিত হয়েছে, ফুলের শোভা 
তাকে মুগ্ধ করেছে, পাঁখর কুজন তার ভালো লেগেছে । এই বিস্ময়ের কারণেই 
মানুষের মুগ্ধতা, মুগ্ধতার জন্যই ভালোবাসা, আবার ভালোবাসার স[প্নেই 
পথবাীর ওপর তার আত্মীয়তা প্রাতাঙ্ঠিত ! রবীন্দ্রনাথ এই বিস্ময়বোধকে তাই 
বোধহয় বলতে চেয়েছেন হ্দ্য়ের জারক রস*। মনষ্যেতর প্রাণীর হৃদয়ে এই 
[বস্ময়বোধ নেই বলেই তার জগৎ অত্যন্ত স্মিত, কিন্তু মানুষের পাঁথবী অনেক 
বড়ো-সে যেমন তার কাছের জিনিসকে জানতে চায়, তেমন জানতে চায় দরের 
জাঁনসকে ; যেমন সে জানতে চায় অপরকে, তেমনি জানতে চায় নিজেকে । 


আর এই যে জানা, এ শুধু চোখ দিয়ে জানা নয়, কান দিয়ে শোনা নয়-_এর 
সঙ্গে যুস্ত আছে হৃদয় । ইন্দ্রিয়ের জগৎকে পরিবািতি করছে অনুভূতি অনভূতির 
সাহায্যে দশ্যমান জগৎকে আমরা আমাদের মনের মধ্যে একটা নতুন জগতে পারণত 
করে চলোছ । রবীন্দ্রনাথ 'সাহত্যের তাৎপয” প্রবন্ধে 'লিখেছেন-“বাহিরের 
জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া আর-একটা জগং হইয়া উঠিতেছে। 
তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধান প্রীতি আছে তাহা নহে ; 
তাহার সঙ্গে আমাদের ভালোন্লাগা মন্দ-লাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের 
সুখ-দুঃখ জাঁড়ত-_তাহা আমাদের হাদয়বণত্তর বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত 
হইয়া উঠিতেছে |” 

'হৃদয়বাণ্তির 'বাঁচন্র রস* আছে বলেই বাভন্ন 'বষয় সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা, 
কৌতুহল ও জানার আনন্দ এতো প্রবল । মানুষ যে পশথবীতে বাস করে প্রথমে 
সেই পাঁথবীকে সে ভালো করে জানতে চেয়েছে তার বাঁচার চেম্টাতেই, তার 
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আন্তত্বকে সুরক্ষিত করতে । এরপর জেগেছে তার বিস্ময়- বৃহৎ শান্ত সম্বন্ধে, 
ক্ষুদ্র সৌন্দর্য সম্পকে দশামান সব কিছ সম্পর্কে । মানৃষের মনে এই যে 
সৌচ্দযে'র জগং জেগে উঠেছে, সেই হাদয়ের জগৎকেই সে প্রকাশ করতে চেয়েছে । 
চোখে দেখা পাঁথব?ী যেমন তাকে মুগ্ধ করেছে, তেমনি চোখে দেখা যায় না এমন 
জগতের কথাও সে কঙ্গনা করেছে_ কঞ্পনার এই প্রসারও সাহত্যের ক্ষেত্রে কম 
গুরুত্বপূর্ণ নয় । মানুষ এই বাস্তব জগতের মতো অন্য জগতের কজ্পনা করেছে 
আকাশলোকে, ভেবেছে পাতালেও এই রকম আর একি পণথবীঁ আছে--ফলে 
এক ভবনের আভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়েছে ন্রিভূবনের কল্পনা । সে ভাবতে চেষ্টা 
করেছে মানুষের চেয়ে অনেক বোঁশ শাল্তমানের কথা । এই অতিলোৌকিক শান্তর 
চিন্তাতেই তার মনে এসেছে স্বর্গলোকে দেবতাদের কথা, সেই সঙ্গেই সে ভেবে 
ফেলেছে পাতালে অসর-শান্তর পরারুমের কথা । 


অবশ্য এসব চিন্তা মানুষের একেবারে প্রাথমিক পধঁয়ের চিন্তা । তাই তার 
সাহত্যেরও একেবারে আদিকালে এই সব চিন্তার প্রকাশ আমরা দোঁখ । মানুষের 
চিন্তাশান্ত যতো পাঁরিণত হয়েছে ততোই, এই বাঁহজগতের চেয়ে মানুষ এবং মানুষের 
[বচিত্ মনোজগৎ তার উৎসাহের কেন্দ্রে চলে এসেছে । নিজে ছাড়া অন্যানা যেসব 
মানহয রয়েছে তার পাঁরবারে, তার গোষ্ঠীতে, অন্যান্য গোজ্ঠীতে, তাদের সম্পকে 
চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে তার । তারপরে এ,সছে মানৃষের নিজের সম্বন্ধেই চিন্তা__ 
উদ্রপৃর্তর চস্কা নয়, বাসম্থানের চিন্তা নয়, এরচেয়ে অনেক বোঁশ স্বার্থীবযত্্ত 
চন্তা, অনেক বেশি মানাবক চিন্তা । মানুষ হিসাবে আমাদের করণীয় কী, মানব- 
জীবনের সার্থকতা কী-_মান.ষের প্রকৃত জীবনযাপন ঠিক কেমন হওয়া উচিত, এই 
সব চিন্তা । এই সঙ্গে অথাৎ জীবনে সার্থকতার প্রশ্নের সঙ্গেই মানুষের মাথায় 
এসেছে মত্যুচিন্টা, মানুষের পাঁরণামের চিন্তা । ম.ত্যাঁচন্তার সঙ্গেই বিকশিত হয়েছে 
প্রাসাঙ্গক আরো অনেক কিছু নিয়ত বা অদ্ঞ্ট চন্তা, পাপ-পুণ্যের চিন্তা, কমফল, 
জন্মান্তর ইত্যাঁদর চিন্তা । আসলে মানুষের আশা-আকাঙক্ষা, অনুরাগ-বীতরাগ, 
স্বপ্ন ও ভালোবাসা--এক কথায় তার সংরন্ত অনভীতর জগৎ এতোই প্রবল ষে, ম.তযুই 
মানুষের জীবনের সব কিছুর আকাঁস্মক ছেদ, এক চরম পাঁরসমাপ্ত--এ কথা মানুষ 
মন থেকে মেনে নিতে পারে না । সেইজন্যই মানুষের এই ধরনের চিন্তা, আধ্যাত্বক 
ও নোতিক পথ-পারক্রমা । এর মধ্যে কতটুকু সত্য কতটুকু অসত্য সে আমাদের 
'বিচার্য নয়, সম্ভবত তা আমাদের সাধ্যের মধ্যেও নয় । কিন্তু চিন্তার জগং যেহেতু 
আমাদের সাহত্যেরই জগৎ, তার একটা পাঁরসীমা আছে, একথাও আমাদের জেনে 
রাখা উাচিত। 


চিন্তার আর একাঁট মান্লাগত বৈচিন্নযও আছে, সোঁট দেশি করেছেন সমালোচক 
হাডসন । সৌদক থেকে বিচার করলে আমরা পাই চিন্তার বিষয় । অথবা চিন্তার 
প্রীতিলনই যেহেত সাঁহত্য, এমন কথাও বলা যায় আমরা এই ভাবে বিশ্লেষণ করলে 


সাহিত্যপাঠের ভূমিকা ৯ 


পেয়ে যাই সাহত্যের বিষয় সম্বন্ধে কিছ স্হূল বভাজন-রেখা । সেগুলি 
এইরকম-_ 

ক) একক ব্যান্তর আঁভজ্ঞতা ও অনুভীতর বিবরণ, বিচ্ছিন্ন এক ব্যতিত 
হিসাবেই । তার এই চিন্তার দ্বারা অন্যান্য ব্যান্তু, সমাজ বা সামাজিক কোন সতোর 
স্বরুপ পরিস্ফুট হয় কীনা আমাদের জানার দরকার নেই । এর দ্বারা সেবাপ্তি 
[হসাবে নিজেকেই স্প্ট করে তোলে । একদিকে যেমন আমরা পাই তার বাহ্যক 
আচরণ ও পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার, অন্যার্কে তার অন্তজণগতেরও উদ্ভাস 
ঘটে। অথধি, এক কথায় বলতে গেলে, আমরা সেই মান-ষাঁটিকে বা একক বান্তিত্বকে 
চিনে নিতে পার । 

খ) মানৃষ হিসাবে মানুষের আভক্কতা । এখানে সমস্যা ঠিক একক মান-ষের 
নয় এবং সমস্যার প্রকীতও প্রাত্যহিক জীবনযাপনের সঙ্গে জাঁড়ত নয়। সেটা 
নয় বলেই সমসার প্রকীতি নৈব্যান্তক এবং সামানা । একটা জীবনের সার্থকতা 
কী, মরণোত্তর কোন আ্তত্ব থাকা সম্ভব কী না, পাপ-পুণ্য বলে সাঁত্যই কিছু আছে 
কী না--এই ধরনের বোধ আমাদের কোন, দিকে পারচাঁলত করছে, ঈ*বর যাঁদ 
থাকেন মানের সঙ্গে তাঁর সম্পক“ ঠিক কী রকম, মানবজাতির ভাবষ্যং কী, এই 
ধরনের প্রচুর জিজ্ঞাসা । এগুলি সবই মানাবিক জিজ্ঞাসা, কিন্তু এ প্রশ্ন সাধারণভাবে 
প্রতোকাঁট মানুষের, কোন বান্তগত মানুষের নয় । 

গ) মানের প্রাত মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের চিন্তা, এক কথায় তার 
সামাজিক চিন্তা । সমাজের অন্যান্য মান:ষের প্রীতি একক ব্যান্তর কী ধরনের 
মনোভাব হওয়া উচিত, অথবা সমাজকে তার কী দেবার আছে বা সমাজের জন্য 
তার কিছ করণীয় আছে কীনা । সামাঁজক 'ক্রয়াকর্মের তাৎপর্য-ব্যান্তজীবনের 
স্বাধীনতা তা ব্যাহত করে অথবা ব্যান্তজীবণকে উদ্দধপ্ত করতে সাহায্য করে, এই 
ধরনের চিন্তাভাবনা । 

ঘ) বাইরের প্রকৃতির জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা । একে এক অর্থে নিসগ্ণীচন্থা বলা 
যায়, সৌন্দ্যীচস্তাও বলা যায় কিছুটা সংকীর্ণ অর্থে । আসলে প্রকীতি ও মান, 
_এই নিয়ে পার্থিব জগৎ, সৃতরাং একে অন্যের পারপুরক ক না, আমাদের 
অনুভূতি ও জীবন নিয়ন্ণে প্রকীতির কোন ভূমিকা আছে কন না, এইরকম নানা প্রশ্ন 
আমাদের আন্দোলিত করতে পারে । বস্তুত ভারতীয় সভ্যতার আঁদযুগে এই 
প্রশ্ন বিচাঁলত করেছিল আর্য খাঁধদের ৷ প্রকীতির বিশাল শান্ত দেখে বিস্ময়ে বিমটু 
হয়ে তাঁরা পবন, বরুণ, উষা, আকাশ প্রভৃতিকে দেবতাজ্ঞানে বন্দনা করেছেন । 

) 'ীশল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে মানুষের ভাবনা । শিম্পেমান্ষ বিভিন্ন 
প্রকারভেদের কথা ভাবতে পারে, নানা প্রকরণে তার স্াষ্টক্ষমতাকে ব্যবহার করতে 
পারে, অথবা মানুষ শিল্প ও সাহত্যে তার যে সাফল্য এবং সণ্টক্ষমতার বিকাশ, 
তাকেই 'বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে । 

মানুষের যে চিন্তা তার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রতিফালিত হয়, তার এই বিভিন্ন 


১০ সাহত্য-প্রকরণ 


মাঘনাগত বোঁচন্র্য বিচার করলেই সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের একটা রূপরেখা আমরা 
পেতে পার ॥। যেমন হাডসনের নির্দেশিত চিন্তার এই পাঁচটি চাঁরঘ-বোৌশষ্ট্য স্মরণ 
রাখলে সাহিত্যের পাঁচটি স্হজ প্রকারভেদ আমরা তাতক্ষাণক ভাবে নির্দেশ করতে 
পারি যথাক্রমে এইভাবে- আত্মগত বা মন্ময় সাঁহতা, সাধারণভাবে মান-ষের জীবন- 
নিভ'র সাহিত্য, সামাঁজক সত্যমৃলক সাহিত্য, নিসর্গচেতনামূলক সাহত্য এবং 
সাহিত্য ও শিল্প সংক্রান্ত রচনা । 

অবশ্য ঠিক এইভাবে সাহত্য-প্রকরণের বিভাগ করা চলে না, কারণ এই 'বভাগ 
একান্তভাবেই বিষয়নিভর । সাহিত্যের 'বাভন্ন প্রকরণের কথা যখন আমরা ভাবি 
তখন কেবল বষয়ের কথা ভাবনা, তার আঁঙ্গকের কথাও ভাব। তাছাড়া 
প্রকরণের গাভাগ ও উপপাবভাগের সক্ষমতায় যে প্রচুর বৈচিন্তের মুখোমুখি হতে হয়, 
এতো সাধারণ বভাগে তার কাছাকাছ পেশছনোও সম্ভব নয়। সুতরাং এই 
আলোচনা স্মরণ রেখেই আমরা অন্যভাবে সাহিত্যের শ্রেণীনচারের কথা ভাবতে 
পারি। 

মানৃষের চিন্তার একেবারে উৎসমূলে গিয়ে সাহত্যের শ্রেণীবিভাগের কথা 
ভৈবেছেন বাঁঞ্কমচন্দ্রু । 'বাবধ প্রবন্ধের অন্তগগত 'গখৃতিকাব্য প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন 
- “যখন হৃদয়, কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়,_ঘ্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই 
হউক, তাহার সমদায়াংশ কখন বান্ত হয় না। কতকটা ব্যন্ত হয়, কতকটা ব্যন্ত হয় না। 
যাহা বান্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা । সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের 
সামগ্রী । যেটুকু অবান্ত থাকে, সেইটুন্ু গীতিকাব্য-প্রণেতার সামগ্রী 1 যেটুকু সচরাচর 
অদ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপ্ম ব্যান্তর রুদ্ধ হদয়নধ্যে 
উচ্ছবাঁসত, তাহা তাহাকে ব্যন্ত কারতে হইবে | মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কাঁবর 
উভয়াবধ অধিকার থাকে ; ব্যন্তব্য এবং অবান্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত । মহাকাব্য, 
নাটক এবং গাীঁতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বালয়া বোধ হয় ।” 


এখানে আমরা সাহত্যের এক স্ছুল শ্রেণীবিভাগ পাই, এবং বুঝতে পারি 
প্রকীতি অনুযায়ীই বিভন্ন প্রকারের সাহত্যের রুপাঁনামণত স্পন্ট হয় । নাটককে 
সাধারণভাবে দৃশ্যকাব্য বলা হয়, তার দৃশ্যত্ব নামক ধর্মীটর ওপরই প্রাচ্য 
সাহত্যতাত্বঁকেরা বোশ জোর দিয়েছেন । সাধারণ রূপের 'বিচারেও তাকে আমরা 
বলে থাক 'ীন্ত-প্রতুযান্তবঙ্ধ*, কারণ নাটকের উপজীব্য কেবল সংলাপ এবং 
নাট্যানদেশশত ক্রিয়া । কিন্তু বাঁ্কমচন্দ্র আরো গভীরভাবে বিচার করে দেখাতে 
চেয়েছেন, মানষের কোন কোন হৃদয়ভাবেরই এমন বৈশিষ্টা থাকে যে কথা এবং 
ক্রিয়াদ্ধারা তা প্রকাশ করা সম্ভব, এবং নাট্যকার সেই ধরনের ভাবই নাটকের জন্য 
গ্রহণ করেন । যে হাদয়ভাব অব্য্ত, যা কথার দ্বারা এবং ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশের 
যোগ্য নয়, তা যাঁদ 'বিষয় 'হসাবে নাট্যকার গ্রহণ করেন তাহলে কী অনর্থ ঘটে 
তাও বাঁঞ্কমচন্দ্রু দেখিয়েছেন ভবভতির উত্তরচরিত” নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে 


সাহত্যপাঠের ভূমিকা ১১, 


যে হৃদয়ভাব অব্যন্ত, তা গাতিকাঁব কেমন করে প্রকাশ করেন, সে অন্য প্রসঙ্গ এবং 
তা সাবস্তারে আলোচনার অবকাশ পাওয়া যাবে, মহাকাব্য সম্বচ্ধেও সেই একই 
কথা প্রযোজ্য । 


বঙ্কমচন্দ্রু যেভাবে মাত্র তিনাঁট প্রকরণ আশ্রয় করে সাহত্যের শ্রেণাবভাগের 
উৎসমূল দেখিয়েছেন, হাডসনের অবলম্বন সেরকম তিনটি মান প্রকরণ নয়, কিন্তু 
1বভাগের ক্ষে্রে তান অযথা জাঁটলতার সশন্ট করেন নি। চিন্তায় যেসব বৌঁচত্টের 
কথা আমরা পৃবেই উল্লেখ করেছি সেদিক থেকে বিচার করলে সাহত্যের প্রধান 
শ্রেণী হতে পারে তিন ধরনের-_ 

ক) আত্মমগ্ন বা ম্ময় সাঁহতা £ এখানে 'যাঁন সান্ট করছেন, তাঁর হাদয়ের 
উন্মোচনই বড় কথা, অথাৎ তিনি তাঁর হৃদয়ের কথাই বলুন অথবা বাইরের কোন 
মানুষ, বস্তু বা প্রকীতর কথাই বলহন--এগুলি উপলক্ষ করে তাঁর 'নজের চিন্তার 
যে প্রতিফলন এবং তার দ্বারা শ্রত্টা-হৃদয়ের যে অন্তরঙ্গ উদ্ভাস, সোঁটই সষ্টকমে 
বড় হয়ে ওঠে । কবিতার মধ্যে বাঁভন্ন ধরনের গীঁতিকবিতা এই ভাগের অন্থভূত্ত 
হতে পরে এবং সেই একই কারণে ধমমমৃলক খণ্ডকাঁবতা, শোকগাথা এমনাঁক 
আধ্যাঁত্বক চিন্তার কাঁবতাও মন্ময় সাহত্যের মধ্যেই পড়তে পারে । কবিতা ছাড়া 
এক ধরনের প্রবন্ধকেও আমরা আত্মমগ্ন বলতে পার, যাদের আমরা সাধারণভাবে 
বলে থাঁক ব্যান্তগত প্রবন্ধ । রম্যরচনায় প্রায়ই বাইরের একাঁট বিষয় প্রাধানা 
পায়, কিন্তু যেখানে বাইরের বিষয় উপলক্ষমান্নে পারণত হয়, লেখকের অস্তজগতই 
আলোকিত হয় বোশ-সেখানে রম্যরচনাও নিঃসন্দেহে মন্ময় সাহত্যেরই দতখ্টান্ত । 
একই সঙ্গে বলা যেতে পারে একাঁট বিশেষ ধরনের সমালোচনার কথা যাকে 
ইংবোঁজতে বলা হয় [107195510715010 0:010101510, বাংলায় বলতে পার প্রতীতি- 
মুখ্য সমালোচনা । এই ধরনের সমালোচনায় লেখকের মনের বিশেষ ধারণা বা 
প্রতীতিই নিয়ন্ত্রণ করে তাঁর রচনাকে, তথা ও য্যান্ত নয়। সুতরাং এই জাতীয় 
সমালোচনাকেও আমরা আত্মমগ্ন রচনাই বলবো । 

খ) বস্তুধমর্ঁ বা তন্ময় সাহিত্য £ এই ধরনের সাহিত্যে শ্রম্টার হৃদয়ের 
উন্মোচন আমাদের কাছে মুখ্য আকষণ্ণ নয়, বাঁহজণগৎ এবং অন্যান্য মানহষ 
সম্বন্ধে তাঁর বোধ ও আঁভঙ্জ্রতা কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাই আমাদের উৎসাহিত 
করে । কাঁবতার মধ্যে দীর্ঘ আখ্যানমলক কাঁবতা আখ্যানকাব্য বা গাথাকাব্য 
এই বিভাগে পড়তে পারে । বাঁঙ্কমচন্দ্রের মতে মহাকাব্য মন্ময় ও তন্ময় ধারার 
মিশ্র রুপ, কিন্তু প্রকরণের বিচারে মহাকাব্যকেও এই শ্রেণীর অন্তুভূন্ত করাই য্যা্তয্ত 
মনে হয়। নাটক অবশ্যই এই শ্রেণীতে পড়বে কারণ নাটাকার সর্বদাই নিজেকে 
অনংপপাচ্ছত রাখতে চান নাটকে, এবং তন্ময়তাই এই সাহত্য-প্রকরণের প্রধান ধর্ম । 
উপন্যাস, অথধ্ি নভেল ও রোমান্স-_এই দু ধরনের রচনাই বস্তুধমাঁ সাহিত্য 
হিপাবে গণা হতে পারে, যদিও উপন্যাসে লেখকের জীবন্দ-ষ্টি এবং জীবন সম্বচ্ধে 


১২ সাহত্য-প্রকরণ 


বোধ অতান্ত ম্‌লাবান ৷ তদসত্বেও বাস্তব জীবনবীক্ষা এবং লোকচাঁরন্রের আভজ্ঞতাই 
উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন বলে তাকে তন্ময় সাহিত্যের অন্তরভূন্ত না করে উপায় 
নেই । একই কারণে ইতিহাস এবং মহখ জাবনপকাব্যও এই 'দ্বিতণয় বিভাগেরই 
অন্তভূন্ত ধরে নিতে হবে । 


গ) তথ্যমৃলক সাঁহত্য £ কেবল তথা দান করাই যে সাহত্যের কাজ, যাকে 
রবীন্দ্রনাথ বলেন গানের বিষয়” এবং ইংরেজিতে সাধারণভাবে যা পরিচিত 
11091810160? 10701086 নামে, তাকেই আমরা এই ততীয় বিভাগের মধ্যে 
ফেলতে পার । গুরু প্রবন্ধ, তথ্যমূলক সমালোচনা এমনাক দ্রমণকাহনগকেও 
আমরা এই বিভাগের অন্তভূ্ত মনে করতে পারি । তবে একটু চিন্তা করলেই বোঝা 
যাবে সাহিতোর এই 'বভাগাঁটর গুরুত্ব খুব বোশ নয়, অন্তত সাঁন্টমূলক সাহিত্যের 
কথা চিন্জা করলে । কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে হবে যে গুরহ প্রবন্ধের মধ্যে- 
যেখানে কোন লেখকসত্তার বা কোন সংঘ্টির অন্তরঙ্গ রহস্য-উন্মোচন আছে, কিংকা 
দ্রণকাহিনী যেখানে তার তোর ভার একান্ত লঘু করে 'দিয়ে আদান্ত সাহতারসে 
উপভোগ্য হয়ে উঠেছে সেখানে তাকে আমরা তথামহলক সা'হতা বলতেই পারি 
না- লেখক নিজেই সেখানে নিবিড় ভাবে ধরা দেন । উদাহরণ হিসাবে সঞ্জীবচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায়ের পালামৌ', প্রবোধকূমার সান্যালের শহাপ্রস্থানের পথে” বা সৈয়দ 
মুজতবা আলির “দেশে-বিদেশে" গ্রন্হের নাম করা যেতে পারে । 


॥ তিন ॥ 


সাঁহত্যের যে-কোন প্রকরণেরই প্রধান উপাদ্দান মোট চারটি, যার প্রথমাঁট 
আভাহিত হতে পারে হৃদয়গত উপাদান নামে । এই উপাদান হৃদয়-সংবেদন 
জাগায় । সাঁঙ্টর ইচ্ছা প্রার্থামকভাবে হৃৰয়েই জাগে, তার কারণ যাই হোক না 
কেন। যাঁরা প্রাতভাবাদী তাঁরা মনে করেন. কেবল প্রাতিভাবানদের--অথৎ 
ঈ*বর যাঁকে কবিপ্রাতিভা দান করেছেন, কেবল তাঁরাই হাদয়ের এই উপাদান লাভ 
করেন । ফলে সকলেই কাঁব নয়, কেউ কেউ কাঁব।* যাঁরা প্রেরণাবাদণ তাঁদের 
ধারণা উপয্স্ত প্রেরণা এলে সকলেই এই সংবেদন লাভ করতে পারেন । আবার 
আরিস্টটল-এর মত মনীষার ধারণা, এই উপাদান সকলেরই মনে আছে-_ প্রীতভা 
বা প্রেরণার বিশেষ কোন ভুমিকা এক্ষেত্রে নেই। সমালোচকদের আঁভমত যাই 
হোক. এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন কিছু সখম্ট করার ইচ্ছাটা হৃদয়ের 
এই উপাদানের ওপরই নিভরশীল, সাহত্যস্শন্টও তার ব্যাতিক্রম নয়। কোন 
মানুষ, কোন দশা, কোন ঘটনা বা কোন আঁভগ্ঞতা তার হ্বদয়ে যে আবেগ জাগায়, 
সেই আবেগই তাঁর রচনার প্রাথথামক উৎস। একে বলা যায় সষ্টির আবেগ। 
কাজেই, শুধু ভাঙ্গ দিয়ে চোখ ভোলাবার চেষ্টা যেখানে না হহ় সেখানে হৃদয়গত 
'উ পান থাকবেই । 


সাহিতাপাঠের ভূমিকা ১৩, 


সাহত্যের দ্বিতাঁয় উপাদান ব্যান্ধগত। সাহত্যরচনার আবেগ অনুভব করলেই 
তা রচনা করা যায় না, তাকে কাজে পাঁরণত করতে বাচ্ধর প্রয়োজন হয় । সাহিতো 
এই বযীদ্ধগত উপাদানের দুটি কাজ আছে- প্রথমত বিষয়-নবচিন, দ্বিতীয়ত রূপ- 
নিবচিন। মনে অনেক কারণেই আবেগ জন্ম নেয়, প্রাত্যহিক জীবনে পারচিত ও 
অপাঁরচিত ব্যন্তিদের সঙ্গে ব্যবহারে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে যা আমাদের হৃদয়কে 
আলোড়িত করে । কিন্তু এই আবেগের মধ্যে কোনগযঠল সাহত্যে প্রকাশের যোগ্য, 
কোনগ্লি তা নয়__এই বাপারটা ঠিক করে নিতে হয় ব্যন্ধিকেই। একেই বলা 
যায় বিষয়-নিবচিন। এরপর থাকে রপ-নিবচিন। যে বিষয়টি সাহিত্যে 
প্রকাশের জনা নিবচিত হল, তাকে কোন- র্‌পে অথথ সাহিত্যের কোন- প্রকরণে 
প্রকাশ করলে তা সবচেয়ে উপয্য্তু, কারকর এবং সমর্থ সএঘ্টতৈ পাঁরণত হতে 
পারে, মানুষের ব্াদ্ধই সে কথা বলেদেয়। এই সদ্ধান্তও মহৎ সাহত্য-সম্টর 
ক্ষেত্রে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । দ্টান্ত 'দয়ে বলা যায়, 
“শেষের কবিতা” উপন্যাসের বিষয় কাব্যনাট্যের বিষয় হতে" পারতো ক না, 
“ক্যামোঁলয়া' বা বাঁশি কাঁবতা 'নয়ে ছোটগল্প লেখা সম্ভব ছিল কণ না, এসব 
প্রশ্ন চিন্তাশ।ল ও সতক“ পাঠকের মনে নিশ্চয়ই ডীদত হতে পারে-কৌতুকের ছলে 
হলেও । আমাদের ভাবতে ভাল লাগে রবীন্দ্রনাথকেও হয়তো এই সিদ্ধান্ত নেবার 
জন্য, অল্প হলেও, ভাবতে হয়েছে । 

সাহত্যের ততাঁয় উপাদ্দানকে আমরা বলতে পার কঙ্পনা বা 17788108000 | 
যে ঘটনা মানুষ চোখের সামনে দেখে বা যে মানুষ তার চিন্তকে আলোড়ত করে 
সেই মানুষের সবটুকু তার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। একটি ঘটনার নেপথ্যে কী ঘটনা 
ছিল, অথবা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার যোগসূত্র আসলে কোথায়-কিম্বা মানুষের 
যেটুকু দেখা যায় তার অন্তরালে না-দেখা মানুষের যে গুরত্বপূর্ণ বৈশিম্টযাগুলি 
রয়েছে- ম্রত্জাকে তা কল্পনায় পূর্ণ করে নিতে হয় । যাঁর কম্পনাশান্ত যত বলিষ্ঠ 
এবং সুস্থ, এ কাজে তান ততই সফল । [10881090107 ছাড়াও 780০5 বা খেয়াল 
কল্পনা বলে এক ধরনের তরল অনুমান-শান্ত আছে-যার মধ্যে গভীরতা এবং 
চিন্তার স্বচ্ছতা নেই। ফলে খেয়ালিকজ্পনার আশ্রয় নিলে রচনা দুবল হয়ে 
পড়তে পারে । 

সাহত্যের চতুর্থ উপাদান প্রয়োগকৌশল । মনে সংম্টর আবেগ এলো, তাকে 
সাহিত্যসণ্টর উপযোগী বলে রায় দিল ব্াঙ্ধবন্তি, তার মধ্যে যত অসম্পূর্ণতা 
ছিল, কম্পনাশান্ত তাকে ভরাট করেও 'নিল।॥ এবার প্রশ্ন,তমনের মধ্যে গোটা 
ব্যাপারটা যত কার্ধকর ছিল, যত সান্দর ছিল, প্রকাশের পরও ি তা ঠিক সেই 
রকমই আছে ! 

সাহিত্যের আন্তারক উপলব্ধি এবং তার প্রকাশক্ষমতা--উভয়ের গুরুত্ব একইরকম 
কাঁনা এবিষষে নানা মুনির নানা মত। অনেকে এররুম ধারণা পোষণ করেন, 
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যে সাহতোর আবেগ ও তার প্রকাশ স্বতল্প্রভাবে মনে আসে না, একই সঙ্গে 
উদিত হয়। অর্থ মনে যখন কোন চিন্তা আসে তখন তা ভাষার সাজ পরেই 
আসে। চিন্তা ও তার প্রকাশভাঙ্গ যে স্বতন্ত্র এবং প্রকাশভাঙ্গর আলোচনা যে 
পৃথকভাবে হতে পারে, এই ব্যাপারটিই স্বীকার করেনান সঙ্গঞাবাদণী সাহত্যতাত্ক 
বেনেদিত্তো ক্োচে। আবার রবীন্দ্রনাথের মতো কবি বলেছেন, প্রকাশই সাহিত্য-_ 
সাহত্যের অনুভীত এবং সেই অনবৃভূতি প্রকাশের সামর্থেযর মধ্যে তান প্রকাশ 
ক্ষমতাকেই অনেক বোঁশ মূল্য দেন । 


এই দুই চরম মতবাদের কোনএট সত্য তা জানার কোন প্রয়োজন আপাতত 
আমাদের নেই, আমরা শুধু সহজ বাদ্ধতে এইটুকু বাঁঝ যে, সাহিত্যের আবেগ 
যেখানে জাগে- প্রকাশের চিন্তা ঠিক সেখানে জাগে না। হৃদয়ে আলোড়ন জাগে 
অনেকেরই, 'কন্তু সেই অনুভূতি কীভাবে প্রকাশ করলে সেই অনুভূতি সাঁঠকভাবে 
প্রকাশিত হবে, অথবা নিজে যে ধরনের অনুভীতি উপলব্ধ করেছেন, পাঠকের চিত্তেও 
সেই সমজাতগয় 'অনুভীতি কেমন করে জাগাতে পারবেন,_এই ভাবনাটা কিছুটা 
স্বতন্ত্র । সুতরাং প্রকাশক্ষমতা ও প্রয়োগকৌশল, ইংরেজীতে বলা যায় ০0700091- 
[100 80 50916, যে সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপাদান, একথা অস্বীকার করা 
মুশাঁকল। 


তবে এ সবই গৌণ ব্যাপার-_সাহতাস:ঘ্টির প্রাক্রয়া ও পদ্ধতিগত উপাদান মান্র, 
সাহত্যের মৃখ্য উপাদ্ধান অবশাই মানবজীশনন-বাভন্ন প্রকঃণের সাহিত্যে মান,.ষের 
জীবনই 'বাঁভল্লভাবে প্রাতফালত ও ব্যাখ্যাত হয়। ম্যাথ আনম্ড সাহতোর 
সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলোছিলেন তা জীবনের সমালোচনা, আমরা মনে কার সাঁহতা- 
প্রত্টা জীবনের ব্যাখ্যাতা-জীবনকে যান যেমন ভাবে দেখেছেন তান সেই ভাবেই 
ব্যাখ্যা করেছেন । অনেক সময় শ্রত্টার জীবনের প্রক্ষেপ ঘটেছে বলে কোন সাহিত্যকে 
মহৎ সাহত্যের স্বীকীতি না দেবার প্রশ্ন ওঠে, সে সম্বন্ধে আমাদের বন্তব্য অত্যন্ত 
স্পম্ট । আমরা মনে করি ব্যান্তগত জীবনের আভিজ্ঞতা না থাকলেই তাকে মহৎ সাহত্য 
বলা যায় না। ব্যান্তগত জীবন অথবা ব্যান্তগত অভিজ্ঞতায় লব্ধ জীবন সম্ব্থে 
উপলাব্ধই সাহত্যে 1বাভন্লভাবে ব্যাখ্যাত ও প্রাতিফালত হয়। ব্যাখ্যাতা অন:পারে 
তার প্রকৃতি পালটে যায়, আবার সাহত্যের প্রকরণভেদেও তার বৈচিন্ত্য বেড়ে যায়। 
পরবতা অধ্যায়ে আমরা সাহতোর সম্ভাব্য সব রকম প্রকরণের একট সংক্ষিপ্ত 
পারচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করবো । 


ঘ্িভীয় অধ্যায় সাহিত্য-প্রকরণের পরিচয় 


এক॥ সাহ্িতা-প্রকরণ বলতে কী বোঝায়--কবিত1 ও পদা--কবিতার প্রধান বিভ।গের লেখচিত্তর_ 
গীতিকবিতা- বস্তুনিষ্ঠ ক।বতা। ছুই ॥ নাটকের সাধারণ পরিচয়--নাটকের প্রধান বিভাগের 
লেখচিত্র-পূর্ণাঙ্গ নাটক- নাটকের রসগত বিভাগ £ ট্র্যাজোড ও কমেডি এবং তাদের বাংল! 
নামকরণ--ট্র্যাজেডির মুল সংবেদন, উদাহরণ__নাটকের প্রয়োগগত বিভাগ--নাটকের বিষয়গত 
বিভাগ। তিন ॥ উপন্থাসের প্রধান বিভাগের লেখচিত্রব_নভেল ও রোম্যান্স _প্রতি-উপন্থাস 
-উপন্তাসের প্রকৃতিগত উপবিভাগ _উপগ্ঠাসের বিষয়গত উপবিভাগ--ছোটগল্প-__ ছোটগল্পের বিশেষ 
লক্ষণ। 


॥এক ॥ 


সাহত্যের 'বাভন্ন শ্রেণীর একট সংক্ষিপ্ত পারচয় দেবার আগে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা জেনে রাখা দরকার সেটা হল, সাহত্যের এই প্রকারভেদ 
কেবল আঙ্গিক ভেদ বা 1014-এর পার্থকা নয়, অনেক সময় তার বিষয়েরও পার্থক্য । 
সাহিত্যের বিষয় অনুযায়ীই তার প্রকরণ নিবচিন করেন প্রথম শ্রেণীর সাহাত্যিকগণ । 
এই সঙ্গেই সাত্য, ঘে প্রকরণ বা প্রকরণের অন্তর্গত রূপকাতি নিবচিন করা হয়েছে 
তার চাহদা অনহযায়ী বিহয়েরও পাঁরবর্তন ঘটে থাকে । উদ্বাহরণ 'হসাবে বলা 
যায়, যে ঘটনার দশ্যত্ব বা আঁভনেয়ত্ব আছে-অথবা বাঁঙ্কমচন্দ্রের ভাষায় বলতে 
গেলে জীবনের যে রূপ কথা বা 'ক্রিয়াদ্ধারা প্রকাশ হতে পারে, নাটক নামক সাহত্য- 
প্রকরণের জন্য সেই ঘটনাই বেছে নেওয়া হয়, কেবল সংলাপের মাধ্যমে কিছু 
1লখলে-__অথ সেই আঙ্গিক মেনে নলেই তা নাটক হয়ে ওঠে না। কফাঁবতা 
সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য, কাঁবতার উপযোগণ বিষয় হলে তবেই তা নিয়ে 
কাবতা রচনা করা সম্ভব, নাটকের উপযোগী বিষয় নিয়ে মহৎ কাবিতা লেখা যায় 
না। একথা বলার উদ্দেশ্য, সাহত্যে-প্রকরণগহলির বিষয় ও আঙ্গকের নাদিন্টি 
কিছু লক্ষণ আছে, তারা কেবল আঙ্গিক বোশষ্ট্যই নির্দেশে করে না। 


যেকোন সাহিত্যেই সবচেয়ে আগে যে সাহত্য-প্রকরণ দেখা "দিয়েছে তার 
নাম কাঁবতা, বাংলা সাহিত্যও তার ব্যাতিক্রম নয় । বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন 
নিদর্শন, অন্তত এখনও পর্যন্ত আমরা যা জান, চষপিদ । এগুলি ধর্মীবষয়ক এক 
ধরনের গাঁতিকবিতা ব খণ্ড কাঁবতা । অবশ্য কাঁবতা - বলতে আমরা আধ:নিক 
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অর্থে ঠিক যে সাহত্য-প্রকরণকে বুঝে থাঁক, ঠিক সেই অর্থে তাদের কাঁবতা বলা 
যাকে কণ না সন্দেহ, হয়তো গাীঁতিকাবতাও বলা যাবে না। শকন্তু প্রাচীন ও 
মধাযূগে পদ্যে লেখা যাবতাঁয় রচনাকেই কাবিতা হিসাবে গ্রহণ করা হতো । 


কাঁবতা বলতে সঠিক ভাবে কী বোঝায়, পদ্যের সঙ্গে কাতার পার্থক্য কিছু 
আছে কাঁ না, এসব প্রশ্ন আমরা কবিতা নামক সাহত্যশ্রেণীর পারচয় দান কালে 
[বিশদ করতে পারবো । আপাতত শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে পদ্য এবং গদ্য 
সাহিত্যপ্রকাশের দুটি মাধ্যম বা 106010-সান্্, কাঁবতা সাহিতোর একাঁটি বিশেষ 
শ্রেণী । সাহত্যের যে-কোন শ্রেণী এই দুটি মাধ্যমের যে-কোন এক মাধ্যমে প্রকাশ 
করা যায়। আধুনিক ঘুগের আগে গদ্য মাধ্যমের বিশেষ ব্যবহার ছিল না বলে 
দেবদেবী-বিষয়ক দীর্ঘ আখ্যানও লেখা হতো পদ্যে, আবার গৌড়ীয় বৈষব তত্বের 
মতো গুরুগন্তীর প্রবচ্ধের বিষয়ও পদ্যেই লিখতে হয়েছে । অবশ্য যাঁদ কেবল 
আধুনিক অর্থে যাকে কাবিতা বলে, সেই অথেহ এই প্রকরণটিকে গ্রহণ কার তাহলে 
সদর্ঘ প্রান ও মধ্যযুগের অনেক পদ্াকেই কবিতা নামের অযোগা বলতে হয় । 
সুতরাং প্রকরণের আলোচনাকে বপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য পদ্য মাধ্যমে 
লেখা যাবতীয় রচনাকেই আমরা স্থল অথে" কাবতা [হিসাবে স্বণীকার করে নেব । 
তবে গদ্য মাধ্যমেও যে কবিতা লেখা সম্ভব সে কথাও স্বীকার করে নেব এবং তার 
দ্বিধাহীন স্বীকৃতি জানাবো । 

পদ্য মাধ্যমে লেখা রচনা মান্রকেই কাবিতা হসাবে গ্রহণ করলে অবশ্য কাঁবতা 
নামক প্রকরণটির বাপ্ত এতো বেড়ে যায় যে তার বাভন্ন উপাবভাগ সম্বন্ধে 
আলোচনাই শন্ত হয়ে পড়ে । একেবারে প্রাথমিক বিভাগ করার জনা আমরা তার 
আকৃতি ও প্রীতি উভয়কেই আশ্রয় করতে পাঁর। কাঁবতার আকাতি বা আয়তনগত 
বিভাগ করতে হলে বলতে হবে কাঁবতার প্রধান বিভাগ দ1ট-_খণ্ড কাঁবতা এবং 
দ্বীর্ঘ কাঁবতা। প্রকৃতিগত বিভাগ করলে বলা উচিত কাবতার একেবারে প্রাথামক 
1বভাগ দট হল, মন্ময় কাঁবতা বা 91016001৬6 7০9৮ এবং তন্ময় কাঁবতা বা 
0৮1০০056০০০ । সাহিত্যের প্রকরণ 'নাঁদর্ট হয় তার আক্কীত ও প্রতি 
উভয়েরই বিচারে, তবু বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত নিশ্য়ই প্রকীতির । সুতরাং 
কাঁ₹তার মোটামুটি বিভাগের রেখা চত্ব হতে পারে এইরকম £-_ 
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কাঁবতা 


| 
| সস 
মন্ময় বা গণাতকাঁবতা তন্ময় বা বস্তুীনষ্ঠ কবিতা 
| 


| | 
রনির বিভাগ আকৃতিমূলক বভাগ 


৭ | | | | 
ভান্ত- প্রেম- প্রকাতি- প্রাথথনা স্তোন শোক- 
মূলক মূলক মূলক সংগীত গাথা 


|. | |. 


রদেল ফাবলো রদে লিমোরক সনেট 


| |] |. | 
আখ্যান মহাকাবা লিপিকাবিতা নাট্যকাব্য নীতি রূপক 
ও কাব্যনাট্য কাঁবতা 


এখন যাঁদও গীতিকাঁবতা বলতে বিশেষ এক ধরনের খণ্ড কবিতাই বোঝায়, 
কিন্তু একসময় গাঁতের উদ্দেশ্যে রচিত বিশেষ শ্রেণীর আত্মমগ্র কাঁবতাই ছিল 'লিরিক 
বা গাীতকাঁবতা। সেই অর্থে গীতিকাঁবতাকে গ্রহণ করলে আমরা এর প্রকৃতি 
অনুযায়ী অনেকগ্বাল বিভাগ পাই । সেগুলির আলোচনা যথাস্থানে করা হবে, 
রেখা চিত্রে তার প্রধান বিভাগগুলির নামই কেবল উল্লেখ করা হল । 

প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকা পত্বেও আঁঙ্গকের বৈচিন্ন্য এবং সনাদত্ট বাঁধবন্ধতার 
জন্যই আমরা কয়েক ধরনের গণখাঁতকাঁবতাকে চান। গণাঁতকাবতার আকাঁতগত 
[বাশাগের মধ্যে সেগযলিকে আমরা অন্তভঠন্ত করোছি। এদের মধ্যে সবচেয়ে পাঁরচিত 
আঙ্গিক অবশ্যই সনেট) মোটামহট ভাবে যে আঙ্গিক অনুসরণ করে বাংলায় চতুদশ- 
পদী কাঁবতা রচনা করা হয়েছে। 

বস্তণনষ্ঞ কাঁবতা বলতে আমরা বৃঝিয়োছ, যেখানে বস্তার আত্মগত উচ্ছাস 
বা নিজের হৃদয়-উন্মোচনের পারিবর্তে অন্য কোন বিষরবস্তয বেছে নেওয়া হয় 
কাঁবতা রচনার জন্য । এর মধ্যে প্রধান অবশাই আখ্যানকাবাদপ্রা গাথা--যার 
মধ্যে আমাদের মঙ্গলকাব্যগ-লির মতো ভান্ত-গাথা আছে, 'ময়মনাঁসংহ" গীতিকার 
মতো লৌকিক গাথা আছে, আবার উনাবংশ শতকের স্বদেশ গাথাও যার অস্তভন্ত 
হতে পারে । এই শ্রেণীতে অন্য যেসব উপবিভাগ থাকতে পারে বা অন্য যেসব 
কাব্য এর অন্তভন্ত হতে পারে, পৃথক ভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। 

সাহত্য--২ 


১৮ সা'হত্য-প্রকরণ 


॥ দুই ॥ 


বাঞ্কিমচন্দ্রের প্রাথীমক বিভাগে সাহাতোর প্রধানভাগ ছিল দ্:ট-_কাঁবতা এবং 
নাটক । নাটক নামক সাহত্য-প্রকরণ বাংলা সাহত্যে বিশেষ প্রাচীন না হলেও 
যাঘা এবং পালাগান হসাবে মধ্যঘুগীয় সাহতো এর বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল । 
অবশ্য এখন যে নাটকের সঙ্গে আমরা পাঁরাচত তার উদ্ভব ঘটেছে ইংরেজি 00০৪6:৩- 
এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে । 

সংস্কৃত সাহত্যে এবং ইউরোপণয় সাহিত্যে নাটক এক সংপ্রাচীন সাহত্া-শ্রেণী | 
সংস্কৃতে একে বলা হয়েছে দশ্যকাব্য এবং পণ্চম বেদ । প্রাচীন কালেই ভরতমহান 
এর লক্ষণ নির্ণয় করে গ্রচ্ছ রচনা করোছলেন। গ্রীক সাহিত্যাচার্য আরস্টটল 
তর বিখ্যাত গ্রচ্ছ “পোয়েটিক-সএ সাহত্যের যে আলোচনা করেছেন তাতে 
নাটকের আলোচনাই বোৌশ এবং গ্রীক সাহত্যের উজ্জ্বল নাটকগ্াাল তিনি তাঁর 
সমালোচনার জন্য পেয়েছিলেন । ইংরোঁজ সাহিত্যেও নাট্যকলা একাঁট উল্লেখযোগ্য 
সম্পদ । এলিজাবেথায় যুগের নাট্যকার উই'লয়ম শেকংন:পীয়র সবকালের 
সেরা নাট্যকার 'হিসাবে সম্মান পেয়ে থাকেন । 

প্রকরণ 'হিপাবে নাটকের অনেকগুলি বিভাগ মেনে নেওয়া হয়েছে । স্হলভাবে 
বলতে গেলে, পাঁচট প্রধান দিক থেকে নাটকের শ্রেণশাবভাগ করা সম্ভব । সেগুল 
এইভাবে দেখানো যেতে পারে-_- 


নাটক / 





22 জুড়িয়ে নীনরারারার 

| | | | | 
আকাতগত রসগত প্রয়োগগত আন্দোলন- 'বিষয়াভান্তক 
রি? রি রররার রে হরি 12. মখা 
| চি... | | | | | 

পুশাঙ্গ একাওক ট্রাজেডি কমোড প্রহসন রূপক সাংকোতিক তাত্ক 


| 

এীতহাসক পা ক সিন, লোকনাটা 
এই রেখাচত্র থেকে বোঝা যাবে বাংলা নাটকের আকাতগত বিভাগ আছে 
দ্যাট _পূাঙ্গ এবং একাণ্ক । পণাঙ্গ নাটক বলতে আমরা নাটকের প্রথ'গত পাঁচাট 
অগুকাবভাগ বুঝে থাক, অবশ্য প্রাতাঁট অঙ্ছে সম বা অসম সংখ্যার দশ্য থাকতে 
পারে এবং এই সংখ্যার কোন শার্ট সীমা নেই। নাটা-আন্দোলন এবং নাট্য- 
বিষয়ে পরাঁক্ষা-নরীক্ষার জন্য পরে অবশ্য পাঁচ অঙ্কের কমেও পৃণাঙ্গ নাটক লেখা 
হয়েছে_ নবনাট্য আন্দোলনের প্রাতিভূস্বরপ নবান্ন” নাটক'টিই এই প্রথাগত পণ্া্ক 
[বিভাগ মানে নি। একাক নাটকের আবিভবি আরো অনেক পরে | এই নাটকের অগ্ক 

তো একাঁট বটেই, প্রায় প্রথাগত ভাবে একটি দৃশ্যেই নাটকাঁট সীমাবদ্ধ রাখা হয় । 


সাহিত্য-প্রকরণের পারচন় ১৯ 


নাটকের রসগত বিচারে প্রধান ভাগ দুট--্ট্র্যাজেডি এবং কমোড, যদিও এর 
সঙ্গে প্রহসন বা £8:০৪-এর লক্ষণও আ্যারস্টটল আলোচনা করেছেন । ট্র্যাজোঁডর 
স্বরুপ এবং অন্যান্য লক্ষণ নিধরিণেরই আরিস্টটল সবচেয়ে বোশি সময় বায় করেছেন 
এবং আমরা সেই আলোচনার এ*্বর্ষে এখনও বৈভবশালণ হয়ে আছি। ট্র্যাজোড ও 
শেক:সপায়রের ট্রাজোঁড নিয়ে যতো গ্রন্হ ইংরেজি সাঁহত্যে লেখা হয়েছে তাদের 
সংখ্যাও আমাদের রীতিমত রোমা্টিত করতে পারে । তুলনায় কমেডর আলোচনা 
কিছু কম হলেও তাকে মোটেই উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুত নাটকের আলোচনা 
রলতেই-_অন্তত তার শ্রেণীবিচারেঃ প্র্যাজোড ও কমেডির আলোচনাই সবচেয়ে 
আগে মনে আসে । 

্যাজোঁড এবং কমোড পূর্ণ তই রসগত বিভাগ, এবং সেই রসগত প্রকীতি স্মরণ 
রেখেই ট্রাাজোঁডর বাংলা নামকরণ করা হয়েছে বিয়োগান্ত বা বিষাদ্বান্ত নাটক-__ 
যাঁদও কমোঁডর সার্ট কোন বাংলা নামান্তর এখনও চোখে পড়ে না। সাধারণ 
ভাবে তাকে বলা যায় গমলনান্ত নাটক, ট্র্যাজেডির সঙ্গে এর রসগত পার্থক্যের কথা 
স্মরণে রেখে । পোয়োটক্‌সের প্রথম সার্থক বঙ্গানবাদে একে বলা হয়েছিল 
“হাস্োদ্দীপক" কিন্তু প্রহসন" নামাটও মোটামুটিভাবে প্রচালত । নাটকের অন্তে 
বিষাদ অথবা মিলনের আনন্দ-__এই দুইয়ের মধ্যে কী আছে, প্রধানত তার ওপরই 
'নিভ'র করে দ্র্যাজোঁড ও কমোঁডর পার্থক্য । কিন্তু এপার্থক্য 'নতান্তই স্হল। 
সাঁহত্যের অনেক বিয়োগবাথার মধ্যেও লাকরে থাকে বিধাতার প্রসম্ন আশাবাদ, 
যেমনাঁটি ঘটেছিল “কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসের অন্যতম প্রধান নারণচারন্র ভ্রমরের 
ক্ষেত্রে-অনৃতষ্ত স্বামীকে মৃত্যুর পরর্মৃহর্তে শয্যাপাশের্ব দেখে অকামম 
আনন্দেই সে মততুযু বরণ করেছে । তুলনায় বষব্ক্ষ' উপন্যাসের নায়কা সূর্যমখীর 
জাীবনবস্তান্তকে মিলনান্তক বলতেই হবে, স্বামী নগেন্দ্রনাথকে সে ফিরে পেয়েছে 
রাহ:গ্রাস কেটে যাবার পর । তব তার পরবতণ দ্বাম্পত্য জীবন কতটা সখের 
হবে বলা কিন্তু সহজ নয়। দামোদর মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসের প্রলদ্বিত 
পর্ব কঞ্পনা করে কোন উপন্যাস রচনা করেনান, তবে আমরা যারা অনন্ভূতি- 
নিভ'র সাহত্যপাে আগ্রহী তারা বুঝতে পার নগেন্দ্নাথের মিলন এবং তার 
জন। একটি নিরপরাধা কিশোরীর কর্‌ণ আত্মহনন দুজনের কেউ ভুলতে পারবে 
না-_-তাদের সুখী দাম্পত্যজগবনের মাঝে মধ্বর্তিন? এই কুন্দনাষ্দনীর স্মৃতি 
ভাবধ্যং জীবন সুখের হতে দেবে না। 

আযারিস্টটল অবশ্য ঠিক সেভাবে বিচার করেননি, করেছেন একটু ভিন্ন দিক 
থেকে । তিনি বলেছেন, দ্রাজোডিতে আমরা দেখতে চাই সেইপব চারত্কে যাঁরা 
আমাদের চেয়ে বেশ খানিকটা মহ ও উচ্চস্তরের মানুষ । কমোঁডিতে আমরা দেখতে 
চাই সেই ধরনের মানুষকে যাঁরা আমাদের চেয়ে কিছুটা হীন-_অবশ্য চারঘ্নের 
গুণাবলীর দিক থেকে নয়, চারন্রের কোন একটা বৈশিষ্ট্যের আতীরন্ত বাড়াবাঁড়তে, 
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যা অনোর চোখে তাঁদের হাস্যকর করে তোলে । তবে সেসব বিচার আপাতত 
তোলা থাক। 

নাটকের উপস্থাপন বা প্রয়োগের দিক থেকে চিন্তা করলে তার খুব স্পন্ট তিনাট 
বিভাগ আমরা দেখতে পাই-রূপক, সাগ্ডকো তিক এবং তত্নাটক। এই বিভাগ- 
গুলিকে 'বাভল্ন নাট্য-আন্দোলনে উদ্ভূত বিভাগ হিসাবেও গ্রহণ করা চলে, তবে 
আন্দোলনের ফলে নাট্যধারার যে পাঁরবর্তন ঘটে তার মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতি 
উভয় ধরনের পাঁরবর্তনই থাকে এবং সেসব পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে যান্লিকও 
হয়ে থাকে । পক্ষান্তরে প্রয়োগগত যে তিনাট বিভাগের কথা বলা হল এরা 
সাধারণভাবে নাট্যকারের মানাসকতাই প্রাতিফলিত করে। অনেকে মনে করেন 
নাটক মানেই একাঁট বিশেষ সমস্যা এবং 'বাভল্ন দিক থেকে তার পথালোচনা। 
1বশ্রুত নাট্যকার জর্জ বানর্ড শ এই মতের পাঁরপোষক ছিলেন, তিন মনে করতেন 
নাটক মানেই 40150055100, 01590055100. &170 ৫1500595101) 0201? | এ থেকেই 
মনে হতে পারে, একাঁট বিশেষ তত্ব না থাকলে নাটক নিজখুব হয়ে পড়ে । 

পক্ষান্তরে, মহৎ নাটক মানেই সাঞ্চেতিক নাটক- এই ধারণাও পোষণ করেন 
[কিছ সমালোচক । তাঁদের মতে, সঞ্কেতবাদী সংলাপই শ্রেষ্ঠ সংলাপ এবং সাহত্যের 
অন্যসব বিভাগের মতোই বাচ্যার্থকে ছাঁড়য়ে যাওয়াই নাট্যসংলাপের উৎকর্ষের চরম 
সার্থকতা । প্রায় এই একই রকম ভাবে রূপক নাটকের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে 
থাকেন, এমন সমালোচকও নিতান্ত দুূল'ভ নন। আমরা মুখ্যত এই তিনাঁট বিভাগ 
এবং নাট্য-আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত প্রধান কয়েকটি নাট্যধারার আলোচনা করবো, 
যথাচ্ছানে । 

নাটকের আর একটি প্রথাগত 'বিভাগও আছে, সেটি 'বষয়াভত্তিক । অথধি 
নাটকের বিষয় যে উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়, নাটকটিকে সেই জাতীয় নাটক হিসাবে 
চহত করা হয় । যেমন, নাটকের বিষয় যাঁদ হয় সমাজসমস্যামূলক, তাকে আখ্যা 
দেওয়া হয় সামাঁজক নাটক । নাটকের বিষয়বস্তু যাঁদ আমরা সংগ্রহ কাঁর হীতিহাস 
এবং পুরাণ থেকে, তাহলে তাদের বলা হবে যথাকুমে এ্রাতহাঁমক এবং পোরাণিক 
নাটক। তেমনি লোকসমাজে প্রচলিত 'বাভন্ন কাহনী ও লোকগাথা অবলম্বন 
করে রচিত নাটককে বলা যায় লোকনাট্য । অবশ্য শুধুমাত্র এই উৎসের কথা 
স্মরণ রাখলেই হয় না, এইরকম বিষয়াভীত্তক নাটকেরও প্রকীতিগত কহ লক্ষণ 
থাকে এবং সেই সব লক্ষণ না পাওয়া গেলে কেবল বিষয়ের প্রীতি দেখেই তাদের 
ওই জাতীয় নাটক বলতে অনেকে রাজি হবেন না। 


॥ তিন ॥ 


উপন্যাস সাহত্য-সংসারের আধুনিক সদস্য । মানুষ সম্পকে মানের 
উৎসাহ ও শ্রদ্ধা এবং আমাদের যথাথ' বাস্তবতার -বোধ না জাগা পর্যস্ত উপন্যাসের 
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আবিভবি সম্ভব ছিল না। বাংলা সাহত্যে উনাবংশ শতকের দ্বিতীয়াধেই উপন্যাসের 
উদ্ভব ঘটে এবং উপন্যাসের সাথ'ক পাঁথকৃৎ হিসাবে এখনও পযন্ত বাওকমচগ্দ্ুই 
স্বাকৃতি লাভ করে থাকেন। 

উপন্যাসের বিভাগ-বিভাজন কীভাবে করা হয়, এই রেখাচিত্র থেকে তার 
মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাবে__ 


উপন্যাস 
| 
| | 
জি া প্রতি-উপন্যাস 
| | র্‌ ৃ 
প্রকীতগত [বষয়গত কাব্াক এ্রাতহা?সক 
৮ 
কাহন মুখ্য চরিতরমহখা 
[ |] || | 
সামাজিক রাজনৈতিক মনস্তাত্তক আণলিক অন্যান্য 


বাস্তবতাই উপন্যাসের, এবং বাংলা উপন্যাসের প্রথম শত, এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই । লেখক যখন তাঁর চোখে দেখা বান্তব, অথাঁধ আভন্্তালব্ধ ঘটনা ও 
চঁরন্ন 'নিভ'র করে উপন্যাস রচনা করেন তখন আমরা তাকে বাল নভেল । খুব 
সাধারণভাবে উপন্যাস বলতেই বোঝায় নভেল । এর পাশাপাশি আছে উপন্যাসের 
আর একাঁট ধারা, প্রায় নভেলের জন্মলগ্ন থেকেই, তার নাম রোম্যান্স । রোম্যান্স 
লেখক বাস্তব আঁভজ্ঞতালব্ধ ঘটনার ওপর নর করেন না, তাঁর কাহনী নিমের 
উৎস হয় তাঁর বল্পনা অথবা ইতিহাসের ঘটে যাওয়া কোন অধ্যায় । তবে মনে 
রাখতে হবে এই কথা যে, কল্পনাই হোক বা ইতিহাসের কোন ঘটনাই উপজীব্য 
হোক, তাতে বাস্তবতা ক্ষুগ্র হলে তাকে আমরা রোম্যান্স বলতে পারবো না, কারণ 
রোম্যান্স উপন্যাসেরই একাঁট বিভাগ । নভেলে লেখক যখন নিবচিন করেন ঘটেছে 
এমন কোন (0955119) ঘটনা, রোম্যান্সে তখন লেখক জোর দেন বার্ণতব্য ঘটনার 
সম্ভাবযতার (0:098111) ওপর । অবশ্য রচনা শ্রীক্রয়াতেও নভেল ও রোম্যান্সের 
মধ্যে দৃস্তর ব্যবধান আছে । রোম্যান্সের উপকরণ যখন কল্পনা .থেকে সংগ্রহ করা 
হয় তখন আমরা তাকে বাল কাঁব্যক রোম্যান্স, যখন সেই উপাদান সংগৃহীত হয় 
ইীতহাস থেকে তখন তাকে আমরা আখ্যা দিই এতিহাসক রোম্যান্স । 

উপন্যাসের আর একটি 'বিভাগ করা সম্ভব, যাকে বলা যায় গ্রাতউপন্যাস। 
এই ধরনের উপ্ন্যাসে আমরা ভাঁবধ্যৎ মানুষের একটা চিত দেখাতে চাই, অথবা 
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উপন্যাসের আধারে কোন এক অনাগত ও আনবার্য পরিচ্থিতিকে দেখাতে চাই ॥ 
এই ধরনের কাহিনশ-পারকজ্পনায় বজ্ঞানের ভূমি থাকলে তাকে আমরা বাল 
কল্পবিজ্ঞান, যেমন অলডাস হাক্সলির 'ব্রেভ নিউ ওয়জ্ড" বা ফ্রেড হয়েলের “দা 
[িফ-থ- প্র্যানেট' । বিজ্ঞানের ভূমি না থেকে কেবল বিজ্ঞানের পাঁরমপ্ডল ও অনুষঙ্গ 
থাকলে তাকে বলতে পারি ফ্যাশ্টাস, যেমন সত্যজিৎ রায়ের শৎক্ীবষয়ক বেশ 
1কছু কাহনী। এছাড়া বিশেষ উদ্দেশ্য ও জীবন-সমালোচনা নিয়ে খেয়ালী 
কজ্পনামূলক কিছু উপন্যাসও আমরা দেখোঁছি--তাদেরও এই তৃতীয় বিভাগেই 
আমাদের হ্থান দিতে হবে । 

নভেলের কয়েকটি উপাবভাগ আছে এবং সেগ্াঁল গুরুত্বপূর্ণ । একেবারে 
প্রাথীমক ভাবে তাকে দ্ুভাগে ভাগ করা যায়- প্রকৃতিগত ও বিষয়গত বিভাগ । 
প্রকীতিগত বিচারে নভেলকে দ:টি শ্রেণীতে ফেলা যায়__কাহনীমুখ্য উপন্যাস 
এবং চারন্রমুখ্য উপন্যাস । উপন্যাসের উদ্ভবের সময় প্রায় সব দেশেই থাকে 
কাহনামৃখ্য উপন্যাস, কাহনীর আকষ ণেই পাঠক তা পড়তে আগ্রহী হয় । পাঠক 
প্রাপ্ত-মনস্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের চারন্র এবং তাদের আচরণের গভীর মনস্তত 
পাঠককে উৎসাহত করে । ফলে কাঁহনীর পাঁরবতে চারন্রস্ঠা্টই তখন প্রাধান্য 
পায়। ইংরেজি সাহত্যে প্লটের মতত্যু' নামক যেরকম সাহীত্যিক আন্দোলন উত্থিত 
হয়েছিল আমাদের দেশে তা দেখা যায়ান বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের “চোখের বালি 
উপন্যাস থেকেই যে কাহিনীর পাঁরবতে চারিঘ্রের প্রাধান্য সচিত হল, এ কথা মনে 
প্রায় দ্বিধা না রেখেই বলা যায় । 

উপন্যাসের 'বিষয়গত বিভাগ গড়ে উঠেছে তার অবলাম্বত বিষয়ের প্রকাত 'দিয়ে, 
তাই এর সঙ্গেও যে উপন্যাসের প্রকৃতির যোগ নেই এমন কথা কখনোই বলা যাবে 
না। আসলে বিষয় এবং তার উপচ্ছাপনরণতি এত ঘাঁনঘ্ঠভাবে যুন্ত যেএকটিকে 
অপরটির নিরপেক্ষ বলা সম্ভব নয়--এই ধরনের বিভাগ আসলে আমাদের 
আলোচনার সৃবিধার জন্য করা । উপন্যাসের ক্ষেত্র ও সমস্যা যখন সামাঁজক 
তখন তাকে আমরা বাল সামাজিক, যখন তা রাজনোতিক বা আগালক তখন তাদের 
আমরা সেই শ্রেণীতেই বিন্যস্ত কার । এদের প্রকৃতিগত অনেক বোশন্ট্যও অবশ্য 
[বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখবার মত । বিস্তারিত আলোচনার সময় আমাদের সে বয়ে 
সতর্ক থাকতে হবে । 

ছোটগঞ্পকে বলা হয়েছে উনবিংশ শতকের বিস্ময় ।, অথচ সাহত্যসংসারের 
এই কনিষ্ঠতম সদস্যই এখন সবচেয়ে প্রাণবান-। জাবনীশাল্ততে পরিপূর্ণ এই 
সাহত্য-প্রকরণ বৈচিল্্যে ও এশবর্ধে পাঠকের আকষ ণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে 
বলা যায়। গাতশীল ও কর্মচগল জশবনে দীঘ'রচনা পাঠ এবং ধ্রপদীরধীতর 
সাহিত্যের সৌন্দর্য উপভোগের অবকাশ অনেক কমে এসেছে । ছোটগঞ্প তার 
সংহত আয়তনে আমাদের শীবচ্ছুতে সিম্ধুর গ্বা্' এনে দেয়-_জশবনের বহৃবিচিন্ত 


সাহত্য-্প্রকরণের পরিচয় ২৩ 


নাটক, সমগ্র জীবনব-তের উপন্যাস এবং প্রপদী নাটক যেন বলিষ্ঠ দু-একটি রেখায় 
সজীব করে তুলে ধরে আমাদের সামনে । ফলে যুগোপযোগী এই সাহিতা-প্রকরণ 
আমাদের সবচেয়ে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে । 

উপন্যাসের কোন স্না্দছ্ট শিল্পর:পই যখন এখনও পর্যন্ত 'নার্ঘঘ্টভাবে গড়ে 
ওঠোন তখন ছোটগজ্পের মত নবীন আগন্তুক তার 'শিল্পরূপ 'নার্দস্ট করে নিতে 
পারবে, এটা আশা করা যায় না। তাছাড়া জীবনের বিচি দিক তা 'লাপবদ্ধ 
করে বলেই তার বাহরঙ্গ রূপ নির্দন্ট করে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রমথ চৌধুরা 
অবশ্য বলেছেন, নামেই বোঝা যায়, একে আগে ছোট হতে হবে এবং তারপর 
গঙ্প-_কিপ্রু এভাবে তাকে কখনোই বিচার করা যায় না। কারণ ছোটগঞ্প শব্দাট 
সমগ্রতই একটি সাহিত্য-প্রকরণকে বোঝায়, ছোট যে গল্প-এইভাবে কমর্ধারয় 
সমাস 'হসাবে শব্দাট গঠিত হয়ান । বস্তুত ছোটগঞ্প চলমান জীবনের সংহত রূপ 
বলেই তাকে ছোট হতে হয়, কিন্তু তাকতটা ছোট হবে তার কোন 'নার্দন্ট নিয়ম 
নেই, থাকতেও পারে না। রবীন্দ্রনাথের নম্টনগড়-ও যেমন ছোটগঞ্প [হসাবে 
স্বীকৃত, আধ্াীনক কালে বনফুলের আতক্ষদ্তর ছোটগঞ্পগূলিও সার্থক ছোটগল্প 
[হসাবেই স্বীকীত লাভ করেছে, সৃতরাং গল্পের আয়তন এই সাহিত্াশ্রেণীর 
স্বভাববোঁশন্ট্য হতে পারে না! 

সাহত্যপ্রকরণ হিসাবে ছোটগঞ্গ নবাগত হলেও এ নিয়ে ইংরোঁজ সাহত্যে 
প্রচুর আলোচনা হয়েছে, এবং বাংলা সাহত্যে এর পাঁরমাণ খুব বেশি না হলেও, 
একেবারে হয়ান এমন বলা যাবে না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিতো ছোটগ্প, 
এ বিষয়ে এখনও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । ছোটগজ্গের বিভাগ-বভাজন 
সমালোচকগণ করেছেন অনেকভাবেই, আপাতত সেই বিস্তারে যাবার দরকার নেই। 
ছোটগল্পের উদ্দেশ্যের একমূখিনতা বা 51081560655 ০0£0010056-কে প্রায় সব 
সমালোচকই স্বীকার করে নিয়েছেন এবং সেই একমযখনতার প্রকৃতি অন:সারে 
ছোটগঞ্গের প্রধান ভাগ তিনাট--ঘটনামখ্য ছোটগজ্প (9015 ০01 171010600), 
চারব্রমখা ছোটগজপ (5075 ০1 ০8180) এবং প্রতশীতমৃখ্য ছোটগল্প (৪৫০1১ 
01 1001)1658100) | অবশ্য এই সঙ্গে এ কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে 
সাধারণভাবে প্রতীতি বা 10101585190-ই ছোটগল্পের মূল কথা । ছোটগজ্প 
পাঠ করে যে প্রতীত মনে জাগে তার ওপরই নিভ'র করে ছোটগল্পটির 
শি্পসাফল্য ৷ 


তৃতীয় অধ্যায় মন্সয় কবিতা 


ক. কবিত! ও অকবিতার প্রভেদ-_-কবিতার কিছু বিখ্যাত সংন্ঞ! ও তার বিচার--কবিতায় কল্পনার 
ভূমিকাঁ-কবিতায় অনুভূতি ও প্রকাশ-কৌশলের তুলনামূলক গুরুত্ব_-কবিত| ও সৌন্দর্বোধ-_-সৌন্দধ 
বস্তুগত অথব1 আত্মগভ--কবিতার কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা । ৎ. কবিতা ও পছ্য--গছ্য ও পদ্য মাধ্যম 
--কবিতার সঙ্গে ছনের অপরিষ্থার্য কোন সম্বন্ধ আছে কিনা-এ বিষয়ে কিছু পরম্পরবিরোধী মত-_ 
কবিতা ও ছন্দম্পন্দ। গ. গীতিকবিতার পরিচয়--গীতিকবিতার সংজ্ঞা সন্ধান-_গীতিকবিতার প্রধান 
কিছু লক্ষণ। ঘ. গীতিকবিতার উৎস--প্রাচীন গ্রীক ও বৈদিক সাহিত্য-- সংস্কৃত ও অপত্রংশে 
গীতিকবিতার সন্ধান _আধুনিককালের আগে খাটি গীতিকবিতা রচন1 সম্ভব ছিল কিনা-লোকদাহিতো 
গীতিকবিতা। উ. আধুনিক ও প্রাচীন গীতিকবিতার সাধারণ পার্থকা-বৈষ্বপদাবলীর আত্মমগ্রতা 
গীতিকবিতার অনুরূপ কিন!--সাম্প্রতিক গীতিকবিতা- একটি প্রাচীন ও একটি আধুনিক গীতিকবিভার 
তুলনা । চ, ভর্তিমূলক কবিতা- এদের আদৌ! কবিত বল! যাঁয় কিনা । ছ. প্রেমমূলক কবিত1। 
জ. প্রকৃতিমূলক কবিতার বৈশিষ্টা_ প্রাচীন প্রকৃতিমূলক কবিতা আধুনিককালে এর নুচনা। 
ঝা, প্রার্থনাসংগীতের সঠিক লক্ষণ__ভারতীয় শ্রার্থনাসংগীত--পাশ্চান্ত প্রার্থনাসংগীত। এ. ওড 
বাস্ততি কবিতার উত্স--ওডের সংজ্ঞা_ওডের অঙ্গবিভাগ, প্রাচীন ও আধুনিক মত-_বাংলায় শ্বাতি 
কবিতা । ট. এলিজির বৈশিই্ায-এলিজির উদ্ভব--গ্রাচীন গ্রীক কবিতায় এলিজি_ ইংরেজি এলিজি-_ 
বাংলা লোককবিতা। ঠ. সনেটের সাধারণ আলোচনা-সনেটের উদ্তব-_-পোত্রাকাঁয় সনেটের 
অঙ্গবিভাগ- ইংয়েজী সনেটের অঙ্গব্ভাগ-_-সনেটের ভাবগত বৈশিষ্টা-সনেটের পাচটি বিশিষ্ট লক্ষণ__ 
পাশ্চাত্য বিশিষ্ট সনেট-রচয়িত!-বাংলায় সনেট ব1 চতুর্দশপদী কবিতা । ড. মধুশুদন দত্বের একটি 
সনেটের বিশ্লেষণ। ঢ. কবিতার আঙ্গিকমুখা বিভাগ--ট্রায়োলেট__ঙ্গিমেরিক- লিপি-কবিতা-- 
বাংল! লিপি-কবিতা। 


ক. কবিত। কাকে বলে? 


কাবতা কাকে বলে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেয়ে কাঁবতা কাকে বলেনা সে 
কথা বলা অনেক সহজ । আদি গ্রীক মহাকাব হোমার কবিতা লেখার জন্য 
মিউজ-এর আশাবাদ প্রার্থনা করেছেন, প্লেটো বলেছেন, এক গ্বগণীয় উন্মাদনা, 
এলেই কাঁবতা রচনা করা সম্ভব, আবার আমাদের আদিকাঁব বাল্মীক সংস্কৃত 
সাহত্যের প্রথম প্লোক “মা নিষাদ প্রাতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাম্বতী সমাঃ? ইত্যা উচ্চারণ 
করার পরমৃহৃতেই বিস্ময়ে বলে উঠেছেন “কামদং ব্যাহাতং ময়া । অথ্থি আমার 
মুখ থেকে এই যে অপূব বস্ত; প্রকাশিত হল, সেটি কী! 

তার মানে, আজ পর্যন্ত কাবতা বাপারটা সম্পকে একটা স্পষ্ট সব'জনগ্রাহ্ 
সংজ্ঞা দিতে না পারলেও মানুষ কবিতাসৃষ্টির সেই প্রথম দন থেকে আজ পর্যন্ত 
তার উত্তর সম্ধান করছে। কবিতার আত্মা কা, তার সাচ্টরহস্য ক, এ সব প্রশ্নের 


মঞ্ময় কাবতা ২৫ 


উত্তর নিয়ে সংস্কৃত অলংকারিকদের মধো প্রচুর মতভেদ ছল, পাশ্চাত্য সমালোচকদের 
মধ্যেও এ নিয়ে মতান্তরের অন্ত নেই । কিন্তু তা সত্বেও কবিতা এবং অকবিতা সম্বন্ধে 
তাঁদের কোন সংশয় ছিলনা, এই দুই 'জানসের পার্থকা তাঁরা বুঝতে পারতেন । 
সংস্কৃত আলংকারগণ কাঁবতা ও চিগ্রকাব্যের ( অথাৎ মোক কবিতার ) তফাৎ করতে 
পারতেন এবং সুখের কথা, সে বোধ আমাদেরও আছে, এখনও । যেমন আমরা 
জান, একে বলে কবিতা £ 


ণভজেছে চোখের পাতা ব-ম্টি কিংবা কুয়াশার হমে 
এখন পড়ে না মনে, শুধু ঝাপসা দোখ গেরদ্ছালি 
কোনাঁদন বনজ্ঞোতযা জ্বলোছল বুকে, 
কোনদিন উদাসী হাওয়ায় 
অন্যমনে বেজেছে নূপুর । 
সমস্ত দুপুর জুড়ে একা ছল চিলেকোটা, 
আজ সেই চঞ্চল [কশোরশ 
খুলেছে ডাকের সাজ, অন্ধকারে দিগন্ত ছংয়েছে । 
[ কিশোরী / আনন্দ বাগচণ ] 


আধুনিক কালের কাব আনন্দ বাগচীর তুলনায় উনাবংশ শতকের প্রথমার্ধের 
কব ঈশ্বর গুপ্তের কবিখ্যাঁতি কিছ কম ছিল না, তবু তাঁর তপ-সে মাছ বিষয়ক 
এই কবিতাটিকে 'কাঁবতা” বলে মেনে নিতে বোধহয় আমাদের অনেকেই এখন রাজি 
হবেন না। এর অংশবিশেষ উদ্লার কার £ 


'কাঁষত কনককান্ত কমনীয় কায় । 
গালভরা গোফদাডি তপস্বশর প্রায় ॥*" 
মানুষের দশ্য নও বাস কর নরে । 
মোহন মণির প্রভা ননগর শরীরে ॥"* 
প্রাণে নাহ দেরী পয় কাঁটা আঁসবাচা। 
ইচ্ছা করে একেবারে গালে দিই কাঁচা ॥*-. 
যথা ইচ্ছা তথা থাক মনোহর মীন। 

পেট ভরে খেতে যেন পাই একদিন ॥" 


ঠিক একই ভাবে আমরা বুঝতে পাঁর ইংরোজ ভাষায় ল্লেখা একটি খাঁটি 
কাঁবতাকেও, যা সোঁট সাঁতাই কাঁবতা হয়ে ওঠে । পক্ষান্তরে কাবতা হিসাবে 
মোটামএটভাবে চলে গেলেও অ-কাঁবতাকে সহজে আমার্দের মন কাঁবতা 'হসাবে 
স্বীকার করতে চায় না। দুটি ছোট দষ্টান্ত 'দিলেই ব্যাপারটা বোঝা আরো 
লহজ হবে। 


ই সাহিত্য-প্রকরণ 


বড় কবি লিখলেই যে সব সময় তা কবিতা হয়ে ওঠে না, তা বুঝবার জন্য 
আমরা স্মরণ করতে পারি রোম্যান্টিক যুগের অবিসংবাদিত কাব শেলির এই 
কাঁট ছন্র-_ 


4/৯195 11102551001 10000 1001 1962101), 

01 09206 ৮/10010 1001 ০2117) 2100170) 

বি0: 0081 00116000 5010855106 62101), 

[105 588০ 11 01601021100 60100, 

/১04 9/21104 9/10) 109/210 £101 ০1000 
ট্ব01 10৩) 1001 0০0৮/61, 1101 1০৬০, 1001 19195010 ১৮ 


গদ্যগন্ধী এই ছন্লকাটর পাশে স্মরণ করা যাক আপেক্ষাকৃত অপাঁরাচিত, 
মধ্যযগীয় কাব আনড্র; মারভেলকে-_ 


£000 1) ০8০10 [ 81/8153 11981 

10069 /117260 017811101 10101171106 10621 : 
4100 90000০61 81] 66016 03 15৩ 

[065810 01 585 17061010.+ 


সময়ের উড়ন্ত রথের এই কল্পনা এক মুহূর্তে আমাদের কাঁবতাটির জাত 'চানয়ে দেয় । 

কাকে বলে কাবতা তা জানার জন্য কবিতার খ্যাত সংন্ঞাগুলর 'দকে 
একবার চোখ বোলান যাক । রবীন্দ্রনাথ সাহত্যের যে সংজ্ঞা নিধরিণ করেছেন 
তাকে প্রায় কবিতার সংন্তা ?হসাবেই আভহিত করা যায়, তিনি বলেছেন -- 
“বাহঃপ্রকীতি এবং মানবচরিল্র মানুষের হাদয়ের মধ্যে অনক্ষণ যে আকার ধারণ 
কারতেছে, যে সংগীত ধ্যানত কাঁরয়া তুলিতেছে, ভাষারাচিত সেই চিন্ন এবং সেই 
গানই সাহিত্য ।” বোঝা যায়, একেবারে অস্পম্ট ভাববাদ? সংজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ 
দেননি । এ কথা বলেছেন বটে যে, হৃদয়ে অনুভূতি দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তার 
চিন্রধমণশ ও সংগাঁতিধমণ প্রকাশই সাহত্য-_তবে সেই সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে 
বাস্তব আভিজ্ঞতার জগৎ থেকেই তার মৌলিক উপাদান সংগৃহীত হয় । 

কাঁব-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার কিস্তু একেবারে ভাববাধী ব্যাখ্যাই 
দিয়েছেন এবং সেই সংজ্ঞা থেকে কবিতার প্রকীতি অনধাবনের চেষ্টা খুব সফল না 
হতেও পারে । তান বলেছেন, “কাবালক্ষমীর সঙ্গে আত্মার রাঁতসৃখ-সন্তোগকালে 
রসম্ছত মানবের ভাবাঁবধূর গ্গদ ভাবই কবিতা ।” 

ইংরেজিতে যেসব বিখ্যাত সংজ্ঞার সঙ্গে আমরা পরিচিত তারা মোটামটিভাবে 
[তিনটি শ্রেণীতে বিভন্ত। কোন কোন সংন্ঞায় জোর দেওয়া হয়েছে কবিতার 
অপরংপ বাণীভাঙ্গর ওপর, কোন সংন্ঞা জোর দিয়েছে আবেগ ও অনৃভূঁতির ওপর 


মচ্ময় কবিতা ্% 


এবং ততাঁয় ধরনের সংজ্ঞায় অনুভূতি, প্রকাশভাঙ্গ এমনাক কাঁবতার উৎস ও কত'বা 
সম্বন্ধেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে । প্রথম ধরণের সংজ্জার কথা স্মরণ করতে গেলে 
প্রথমেই মনে পড়বে কোলারজেের সেই বিখ্যাত উত্তি--72056 9 ৮/0:08 10 00611 
65 01001, 7১069 15 06 0651 ৮/01৫9 11 0106 0963 01001.) 

সমালোচক ওয়াট-স- ডান-টন এই বাণাভাঙ্গর ওপর জোর 'দিলেও অনুভাাতির 
উল্লেখ করেছেন--“৯০5০106 0০6৫9 15 006 ০01701615 ৪100 81013010 6016৪" 
1010 01 006 1)1010811 122110 11) 61010101181 2100 11791101010 1910 £186০. 

প্রকাশসৌন্দর্য ছাড়াও কবিতার যে কিছ কাজ আছে, ম্যাথ আনণ্ড তা 
বলেছেন, তবে তান এও বলেছেন --7১০৪0% 15 8170015 006 17051 061151)0001 
2100 76166০01011) 01 06181706 01180 1)101081) ৮/0109 ০0817 16801). 


কাব-গজ্পকার এডগার আলান পো-এর আভগ্তও সেইরকম--"] 13 00৩ 
[11101010010 01680101001 ০০৪09. 


অনুভূতি এবং কঙ্পনার ওপর যাঁরা জোর দিয়েছেন তদের মধো কবি শেলির 
কথাই আগে মনে পড়বে । কাঁবতার স্বরুপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শোল বলেছেন, 
4০০০] 8 £5109181 56056 (10) 1089 ০6 06100 ৪9 11)6 65016558100 01 0106 
11008510801010, 

ওয়াডস-ওয়াথের বিখ্যাত সংজ্ঞাঁটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়-_“চ০৪0৮ 1510৩ 
89010121090129 0৬6120৬/ 01 00৬/61001 66৩11155., 


মেকলের ব্যাখ্যাটি আরও বশ, কিন্তু মোটামুটি এই ধরনের কথাই বলতে 
চেয়েছেন তিনি । তিনি বলেছেন, 4৪5 0০60৬ ৩ 10680. 01 810 0? ৩0)1910%- 
176 ৮/0103 1] 8001) ৪. 1112101701 85 (0 710৫0০৩ ৪17 11109101] 010 0১৩ 
1708810901017, 1116 ৪1 01 00178 05 1068115 01 ৮/0105 ৮1118010116 0817101 
৫0685 0% 10768109 01 ০০010018.;+ 


অবশ্য শুধু কঞ্পনা নয়, কবিতার কাজ যে সত্যের বাণণও প্রচার করা এবং 
জীবনের সমালোচনা ও ব্যাখ্যাও যে কাবতারই কাজ-_এসব কথাও বলেছেন মনস্বশ 
সমালোচকগণ । জনসন কাবতাকে বলেছেন, 46 ৪10 ০৫ 0111018 0188301৩ 
২/101 (0101) 9 0811106 11008810811010 10 (105 17611 ০01 16899010.৮ 

ম্যাথ আনঞ্কে এই প্রসঙ্গে পনবরি স্মরণ কার । তিনি বলেছেন, *০৩০১ 
18 ৪ ০0৫00 011110191 ০1 1166 00061 00৩ ০0170100105, 7:৩৫ 001 80০1 & 
০11010181 0% 005 135/9 ০1 7০60০ 0001) 800 10660 0680005. 

সমস্যা এইযে, সংভ্া ও ব্যাখ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করে আমরা কবিতার স্বরূপে 
উপনীত হতে পার না, বরং কাঁব-সমালোচকদের আপ্রাণ প্রয়াস সত্বেও আমাদের 
সংশর ও বিভ্রান্তি ক্রমেই বেড়ে যায় । এটুকু আমরা বুঝতে পারি, বাহ্জগৎ এবং 


৮ সাহতাা-প্রকরণ 


মানুষকে বাদ দিয়ে কাবতার জগৎ নয়, তবে কবিদের রচনায় কল্পনার একটি বড় 
ভুমিকা আছে । কল্পনা বলতে অবশ্যই আমরা অলীক কঙ্পনা বুঝি না, বুঝি সেই 
০158015 11788178019 যাকে ইংরেজ সমালোচকগণ অত্যন্ত গুরুত্ব দান করেছেন । 
কবিতা সাণ্টর পক্ষে এই ধরনের কঙ্পনা একেবারে আনবার্) কারণ-_- 

“1105 1121) 00801076551 ৬85 012 598. 01 18100 

[116 90105601261017 2100 019 [১0০65 01620) 


প্রাতফাঁলত করার জন্য সজনী কল্পনার সাহায্য দরকার হবেই । ্মর-গরল? 
কাব্যে মোহতলাল মজুমদার একেই বলেছেন-_ 
শব্দ-বন্ধে ছন্দ-স্পন্দে, রূপ দেয় চল তরলে, 
ছায়ারে দাঁনছে কায়া শূনা হতে টানিয়া সবলে, 
সুপম্পূর্ণ করি তারে সুডৌল সংন্দর অবয়বে...” 
কাব কোলাঁরজ একেই বলতে চেয়েছেন 1656100018500 11081790070, এবং 
এট এমনই এক কাবপ্রাতিভা যা 45005 €০ 0৮1906123 15916 ৪70 (01000 
8056911 10 00৩ ০০1০০০ | 
আসলে, কাঁবতার প্রধান প্রকাশসৌন্দয যে চিন্নকষ্প এবং উপমা, তার অনেকটাই 
নিভ'র করে কম্পনার সংস্থতা ও বালঘ্ঠতার ওপর । এ কথার তাৎপয' আমরা 
বুঝতে পার যখন মনে কার মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব কাব গোঁবন্দদাসের বষাভিসারের 
পদ-_ 
“তশহ আত দরতর বাদর-দোল। 
বাঁর ?ক বারই নবীল-নিচোল ॥” 
অথবা, কোলারজ যখন লেখেন-- 
“ 91161) 1010165 
(3016015 51)117116 00 006 00150 10000. 
[কংবা যখন রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সেই পধান্তগীল আমাদের মনে পড়ে 
“ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজকে 
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে কবরী- 
এলায়ে ? 
ওগো, নবঘন-নীলবাস খাঁন 
বৃকের উপরে কে লয়েছে টান ? 
তাঁড়ংঁশখার চঁকিত আলোকে 
ওগো, কে 'ফারছে খেলায়ে 2” 
সংস্কৃত আলগকারগণ এই কাঁবকঙ্পনার ব্যাপারাটকে অবহেলা করেছেন এবং 
কক্পনা বা 1108818110এর কথা কখনও বলেনান, এরকম আঁভযোগ করেছেন 


মন্ময় কবিতা ২৯ 


ড. সুশীল কৃমার দে তাঁর 88091011 7১০1103 গ্রন্ছে ৷ ঠিক 'কজ্পনা' শব্দাটর প্রয়োগ 
না থাকলেও, 'কবকৌশল", 'কবি-ব্যাপার* প্রভীতি শব্দ সংস্কৃত আলংকারকগণ 
ব্যবহার করেছেন । তার চেয়েও বড় কথা, ধ্বনিবাদী আলংকারিক আঁভনবগ:প্র যে 
“অপূববস্তু নিমণিক্ষম প্রজ্ঞা+-এর কথা বলেছেন, তাকে আমরা কঞ্পনারই নামান্তর 
বলতে পাঁরি। সুতরাং কবিতার প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ 'হসাবে গ্রহণ করা যায় 
কবির গভীর অনুভূতি ও সজনশাীল কজ্পনা যার একাঁটি খদ্ধ প্রকাশ ঘটলেই আমরা 
তাকে গ্রহণ করি কবিতা [হসাবে । 


এই প্রসঙ্গেই কাতার প্রকাশভাঙ্গর সামথের প্রশ্ন ওঠে । কেবল অনংড়াতির 
এশ্বর্য থাকলেই তাকে আমরা মহৎ কাঁবতা 'হসেবে গ্রহণ কার না। সাহিত্যের 
সামগ্রী" প্রবন্ধে রবান্দ্রনাথ বলেছেন, “নীরব কাবত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছাস, 
সাহত্যে এই দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চালিত আছে। যেকাঠ 
স্বলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানৃষ আকাশের দিকে তাকাইয়া 
আকাশেরই মতো নঈরব হইয়া থাকে তাহাকেও কাব বলা সেইরপ। প্রকাশই 
কাবত্ব, মনের তলার মধ্যে কী আছে বানা আছে তাহা আলোচনা করিয়া বাহরের 
লোকের কোনো ক্ষতিবদ্ধ নাই ।” 


এই রকম চরমপচ্ছী মত অবশ্য রবপন্দ্রনাথ সব প্রকাশ করেননি, একজন 
রোম্যান্টিক কবির কাছে তা আমরা প্রত্যাশাও করতে পার না, তবে এ কথা আমরা 
বুঝতে পারি যে মনোভাব মনের মধো থাকলে তা পাঠকের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব 
নয়--ভাব যখন রূপ পারগ্রহ করে তখনই তা কাঁবতা হয়ে ওঠে । ক্লোচের মত 
সচ্ঞাবাদ নন্দনতাত্কও প্রকাশভাঙ্গর মূলা অস্বীকার করতে পারেনান, তবে তিনি 
বলেছেন প্রকাশের জন্য কাঁবকে কোন আ'তিরিন্ত চিন্তা করতে হয় না--মনে ভাব 
যখন আসে তখন তা র্‌প পাঁরগ্রহ করেই আসে । 


কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত থাকা দরকার । 
সৃত্টিমূলক সাহত্যের অন্যতম প্রকরণ হিসাবে, এবং সম্ভবত গভীরতম অনুভূতি 
সঞ্জাত বলে, কাঁবতার প্রধান আবেদন আমাদের হৃদয়ে এবং সৌন্দর্যবোধের কাছে। 
বাস্তবতাবাদী সাহত্যিক আন্দোলনের পাঁথকুৎ গযস্তাভ ফ্রুবেয়র কথাসাহিত্য 
সম্কন্ধেই এরকম মত প্রকাশ করেনযে তার জন্ম হাদয়ে, মন্তি্ক তাকে উষ্ণতা দান 
করতে পারে মান্ন। সুতরাং কবিতা যে হাদয়নিভর, এ কথা আমাদের মনে রাখা 
দ্রকার-বশেষ কৰে বিশিষ্ট কাব 1ট. এস- এঁলয়টের কাব্য-আন্দোলনের পর, 
কারণ তাঁর প্রভাব রবীন্দ্রোন্তর বাংলা কাবতাতেও প্রবলভাবেই পড়েছে । 


সেই একই কারণে কবিতার আবেদন যে আমাদের সোন্দর্যবোধের কাছে, এ 
কথাও আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। সৌন্দধকে অবশ্যই আমরা এখানে 
প্রথাগতভাবে গ্রহণ করবো না। আমরা আন সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে আমাদের 


৪০0 সাহিতা-প্রকরণ 


ধারণা চিরকাল শ্থির হয়ে নেই এবং ব্যান্তর মানীসকতা অনহসারেও সৌন্দর্যধারণার 
পারবর্তন হয়ে থাকে । সৌন্র্য সম্বন্ধে এবং রবীন্দুষফুগের কাঁবতায় সৌন্দর্যচা 
সম্বন্ধে আধ্ানক পাঠকের যাঁদ কোন অশন্তোষ থাকে তবে তা এই কারণে যে, সে 
সৌন্দর্য ছিল অনেকটাই বস্তুগত । সংস্কৃত আলংকারিকগণ যেমন বলেছেন কিছু 
বিষয় স্বভাবতই কাঁব্যক বিষয় হবার যোগ্য, যেন সেই যোগ্য তাতেই কাঁবরা তাদের 
গ্রহণ করেছেন 'নাব্চারে । সৌন্দর্য ধারণার একাঁট বিপরীত 'দিকও আছে, যাকে 
বলা যায় আত্মগত সৌন্ব্যবোধ, এবং যার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথেই আছে 
“গোলাপের দিকে চেয়ে বললংম “সংন্দর* / সংন্দর হল সে।?? 

আগলে, শৌন্দর্য সম্পূণ বস্তুগতও নয়, আত্মগতও নয়-_ একটু চিন্তা করন্ছে 
বোঝা যায়, সৌন্দযে র 'সা্ধ যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে এই দুইয়েরই দরকার হয় । 
বস্তুগত সৌন্দর্য অনেক লময়ই নিভ'র করে তার সামঞ্জস্যের ওপর-_-এ কথা জড়বস্তু 
সম্বন্ধে যেমন সত্য, মানবচারঘ্র সম্বন্ধেও তাই । আবার আত্মগত ভাবে দেখতে 
গেলে, মানুষ যাকে সতা বলে অনুভব করে তার মধ্যেই সে সৌন্বর্য খজে পায় এবং 
সৌন্দয কেও সে সত্য বলে মনে করে বলেই তার কাছে তা এতো সংন্দর । কণট-সেব 
কথাট এ প্রপঙ্গে একেবারে প্রবাদ হয়ে আছে- 90 05 95৪9০, ০৩৪৪০ 000, 
এর সঙ্গে মঙ্গলদন্টি বা অধাত্ব্ণ্টি যোগ দিলে কেমন করে সৌন্দযবোধের মানা 
বেড়ে যায়, রবান্দ্ুনাথ “সৌন্ৰযবোধ"* প্রবন্ধে তা বিশদ করবার চেষ্টা করেছেন । 
আবার ব্যান্তরভেদে, তার মানাসক গঠন অন-স্ারেও যে সৌন্দ্যবোধ পৃথক হতে পারে 
সে কথা আমাদের আঁভজ্ঞতা থেকেই আমরা বাঁঝ । সুতরাং সৌন্বয স্ান্ট কাঁবতার 
অনাতম প্রধান বৈশিষ্টা, এ কথা স্বীকার করতে সম্ভবত কোন আপাত্ত হবে না। 
'নৈর্বযন্তিক সুন্বর-অসুন্দর বিচার করলে যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্োর ভাঁড়ুদন্ত ও ম:রারি 
শীলকেও সংন্দর বলা যায় না এবং তা সত্বেও যে তারা আমাদের আকর্ষণ করে-__ 
এ প্রশ্ন রবখন্দ্রনাথকেও বিচলিত করেছিল । তিনি এই সিদ্ধান্তে এসোছিলেন যে তারা 
সত্য বলেই পৃন্দর । কাজেই সংন্দর-অসব্দরের সে রকম বিচার অঞ্থহীন। কোন 
বস্তু, ঘটনা বা চারন্র আমাদের আকর্ষণ করে বলেই তার সতাতা আমাদের মনে 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যাকে অদ্রান্তভাবে সত্য বলে জানি, তাই আমাদের কাছে 
আকষণায় সুন্দর এবং যা আফষণণীয় তাকেই আমরা নান্দনিক রূপ দিতে চেথ্টা 
কাঁর, অন্যের মনেও তা আকষ ণাঁয় হয়ে উঠবে মনে করে। 

কাঁবতা-বষয়ক আর একাঁট প্রশ্ন তার উদ্দেশামলকতা নিয়ে । আনন্দ দেওয়া 
এবং আনন্দ পাওয়া ছাড়া কাঁবতার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে কিনা, এই 
প্রশ্নে তাত্বকদের মধ্যে স্পণ্ট ট বিভাগ রচিত হয়েছে । একদল সাহিতাতাত্বককে 
বলা হয় উদ্দশাবাদী, তাঁরা 4 ৮100 & 001959-এই নখতিতে বিশ্বাস করেন। 
অনা দলকে বলা হয় কলা কৈবল্যবাদী, তাঁরা /1 1001 8105 5৪৮-এই নীতিতে 
[বিশ্বাসী । প্রথম দল মনে করেন কবিতার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, বিতীর় 


মঞ্ময় কাঁবতা ৩১ 


লের মতে কাবিতাই কবিতার উদ্দেশা-কবিতার অনা কোন উদ্দেশ্য থাকতে 
পারে না। 

কবিতার যে প্রকৃতির কথা আমরা উল্লেখ করেছি তা থেকে এট স্পন্ট যে, বিশেষ 
কোন উদ্দেশা নিয়ে প্রকৃত কাব কোন কাবিতা রচনা করেন না- সৌন্দ্যস্ণত্ট বা মনের 
আনন্দপ্রকাশই তাঁর একমান্ন উদ্দেশ্য । সেই কারণেই কঁট-স বলেন, *“৬/5 118 
1০০05 0081 1083 2 08102015 09918 0000. 03....., 7০609 91909010 09 £6891 
800 00000805156.” অবশ্য সেই সঙ্গে ম্যাথ আনল্ডের কথাও আমরা ভুলতে 
পার না, কাঁবতা যাঁর কাছে জীবনের সমালোচনা । বাঞ্কমচন্ত্র এমন কথাও 
বলেছেন যে কাব্য নী ত এবং অন্যান্য শিক্ষা 'দিয়ে থাকে, যাঁদও তার শিক্ষাদানের 
পদ্ধাতি কিছুটা ভিন্ন_-“কাব্যের উদ্বেশ্য নশীত জ্ঞান নহে ।...কাঁবরা জগতের শিক্ষা- 
দাতা-কিন্তু নীত ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেননা। তাঁহারা সৌন্দযের 
চরমোৎকষ' স:জনের দ্বারা জগতের চিত্তশাদ্ধ বিধান করেন ।” 

স্কৃত আলংকারকগণ কাব্যের চতুঁবধ উদ্দেশোর কথা বলেছেন, তাঁদের মতে 

কান্যপা১ করলে ধম অর্থ, কাম এবং মোক্ষ--এই সব কিছুই লাভ হয়ে থাকে । 

এই সমস্যার গভীরে না গিয়েও আমরা প্রকৃত সত্য অনুভব করতে পার। 
কাবতা রচনার উদ্দেশা নিশ্চয়ই জীবন-সমালোচনা বা নশীতিশিক্ষা দেওয়া নয়, কিনতু 
কাঁবতা তো জীবন ও জগং-বাহভতি কোন অলাঁক বস্তুও নয়। কাজেই জীবনের 
অন:ভূত সত্য, আঁভজ্ঞতার নিস সেখানে থাকবেই । তাই জীবনের সমালোচনা না 
হোক, জীবনের একটা বাখ্া আমরা সেখানে নিশ্চয়ই আশা করতে পারি । নীতি 
প্রচার করা হয়েছে অথবা হয়নি, কবিতার উৎকর্ষ ও অপকরষের ক্ষেত্রে এটি কোন 
[বচার্য িষয়ই নয় । কোন কধির জীবনে সুনশীতর প্রভাব থাকলে তাঁর কাবতায় 
নীতর স্পর্শ আমরা পেতে পাঁর, কোন কবির ক্ষেত্রে এর বিপরীত ব্যাপারও ঘটতে 
পারে। কাঁবর নিজস্ব অন[ভূতি প্রকাশের স্বাধীনতা আছে বলেই কাঁবতা এ্রাদক 
থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন, আবার কাঁবতা জীবন-বহিভূঁত এক খামখেয়ালি সনি নয় 
বলেই তাতে জীবনের স্বাদ আমরা লাভ কাঁর। 

কাঁবতা প্রসঙ্গে আর এক প্রসঙ্গ বেশ বিতকিতি এবং গ:রুত্বপূর্ণ, সেটি হল ছন্দ 
কবিতার পক্ষে অপরিহার্য কীনা। প্রশ্নটি গুরুত্বসহকারে আলোচ্য বলেই তা 
স্বতণ্ম ভাবে আলোচনা করাই সংগত । 


খ. কবিতা ও পঞ্চ 


কাঁবতা কেবল পদোই লাঁখত হতে পারে কিনা, ছন্দ কবিতার পক্ষে অপরিহার্য 
ণকনা, বিশদ্ধ গদো কাবিতা লেখা সম্ভব অথবা নয়__এ সব প্রশ্সের উত্তর দেবার 
আগে একটা কথা অতান্ত স্পম্টভাবে জেনে রাখা এবং স্মরণে রাখা ভালযে 


৩২ সাহত্য-প্রকরণ 


কাঁবতা এবং পদ্য এক 'জানস নয়, তাদের পার্থকাটা এতো স্পন্টযে দুটিকে আভন্ব 
মনে করার কোন কারণই নেই। 


কাঁবতার যেটুকু বৈশিঘ্ট্য আমরা জেনোছি শুধু সেইটুকু জেনেও বলা যায়, 
নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতির মতো কাঁবতা একটি সাহত্য-প্রকরণ । তার 
কোন বিশেষ রূপ আছে কি নেই সেপ্রশ্নেনা গিয়েও বলা যায়, কাঁবতা হিসাবে 
স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য তার প্রকতিগত কিছু বৈশিষ্ট্য দরকার-_সেগুলি থাকলেই 
তাকে আমরা কাঁবতা বলে মেনে নেবো । পক্ষান্তরে পদ্া সাহিত্যের একটা 
মাধ্যম-_গদ্য যেমন তার আর-একটা মাধ্যম, ঠিক তেমাঁন। বাংলায় যেমন পদ্য 
এবং কাবিতা দুটি আলাদা শব্দ শুধু নয়, ব্যাপারটাও আলাদা-ইংরোঁজতেও তাই । 
গদ্য এবং পদ্য মাধ্যমকে ইংরোজতে বলে যথাক্রমে 01095 এবং %5:5৩, কাবিতা 
বলতে আমরা বাীঝ 2০601 একই কথা আমরা গদ্যে বলতে পার, পদ্য 
মাধ্যমেও বলতে পারি; পদ্য মাধামে বললেই তা কাঁবতা হবার গৌরব অর্জন, 
করে না। “দোখ, পারলে কাল তোমার বাঁড় যাবো”__গব্য মাধামের এই সংবাদ 
পদ্য করে আমরা জ্ঞাপন করতে পার এইভাবে--“সময় যাঁদ করতে পার / কালকে 
যাবো তোমার বাঁড়। কিন্তু এর সঙ্গে কাঁবতার কোন ম"পক" নেই, কাঁবতাকে 
কাঁবতা হতে হলে 'নার্দস্ট কিছু প্রকাতিগত বোঁশম্ট্য সমন্বিত হতে হবে- তার 
মাধ্যম কী, সে প্রন পরে । আমরা যখন এই কাঁবতা পাঁড়__ 


“হাত দুখানি জড়ায় গলা, সাঁড়াশি সেই সোনার আধক 
উজ্স্বলতায় প্রখর 'ক্তু উষ্ণ এবং রোমাণ্ুকর 
আ'িঙ্গনের মধ্যে আমার হৃদয় ক পায় পুচ্ছে শিকড় 
আঁকড়ে ধরে মাটির মতন চিব্‌ক থেকে নখ অবাধ 2 
[ এক অসখে দ্‌জন অন্ধ / শান্ত চট্টোপাধ্যায় ] 


তখন মাধ্যমাঁট গদ্য অথবা পদ্য সে বিচারের চেয়ে কাঁবতাটি কেমন করে কাবতা হয়ে 
উঠলো সোঁদকেই আমাদের মন আরো অনেক বোশ থাকে না ক! 


তা সত্বেও কাঁবতা ও পদ্য প্রায় সমার্থক হয়ে এসেছে অনেকের কাছেই । কারণটা 
এমন হতে পারে যে, দীঘ দিন পদ্যই ছিল, আমাদের সাহিত্য-মাধ্যম এবং তার ফলে 
রাধা-কৃষ্ণের লীলা থেকে শুর; করে গৌড়ীয় বৈষ্ুবতত্তবের মতো দ.রুহ গ্রন্থও 
লেখা হয়েছে পদ্য মাধামেই | দীর্ঘ পদাগ্রন্ছ রচনার জনা তাঁদের কাঁবর সম্মানও 
আমরা দান কবরোছ। এ ব্যাপার যে শুধু বাংলা সাহিত্যে ঘটেছে তা নয়, 
ইংরোজ সাহিত্য-সমালোচকদেরও আমরা পদ্য এবং গদ্য কথাদাট প্রায় রুপকাথে" 
প্রয়োগ করতে দোঁখ। কাঁবতার বিষয় ও পাঁরবেষণভঙ্গী সাদামাটা বা তথ্যবহূল 
হয়ে গেলে তাঁকে তাঁরা 19109981981, আখ্যা দেন। তুলনায় গদ্যরচনায় কাবাক 
অনুভাঁত পেলে তাকে বলেন “9০০০০৪1, বা সেই ব্যঞ্জনাসমূদ্ধ রচনায় তাঁরা 


মন্ময় কাবতা ৩৩ 


খধজে পান 40৩ 010৩1 19912000901 01056, 1 এই সমস্যার সমাধান করা 
দরকার শুধু এই কারণে নয় যে গদ্যমাধামে কাঁবতা রচনার প্রবণতা এখন 
ক্রমবিস্তার লাভ করছে, কাঁবতার সাঁত্যই কোন নারঘ্ট শিল্পরূপ আছে কিনা সে 
কথা জানার জন্যও এই প্রশ্নের উত্তর খখজে পাওয়া জরহার | 

কবিতাকে কবিতা হলেই চলবে, ছন্দ বা পদ্যের সঙ্গে তার যে বিশেষ সম্বন্ধ 
নেই, এ কথা একেবারে প্রথম দিকে বলেছিলেন ষোড়শ শতকের কাব সার ফিলিপ 
সিডনি । তাঁর মতে, পদ্যছন্দ কাবতার অলংকারমান্__-".১৪:08 ৮৪৫ ৪. 
01118107010 2110 100 08136 00 0080৮ 3 5101) 0616 1)901) 10991)6 17787) 10009 
90611106008, 0080 190৬০ 06৮61 5০131250800 100৬ 8৬/8101015 10081 
%61516169 11)9 17680 11891 8055/9165 10 1105 118719 ০0? [096103.”, 
ওয়ডসওয়াথের মতো কাব তাঁর ণলারক্যাল ব্যালাডস.৬-এর ভূমিকায় খুব স্পম্ট 
করেই বলেছেন--710515 05610006115» 001: 080 06 217 55960101891] 01060161109 
০০০/6920 006 12115086 01 [01096 100 1)911081 ০0201909101010. 


রবীন্দ্রনাথ “পুনশ্চ' কাব্যের ভুঁমকায় বলেছেন, “পদ্যকাব্যে ভাষায় ও 
প্রকাশরাতিতে যে একটি সসচ্জ সলঙ্জ অবগণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে 
তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সণ্ছরণ স্বাভাবিক হতে পারে । অসংকুচিত 
গদ্ারীতিতে কাব্যের আধকারকে অনেক দূর বাঁড়য়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার 
[ব*বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্ছে প্রকাশিত কবিতাগ্যাল ঠলখোঁছ ।» 
ওয়র্ডসংওয়র্থ এবং রবীন্দ্রনাথ এ সব কথা নললেও ওয়র্ডসুওয়র্থ যে শ্রেষ্ঠ 
কবিতাগুি পদ্যমাধ্যমেই রচনা করেছেন তা আমরা 'নশ্চয়ই মনে করতে পারবো । 
গদ্য ও পদ্যের 'ভাসুর-ভান্ুুবউ” সম্পর্ক রবখন্দ্রনাথ মানেন না, এমন কথাও তিনি 
বলেছেন এবং পুনশ্চ কাবাগ্রন্হে কাব্যের আঁধকার' অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন, 
এও তাঁর দাবী । তা সত্বেও যখন পরবতর্ণ কাব্যপ্রয়াসে পদাছন্দকে তিনি ফিরিয়ে 
আনেন এবং 'আফ্রকা”-জাতীয় বেশ গকছ; কাঁবতায় বার বার আঙ্গিক পারবর্তন 
করেন, তখন বোঝা যায় একটা কোন অস্বান্ত তাঁকে বিচালত করছে। আমরা 
এখন অন্তত বুঝি, মিল বা পবেরি মাল্লা সমকত্ব ত্যাগ করলেও ছন্ব-স্পন্দ বা 
[২1790] রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করতে পারেন না, ইচ্ছে করলেও না। 

অতঃপর যাঁরা মনে করেন কাঁবতার সঙ্গে ছন্দের একটা অনিবার্ধ সম্পক' আছে, 
তাঁদের কথা শোনা যাক । হোগেলের মতো পণ্ডিত দার্শনিক একেবারে দ্বাথহণীন 
ভাষায় বলেছেন, 4105009 15 00৩ 290 2110 0019 ০০013010100 051091706৫ 


01 0099115.” 
অথচ আমরা আগেই বলেছি কাঁবতা এক সাহিত্য-প্রকরণ “এবং পদ্য ও গদ্য 
ঘট সাঁহত্য-মাধ্যমমান্, সুতরাং কাবতার সঙ্গে পদ্যকে এক করে দেখার ব্যাপারটা 


সাহিত্য--৩ 


৩৪ সাহিত্য-প্রকরণ 


একই সঙ্গে কেন ঠিক আবার ঠিক নয়--সোঁট গুন্দর করে বুঝিয়েছেন প্রাবান্ধিক 
লী হাণ্ট। দীর্ঘ হলেও তাঁর উদ্ধীতটি এক্ষেত্রে সমস্যাকে বোঝার পক্ষে 
প্রয়োজনীয় বলেই মনে করি- €101083 6620 ০00161060 0৮ 50176 0181 0০৫11 
11620. 1101 06 %/110061) 117 ৮5156 80 981]1 ১ 0080 10109561583 £000 ৪. 100601012), 
ঢ109%1060 0066 06 ০006০ 17081817 1) 810 01081 00 [01111 00067 
৮156 1 (0 001700800 19161 ৮101) 51110 01 00110) ৬10 9956009, 83৫৫ 
0106 00111010 19 & 01058108] 117151819.. 6100653 0 01100955101 50:08, 
০0৫11601081 95011917010, 11816 21] 0176 010610006 061৮/691) ৪ 009891108] 
2100. 701058108] 5710)901 ;) 170 (10 168501 ৮4119 ৬6150 15 11606995815 10 1106 
10110 01 00991 15 01)8€ 07০ 0০10601101) 01 07৩ 09601081 501110 ৫61081703 
10--008 06 911016 ০01 10 61010318510, 09800১81710 [00৮61 15 1110010- 
01909 ৮1600 1. 

এই কারণেই, সাহিত্যপ্রকাঁতর সঙ্গে প্রায় সাহিত্যের আকঙ্গক মিশিয়ে ফেলা হচ্ছে 
জানিয়েও, লী হাণ্ট বলেছেন কবিতার শল্পরূপেই পদ্য অপাঁরহার্য, নইলে তার 
ভাব, সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠতার বৃত্ত সম্পূর্ণ হতে পারে না। এই কথাটাই শোল 
বলেছেন অন্যভাবে, মানে কথাটা যতো ভালো ভাবে বলা সম্ভব ঠিক ততোটাই 
ভালো করে--৭া106 01501000100 ০90৮/6০1) 00995 2100 01036 ৮৮11661313৪ 


৬0191 ০1101” 

কোলরিজ অবশা একথা বলেছেন, অথবা বলতে বাধ্য হয়েছেন__40০960 ০৫. 
07৩ 111510950 10100 1008 67156 ৮/10170001 171506, কন্তু তাঁর মনের কথাটি 
বোঝা যায়, যখন তানি বলেন_-"া1615 10189 ৩, 15 ৪0৫ 04800 00 ৮৩. 
55901010181 166121)06 ০০%/6০] (1.6 181180859 ০01 01095 100 17)60108] 
00200051007. (নয়রেখা আমার )। 

কাব ও সমালোচকদের এই ধরনের পরস্পরাবিরোধা ীন্ত আমাদের 'বিদ্রান্ত করতে 
পারে, বিশেষত সাম্প্রতিককালে বাংলায় ছন্দবদ্ধ কাঁবতাই যখন ব্যাতিক্রম হয়ে 
পড়েছে । এই প্রসঙ্গের উপসংহার টানতে গেলে বলতে হবে, কাবিতা এবং পদ্য যে 
সমার্থক নয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । আমরা এ কথা অবশ্যই মনে রাখবো 
যে কাঁবতা একটি সাহত্য-প্রকরণ, পদ্য এক রকমের সাহত্যমাধ্যম । কক্তাযে 
পদো লিখতেই হবে এর কোন বাধাবাধকতা নেই, পক্ষান্তরে পদ্যে ?নখলেই তা 
কাঁবতা হবে না, কাঁবতা হবার শত আছে অন্যন্। এতো কথা বলেও আমাদের 
গ্বীকার করতে হবে যে, কাবিতার বিষয় গভীর ও মর্মচারী অনুভূতি বলেই সেই 
আনব্চনীয়ের প্রকাশ সম্পর্কে আমাদের একটু বেশি সাবধান থাকতে হয়। 
আমাদের অনুভূত গোপনচারা, একান্ত ও মৌলক, 'কন্তু যে ভাষায় তা প্রকাশিত 
হয় তা সর্বসাধারণের এবং বহব্যবহত--নিত্যকার প্রয়োজনে সে ভাষা বার বার 


মঙ্ময় কাঁবতা ৩৫ 


ব্যবহার করা হয়েছে । সেই কারণেই কবিতার ভাষা সম্বম্ধে রবীন্দ্রনাথের বন্তবা 
(যদিও তিনি একে সাধারণভাবে সাহিত্যের ভাষা বলেছেন )--“অপরুপকে রূপের 
দ্বারা ব্যস্ত কারতে গেলে বচনের মধ্যে আনব্চনণয়তাকে রক্ষা করিতে হয় ।***ভাষার 
মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রাতিষ্ভত কারবার জন্য সাহত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দৃইটি 
জানস মশাইয়া থাকে, চি্ন এবং সংগীত ।৮ 


যাকে রবীন্দ্রনাথ ভাষার সংগীতধম“ বলেছেন, তাকেই প্রকারান্তরে বলা যেতে 
পারে এক ধরনের ছন্দ-স্পন্ৰ বা 7২081, এবং কবিরা প্রায় সকলেই এই সংগধতধর্ম 
বজায় রেখেই থাকেন । কাবার পখান্ত যে সাজানো হয় অসমভাবে, ক্রিয়াপদ যে 
প্রায়ই বাবহাত হয় স্বস্থানের অনেকটা আগে-এ থেকেই বোঝা যায় ছন্দ পাঁরহার 
করে গদ্যমাধ্যমে কাঁবতা লিখতে চাইলেও আমরা ছন্দ-স্পদ্দকে পারহার করতে 
পারি না। যেখানে সচেতনভাবে আমরা সেটাও পাঁরহার কাঁর-_যাঁদও এটাকে 
এক ধরনের প্রাতক্রিয়া ও ব্যাতক্রম হিসাবেই ধরতে হবে, সেক্ষে তেও দেখা যায় আমরা 
একটি 'বশেষ পয় বা গাঁতি এবং কাত একটি বিশেষ ধরনের শব্দ-স্পন্দনকে বজায় 
রেখে থাকি । একি উদ্বাহরণ দেওয়া যাক। গদ্যে কবিতা রচনা করবার জন্য, 
এবং অসাধারণ গদ্য লিখবার জন্য কাব সুভাষ মুখোপাধ্যায় দ্বিধাহশন স্বীকৃতি 
লাভ করেছেন । তাঁর একাঁট কাঁবতার কয়েক পধীন্ত উদ্ধার কীর-_ 


«একটি কাবতা লেখা হবে । তার জন্যে 
আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ 
রাগে রখ-রন করে, সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে 
দূরন্ত ঝড়, মেঘের ধূগ্র জটা 

খুলে খলে পড়ে, বজে;র হাঁকড়াকে 
অরণ্যে সাড়া, শিকড়ে শিকড়ে 

পতনের ভয় মাথা খখড়ে মরে” 


এ কাঁবতা একেবারেই গদ্যে লেখা, পদ্যের কোনও ঝোঁক এখানে কোথাও 
নেই !£ তব সমগ্র কাঁবতাটির ভাষায় এমন সংবদ্ধ ও অপাঁরবতণনীয় একটা "সাধ 
'আছে যার জন্য এর একাঁট শব্দও আমরা বর্জন করতে পার নাঃ আঁতীরস্ত 
ঢোকাতে পাঁর না, এমনাক পারবর্তনও করতে পার না। এসব কাজ করতে 
গেলে একটা অঘটন যে ঘটিয়ে ফেলি, একটা অমাজনীয় চ্যুতি-সে কথা 
আমরা আমাদের উচ্চতর কাব্যবোধে বুঝতে পার । কোথায় বসাবো আমরা 
নতুন শব্দ? “একটি কাঁবতা লেখা হবে আজ । তার জন্যে"? বন করবো 
কোথায়-“আগ্‌নের নীল শিখা আকাশ? ? পালটাবো কোনণ্শবন্দ! রাগে 
উন্নন্ত হক"? কোন উন্মা্ও কিতা পারে! কিচ্ছু করা যার না, কারণ এটি 
কাবা হয়ে” উঠেছে এবং কবিতা হলেই তা হয়ে যায়--যাকে কোলরিজ বলেন 


৬ 


৩৬ সাহত্য-প্রকরণ 


1358৫ 50108 11) 10৩ 668 0161, তাই । আসলে, এই কাঁবতাংশে ছচ্দ না 
থাকলেও আছে একটা ছন্দ-স্পন্ৰ, যা তোর হয় 'নয়ান্ঘত গাতবেগ এবং আতি-ীনবচিত 
শব্দের ধবনিসজ্জার দ্বারা । অবশ্য এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি, আমরা অগ্রসর হবো 
এবার পরবতাঁ প্রসঙ্গে ৷ 


গ. গীতিকবিতা! 


গখীতিকাঁবতা কথাটি এসেছে ইংরেজি 15010 0০০৮৮ থেকে । [500 শব্দাটর 
মূলে আছে লায়ার নামক একাঁটি বীণাজাতাঁয় বাদ্যযন্ত্র, এই যন্ত্-সহযোগে যে গান 
গাওয়া হতো তাকেই বলা হতো লিরিক বা গাঁতিকবিতা। এই ভাবে গ্রহণ করলে 
ইউরোপের বিভিন্ন আখ্যানকাবা, এমনাক হীলিয়াড ও ওডিসিকেও গাঁতিকাবিতা 
বলতে হবে, কারণ সেগযাল বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গানই করা হতো একাদন । এইভাবে 
দেখতে গেলে বাংলা সাহত্যের মধ্যঘ্গে লেখা খন্ডকাব্য ও আখ্যানকাব্যের প্রায় 
প্রতোকটি ধারাকেই গরীতিকবিতা বলতে হবে, কারণ এ সবই গান করা হতো । 
বৈষব পদাবলী বা শান্ত পদাবলী 'ছিল মূলতই গান, সেগ্ীল এখনও সংগীত 
1সাবেই পারবেষণ করা হয়, কিন্তু 'বাভন্ন মঙ্গলকাব্য, অন্হবাদ-মূলক কাব্য 
ইত্যাদ সবই তো সূর করে পাঠ করা হতো । সতরাং সাংগীতিক অনুষঙ্গ থেকে 
তাদেরও তো বাদ দেওয়া শল্তু। 

অথচ গ্ীতিকাঁবতা বলতে আমরা এখন যে ধরনের কাঁবতা বুঝি তার সঙ্গে 
সংগণতের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই । এই ব্যাপার কেমন করে ঘটেছে তা বোঝা 
যায় বঞ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে । 'বাবিধ প্রবন্ধের গিগাতিকাব্য” নামক প্রবন্ধে তিনি 
[লিখেছেন__ 

“্ীতের পারপাট্যজন্য আবশ্যক দুইটি-_স্বরচাতুর্য এবং শব্দচাতুষ* |... 
দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যান স্‌কাঁব, তিনিই সুগায়ক, ইহা 
আত বিরল । 

কাজে কাজেই, একজন গীত রচ্লা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে 
গীত হইতে গ্ীতিকাবোর পার্থকা জন্মে । গীত হওয়াই গাঁতিকাব্যের আদিম 
উদ্দেশ্য ; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবাশিষ্ট 
রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চন্তভাবব্যঞ্রক, তখন গাঁতোদ্দেশ্য দূরে 
রাঁহল ; অগেয় গীঁতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল । 

অতএব £গাঁতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গাতিকাব্য ! 
বস্তার ভাবোচ্ছবাসের পাঁরস্ফুটতামান্ন যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গণাতিকাব্য ।৮ 

বঙ্কিমচন্দ্র এই ব্যাখ্য প্ররোপনার গ্রহণ করা সম্ভব নয়, কারণ গত এবং 


মন্ময় কবিতা ৩৭ 


গাীতকবিতার মধ্যে দস্তর ব্যবধান । গাঁতরচয়িতার স্বাধীনতা অত্যন্ত সশীমত, 
সূুরারোপের পক্ষে উপযোগিতাই সংগীত রচনার প্রধান লক্ষ্য; ছন্দ গঠনে তান 
খানিকটা স্ীবধাও লাভ করে থাকেন-_সরবাহিত বলে ছন্দের 'বাভন্ন ভরাট গানে 
সংশোধন করে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু খাঁটি গ্লাঁতিকবিতায় প্রকাশসৌন্দ্যও অত্যন্ত 
বেশি পাঁরমাণে দরকার হয় । 


অবশ্য গীতিকাঁবতার আলোচনায় উদ্ধত বাঁঞ্কমচন্দ্রের শেষ বাক্যটি শ্রত্যস্ত 
মূল্যবান, 'বস্তার ভাবোচ্ছবাসের পাঁরস্ফুটন গাতকাবতার প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
সেদিক থেকে দেখতে গেলে মচ্ময় কাঁবতামান্ই গখাতকাঁবতা ৷ রবীন্দ্রনাথ 
কাঁবতার স্থল দ:ট বিভাগ করতে গিয়ে বলোৌছলেন__“কোনো কাব্য বা একলা 
কবর কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা ।” গ্রণীতকাঁবতা একলা 
কবির কথা । কবির নিজের কথা বলেই অনুভূতির তীব্রতা এই কবিতার প্রাণ । 
তীব্র অথচ সংহত অনুভূতি প্রকাশিত হয় ক্ষুদ্র বা অনাতদণর্ঘ পাঁরসরে । কাবির 
ব্যান্তগত অনুভীত যে-কোন বিষয় আশ্রয় করেই ব্যস্ত হতে পারে, সুতরাং গাঁতি- 
কাঁবতার বিষয়ের বাপ্তি অত্যন্ত বোশ। তবে এই সঙ্গেই আমাদের মনে রাখতে 
হবে, ব্যান্তগত উচ্ছাস কেবলই ব্যন্তিগত স্বাথে সীমিত থাকলে তা কাঁবতার মযা্দা 
লাভ করতে পারে না_তার আবেদন অবশ্যই সব্ধ্জনশীন হতে হবে । সেই কারণেই 
ছানীতকাঁবতার শীবষয় ধমশয় বা তাত্ুক না হওয়াই বাঞ্চনীয় । ধর্ম এক 'বশেষ 
সম্প্রদায়ের, অনেক ক্ষেত্রে তত্বও তাই । কাজেই তার দ্বারা ব্যান্তগত অনুভূতি ঠিক 
সম্পূর্ণ ভাবে ব্যান্তগত থাকে না। 


এবার গীতি কাঁবতার প্রধান লক্ষণগযীল সূত্রাকারে উল্লেখ করতে গেলে আমরা 
বলতে পার, প্রথমত, তা কাঁবর একান্ত ব্যান্তগত কথা ; তাঁর এই নিজস্ব উপলাব্ধর 
সঙ্গে সাধারণভাবে ধর্ম বা তত্ৃদর্শনের বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকবে না, এটাই 
জ্বাভাবক। 


'দ্বিতীরত, কাঁবর ব্যান্তগত অনুভূতির তীব্রতার জন্যই এতে এমন এক নিবিড় 
আত্মময়তা থাকে যা অন.ভূতিশীল চিন্তকে প্রবলভাবে স্পর্শ করে! কাবি ও 
পাঠকের এই রসসংযোগেই গাঁতিকবিতার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। 


তৃতীয়ত, কাবর অন.ভূঁতি ও উপলাব্ধ ব্যান্তগত হওয়া সত্বেও গীতিকবিতার 
এক শাশ্বত ও সবর্জনীন আবেদন থাকে--সম্ভবত এই কারণে যে, আন্তরিক 
অন:ভূতির মধ্যে এমন এক নিত্যতা এবং আবেদন আছে যে অর্ন:ভূঁতিশীল সকল 
মানুষকেই তা আন্বোলিত করতে পারে । 


চতুথত, আবেগ সংযত ও সংহত হয়ে যখন গাঢ়ত্ব লাভ করে, ওয়সৃওয়র্থ যে 
অবস্থাকে বলেন 42700010095 £5০০115905৫ 10. "189091111--সেই অবন্থাতেই 
গীঁতিকাঁবতা লেখা হয় । সৃতরাং এর প্রকাশ হয় সাবলীন, ব্ঞজনাময় ও সংহত-_ 


৩৮ সাহিত্য-প্রকরণ 


নিটোল মনক্তাসম্ভব এক-একটি শান্তর মত। আকারে সক্ষপ্ত অথচ অনুভূতিতে 
গ্রগাঢ-_-এটাই গাঁতিকাবতার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য | 


ঘ. গীভিকবিভার উত্স 


খাট গাঁতিকবিতার লক্ষণ একেবারে সাহিত্যের চরম মূল্যে (805০01015 ৬৪10০) 
বিচার করলে আধ্রীনক কালের আগে তার উদ্ভব স্বীকার করা সম্ভব হবে না, 
কারণ কবির 'বশুদ্ধ অহং তখনই ধন“ ও তত্ব নিরপেক্ষাভাবে আত্মপ্রকাশ করতে 
সমর্থ হয়েছে । কিন্তু সাধারণভাবে যাঁদ আমরা বিচার কার, অন্তত ধমশয় উপলক্ষকে 
ব্যান্তর অহংণআবরক বলে 'ববেচনা না কার তাহলে গীতিকাঁবতাকেই সাহতোর 
সবপ্রাচীন শাখা হসাবে আমরা স্বীকীত জানাতে পারবো । প্রাচীন ও মধ্যযুগের 
গতিকাঁবতার বিচারে ধমশুয় উপলক্ষকে আমরা ততটা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ মনে 
করি না দ:টি কারণে, প্রথমত সেই সমুয়ে ধর্কে আশ্রয় করাটা ছিল সাহিত্যের পক্ষে 
একটা অপাঁরহার্য ব্যাপার । ৮৩ 0০৩15 006 & 109911০_-কথাটি সক্ষ ও 
দ-টভাবে মানতে গেলে ধরে 'নিতে হয় আদি ও মধ্যযুগে সাহত্য বলে কিছ; ছিলই 
না; এবং সেটা মেনে নেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। "দ্বতীয়ত, কাব যখন গীতিকাবিতার 
মন্ময়তাকে সাঁত্যিই আত্মস্থ করতে পারেন তখন তিনি যে-দেবদেবীর কথাই বলুন, 
তাঁর জবানীতে আসলে কিন্তু তিনি নিজের কথাই বলতে থাকেন। অন্যভাবে 
বলা যায় দেবদেবীর সঙ্গে আত্মস্থতায় তান এমন 'নমগ্ন হয়ে যান যে এখানে তাঁদের 
ভন্নতা প্রায় লপ্ত হয় । 

অবশ্য হাডসন তাঁর গ্রন্হে বলেছেন, সংপ্রাচীন সাহিতো যেসব রচনার সন্ধান বা 
উল্লেখ আমরা পাই তা ছল প্রধানত গোম্ঠীসাহত্য, একক সাহিত্য নয়। একক 
সাহত্য বা বান্তত্বের বোধ আমাদের এসেছে থাজ্টধর্ম প্রচারের পর । আমরা মনে 

করি, প্রাচীন যুগে গীতিকাবতা বা মন্ময় কাঁবতা লেখা সম্ভব, এই ছাড়পন্ন দিলে 
গোম্ঠীপাহিত্যকেও গীঁতিকবিতা আখ্যা দেওয়া অসম্ভব হবে না। কারণ বিশ্বের 
অনেক উল্লেখযোগ্য গঈীতিকবিতাতেই ব্যান্তিত্বের পাঁরবতে যা পারস্ফুট হয়েছে তা হল 
অনুভূতির গভশরতা এবং মানবিক উচ্চারণ | দেবদেবীর বন্দনাকে উপলক্ষ করেও যাঁদ 
সেই মানবতার সূর আমরা শুনতে পাই এবং তা যাঁদ উঠে আসে অনুভূতির গভাঁর 
স্তর থেকে, তাহলে তাকে গাঁতকাব্য বলতে আমাদের বাধা থাকা উঁচত নয় । এরপরও 
বলবো, অনুভূতির সেই গহন উষ্ণতা থেকে উঠে আসা পংস্তগ্ীল গোম্ঠীসাহত্যের 
উপলক্ষ সত্বেও ব্যান্তগত না হয়ে পারেনা । যেমন বেদ-রচয়িতা আধখাঁষ যখন 
ঈশ্বরকে জানার অনভূতিও ব্যন্ত করেন, সে অনৃভূতি ব্যান্তগত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে 
ইহুদী সংগীতে কবি যখন 'আ'ম" বা 'আমার' বলে উল্লেখ করে কাবিতা রচনা করেন, 
তাতেও ব্যান্তগত কাঁব অপেক্ষা ইহুদী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাই ধ্বনিত হয়। সেই 


মন্ময় কাঁবতা ৩৯ 


জন্যই ভারতবর্ষের “পামগানে মাঝে মাঝে যে ব্যন্তিগত অনুভূতি আমাদের স্পর্শ 
করে, ওল্ড টেস্টামেশ্টে'র বুক অব সামৃস-এ সেই ব্যান্তগত অন[ৃভূতির পাঁরচয় 
অঙ্প- যাঁদও প্রকাশ-সৌন্দ্যে সেগ্যাল অসাধারণ । 


গণীতিকাঁবতার প্রাচীন উৎস সন্ধান করলে আমাদের গ্রীক সাহত্যেরই শরণাপন্ন 
হতে হবে। অবশ্য আদ ভারতীয়-আর্য যুগের বোদক সাহিত্য কিংবা চীনের 
প্রাচীন কাঁবতার কথাও আমাদের মনে পড়বে । চীনের প্রাচীন কবি লি-পোর 
কাঁবতা রবীন্দ্রনাথের এত আধুঁনক মনে হয়েছিল যে তিনি বেশ কিছু কবিতার 
অংশাঁবশেষ অনুবাদ করে আমাদের শখনয়েছেন “আধুনিক কাব্য প্রবন্ধে । একটি 
কাঁবতা এই রকম-_- 


“নগ্ন দেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে । 

এতই আলসা যে সাদ্দা পালকের পাখাটা নড়াতে গা লাগছে না। 
টুপিটা রেখে 'দিয়োছি এ পাহাড়ের আগায়, 

পাইন গাছের ভতর দিয়ে হাওয়া আসছে 

আমার খালি মাথার পরে ।৮ 


প্রাচীন গ্রীক কাঁবতা যেকোন প্রাচীন সাহিতোর মতোই ছিল গেয় কাবতা । 
এক ধরনের গান ছিল সমবেতভাবে গাইবার, তাদের বলা হতো ধকোরিক' অথ 
কোরাস গান ; অন্য ধরনের গানকে বলা হতো 'মোনোগিক' বা একক সংগীত । 
এর মধ্যে কোিরকঃ আলাদা লেখা হতো না,লেখা হতো নাটকের মধ্যে । তবে 
এসকাইলাস এবং সোফোর্রেসের মতো কাঁবও সমবেত-সংগীঁত রচনা করেছেন ॥ কিন্তু 
তুলনামূলকভাবে যে মোনোডিক গান শ্রেষ্ঠতর ছিল সে কথা অনেকেই স্বীকার 
করেন । প্রাচীন গ্রীক কবি সাফো, এলকেয়াস প্রভতি এই রকম একক সংগণতের 
বড় শিল্পী ছিলেন । অবশ্য এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানাতে পারেন বোধ হয় 
কাব পিণ্ডার | 


গ্রীক কবিতায় লরিকের এই প্রস্তাবনা লাতিন সাহত্যে নিয়ে এলেন বাতুল্ল, 
হোরেস প্রমুখ কাব। এঁদকে ইংরোজ সাহত্যের প্রত্যুষ-পবে অথধি আ্াংলো- 
স্যাকশন পরেই যে গাঁতিকাঁবতার উদ্ভব দেখা গিয়েছিল সে কথা আমরা জানতে 
পেরেছি । সেই ময় যেমন শীবউল-ফের* মতো মহাকাব্যক রচনা ছিল, তেমান 
ছিল “এক্সাইটর বক” যাতে মানবিক এশ্বর্য সম্পন্ন সাত'টি.ঞ্পপ্ডকাবিতা ছিল । 
প্রত্যেকটি কবিতাতেই ব্যানশ্তগত বিষাদের সুর ফুটেছে, অবশ্য তাতে কাবরা কেউই 
ভেঙে পড়েনান । যেমন ণডওর" কাঁবতার লেখক যা বলেছেন তার অনুবাদ-_ 


“গয়াছে চলিয়া সে দুঃখ হায়, 
এ বাযথাও যেন সেভাবে মিলায় ।” 
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হাল ভেঙে দিশা হারানো এক নাঁবকের কণ্ঠস্বর শোনা যায় শ 1স-ফেয়ারার' 
কাঁবতায়, উনাঁবংশ শতকের কাঁব সুইনবার্ণের কাবতায় যেন সেই কণ্ঠস্বরই ভেসে 
আসে কালের সমু পৌরয়ে । মধ্যযুগেই ইংল্যাশ্ড, জামনী এবং ফ্রান্সে লারক 
কাঁবতার সমৃম্বীত দেখা যায় । কিছ? পরে ইংরেজি সাহত্যে লিরিক কবিতা আরো 
এখবষময় হয় সার ফালপ সিডনি, এডমণ্ড স্পেন্সার, স্যামুয়েল ডানিয়েল, জন 
ডান এবং যুগোত্তীর্ণ কাব ও নাট্যকার উহীলয়ম শেকসংপীয়রের হাতে । 


অবশ্য ধমের উষ্ণতায় লালত হলেও ভারতবষে'র গখাতকবিতা একেবারে 
অননল্লেখ্য ছিল না। বৈদিক সংস্কৃত বা ছান্দস ভাবার সময় পেরিয়ে এসে লৌকিক 
সংস্কৃতের যৃগে দোঁখ ধমখয় সাহভ্যের প্রবণতাও বমে এসেছে; অন্তত লৌকিক 
সাহিত্য বেশ খানকট প্রাধান্য পেয়েছে । সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক, কারণ তখন 
সাহত্যের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন রাজন্যবর্গ এবং রাজসভায় রাঁচিত সাহত্য 
কিছুটা মানাবক এবং দেহসম্পকর্যুন্ত হতে বাধ্য । কাঁলদাসের দীর্ঘ কাব্যেও 
লিরিক ধমেরি স্পন্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, বিশেষত তাঁর পন্রকাবা “মেঘদূতে'র দাউ 
পবেহি । পরবতরীকালে রচিত ধোয়ীর 'পবনদত' কাব্যটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 
কাঁব জয়দেবের গীতণোবিচ্দ' যাঁদও রাধাকৃষধের ভাগবত উপাদান নিয়ে রাঁচত, তা 
সত্বেও “বলাসকলাকুতুহল” মান:ষের পক্ষেও যে তা সমান রুচিকর, সেকথা কাব 
[নজেই বলেছেন। 

গীতিকবিতা বলতে যাঁদ সাঁঠকভাবে ওই বীণাজাতীয় যন্নসংযোগে, বা আরো 
সাধারণভাবে, গান করবার জন্যই লেখা কবিতা বোঝায়, তবে বোদক ও লৌকিক 
সংস্কতে তার বিশেষ সন্ধান পাওয়া যাবে না। 'কন্তু আমরা যে অর্থে কবিতাকে 
গ্রীতিকাবতা বা 'লারক হসাবে ধরে নিয়েছি সেরকম কাঁবতা যে সংস্কৃতে অনেক 
লেখা হয়োছল তার প্রমাণ দুটি সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোকসংগ্রহ--“কবান্দ্রবচনসম-চ্য় 
(পরবতাঁকালে পাঁরবাতিত নাম “সুভাষতরপ্রকোশ? ) এবং '“সদবাস্তকর্ণমিত? | 
রাধাকৃষ্*ণাবষয়ক কাঁবতার সংখ্যা কিছু বেশি 'ছিল বটে এই দুটি সংকলনে--অথা্ 
রাধাকৃষ্ণ-আশ্রত কাঁবতা, তবে অন্য বিষয়ে লেখা লারকগন্ধী কাঁবতাও 'ছিল। 
যেমন দারিপ্রুলাঞ্ছিত একাঁট কাঁবতা-_ 


“চলৎকান্ঠং গলৎকুড্যম,স্তানতৃণসগয়ম- | 
গণ্ডুপদাথিনশ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গুহং মম ॥৮ 
মমলভাবের অনহবা্ হতে পারে এই রকম £ 
খসে গেছে কাঠ, ধবসেছে দেয়াল, 
জমে জড়ো হল এ ঘরের চাল, 
আকীর্ণ শুধু জীর্ণ গৃহেতে 
কে'চো, আর কিছ ব্যাঙ ।' 


মন্ময় কবিতা ৪১ 


এই সঙ্গে একটু সম্পন্নতার সুখের কাঁবতাও মনে করা যাক। কেদারভদ্র নামে 
এক কাঁব লখেছেন-_ 
“তরুণং সর্ষপশাকং নবোদনং পিচ্ছিলানি চ দধানি । 
অন্পব্যয়েন সান্দার গ্রাম্যজনো মিষ্টমন্নাতি |৮ 
সংন্দরী রমণীকে ভোজনের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, বঙ্গানুবাদের বোধ হয় 
প্রয়োজন নেই তা, থাকলে ভাবানঃবাদ এরকম করা যায় £ 
“তরুণ সর্ধপশাক, নতুন চালের ভাত, 
[পাচ্ছল দাধ কছ--শোন হে সুন্দর, 
সামান্য বায়ে গ্রামে এসব ভোজন কার ।' 


সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভবের মধ্যবত+ স্তর প্রাকৃত এবং অপদ্রংশ 
ভাষাতেও কিছ? খাঁটি গাঁতিকাঁবতার সন্ধান পাই । এই ভাষার প্রকরণ কাবঙার 
সংকলনও একি আছে-প্রাকৃত পৈঙ্গল, অবশ্য সরহের দোহাকোপেও কিছু উৎকুজ্ট 
কাবতার সগ্ধান পাওয়া যায়, তবে তা অধ্যাত্ম সাধনার রহস্যময় কবতা । প্রাকৃত 
পৈললল” সংকলনের অনেক কাঁবতাই যে মানাবক আবেদনে সমহদ্ধ ও সাহত্য- 
গুণসম্পন্ন তাই নয়, তাদের একট সীমিত অথেত সাক গীতকাবতাও বলা যায়। 
দু-একাঁট কবিতার দণ্টান্ত দিলেই কথাটা বোঝা যাবে । প্রাকৃত পৈঙ্গলের” এক 
কাব লিখেছেন বিরহের এই আশ্চর্য স:ন্দর কাট পধীন্ত-_ 
“সো মহ কন্তা 
দূর দগন্তা । 
পাউস আএ 
চেল: দুলাএ ॥৮ 
অনুবাদ এই রকম £ 
“কান্ত এখন দ;র প্রবাসে, 
মন উচাটন, বষাঁ আসে ।” ( সুভাষ মুখোপাধ্যায় ) 


লক্ষ্য করবার মতো, কবি স্পম্ট “মন উচাটন' বলেনান, বলেছেন “চেল: 
দুলা এ'--অথাঁধ শাঁড়র আঁচল উড়ছে, তার মানে শাড়ির আচলের মতো মনও চগ্চল 
হয়ে পড়েছে । | 
এবার একাটি গদ্যরসাত্মক কাঁবতা স্মরণ করা যাক। আধ্দানুক রাঁসক পাঠকের 
মুখে মুখে এট প্রায় আধানককালের কবিতাই হয়ে গিয়েছে__ 
“ওগগর ভত্তা 
রম্ভঅ পত্তা। 
গাইক ঘিত্তা 
দুগ্ধ সজবত্তা । 
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মোইলি মচ্হা 
নাগলচ গচ্ছা। 
দিজ্জই কন্তা 
খাই পুনবস্তা ৮ 
অথাৎ কিনা, 
'ওগ-রানো ভাত কলার পাতে, 
গাওয়া ঘি আর দুধের সাথে 
মৌরলা মাছ, নালিতা শাক, 
দিচ্ছে তো বউ, বর ধসে খাক।) 


বাংলা ভাষার উদ্ভবের একেবারে প্রথম পরবে চযপিদের মধ্যে গতিলক্ষণ 
থাকলেও গীতিকাবহার লক্ষণ তেমন ছিল না, কিন্তু পরবতর্শ পধাঁয়ে বৈষ্ণব 
পদাবলী এবং আরো পরে শান্তপদাবলশ দেব-দেবীকে অবলম্বন করেও সার্থক 
গী[তকবিতার আম্বাদ এনে দিয়েছে । আধুনিককালের গখীতকাঁবতা আমরা প্রথন 
পাই সম্ভবত বহার ।শাল চঞ্টবত।র লেখায় । অবশ্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা 
নবীনচন্দ্র সেনের খণ্ড কবিতাতেও নিশ্চয়ই তার যোগ্য পৃবভাস ছিল এবং মধংসদন ; 
দত্তের আক্ষেপমলক চতুদশপদী কাঁবতায় গণীতকবিতার লক্ষণ আরো স্পম্ট। 
আধুানকক।লের কাঁবশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ যে গাতিকাবতার ভাপ্ডারকে অফুরন্ত এ*বর্ষে 
পূর্ণ করেছেন সে কথা বপাই বাহল্য । সেই সঙ্গে আছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন, 
অক্ষয়কুমার বড়াল, করুণানধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, গোহতলাল 
মজ.মদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচন, প্রিয়ঘ্বদা দেবী, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহনন 
দাসীর মতো কাঁব এবং রবীন্দ্রোত্তর য্গ্রে প্রেমেন্দ্র মি, জীবনানন্দ দাশ, আমিয় 
চক্রবত+ বুদ্ধদেব বসু, সদধা ন্দ্রনাথ দত্ত, বিষণ দে* সমর সেন প্রভৃতি । 

তবে সব কথার শেষে, অথ গীতিকবিতার উৎস বিচার শেষ করেও এ কথা 
আমাদের বলতে হবে যে, শম্ট সাহনোর সমান্তর ধারায় বাংলা লোকপাহত্যেও 
টুকরো কাঁবতা ও ছড়া প্রচলিত 'ছিল। আজ সেসবের অনেকটাই লংপ্ত হয়ে 
গেছে ছড়া ও ব্রত কিছ ছাঁড়য়ে 'ছঁটিয়ে আছে প.রনো গ্রাম্যমাহলার মুখে, 
মেয়োল ব্লতকথায় ; আখান কিছু বেচে আছে রুপকথায়, আর মমনাসংহ- 
গণীতিকা এবং প্‌বরিঙ্গ-গীতিকায়। কিন্তু গীতিকবিতার উদ্ভবে এইসব লোক- 
সাহত্যের মৃলাও নিতান্ত কম নয়। 


৬. আধুনিক ও প্রাচীন শ্লীতিকবিতার তুলন। £ 


প্রাচীন গাঁতিকবিতা বলতেই মনে পড়বে বাংলা পাহত্যের সম্পদ, বৈষ্ব 
পদাবলী । এই পদের উপজীব্য রাধা ও কৃষের প্রেম--যখন রাধা কৃষ্ণের দর্শন ব্য 


মন্ময় কাঁবতা ৪৬. 


স্পর্শসুখে আনন্দিতা তখন লেখা হয়েছে রুপোল্লাস, পৃবরাগ, আভসার প্রভাতি 
পযাঁয়ের পদ ; যখন কৃষ্ণের ধিরহে রাধা কাতর বা কুঁপত তখন লেখা হয়েছে মান, 
মাথুর বা আক্ষেপানঃরাগ পযাঁয়ের পদ্দ। কিন্তু রাধা বা কৃষ্কে অবলম্বন করে 
রাঁচত হলেও, যে আর্তি এবং আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে কাঁবদের লেখায় তাতে কবি 
যে নিরাসন্ত দর্শকমান্র, এ কথা আমাদের কখনই মনে হয় হয়। আমাদের মনে 
হয় কাব নিজের জীবন 'দিয়ে এই আনন্দ ও বেদনা অনুভব না করলে, কেবল ধমীয় 
সংবেদন স:ঞ্টর জন্য এমন পদ্দ রচনা করতে পারতেন না। এই প্রপঙ্গে সোনারওরী 
কাব্যগ্রন্হের 'বৈষ্ণব-কাবতা”-য় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা এখন একবার মনে পড়বেই-- 
“সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি, 
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,-*, 
1বজন বসন্তরাতে মিলন শয়নে 
কে তোমারে বেধোছিল দুটি বাহুডোরে, 
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে 
রেখোঁছিল মগ্ন করি ! এত প্রেমকথা-_ 
রাধিকার 'চত্তদণর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা 
চুরি ক।র লইয়াছ কার মুখ, কার 
আখ হতে 1” 
এই আভযোগ যে 'িতান্ত অকল্পনখয় নয়, মাথুর পর্যাঁয়ে 'বিদ্যাপতির একাঁটে 
1বখ্যাত পদ স্মরণ করলেই তা বোঝা যাবে £ 
এ সাঁখ হামার দুখের নাহি ওর । 
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর 
শুনা মন্দির মোর | 
ঝম্পি ঘন গর-_ জান্ত সন্ততি 
ভুবন ভার বারখান্তয়া ৷ 
কান্ত পাহংন কাম দারুণ 
স্ঘনে খর শর হাঁন্তর়া ॥ 
কুঁলশ শত শত পাত-মোঁদিত 
ময়্‌র নাচত মাতিয়া। 
মত্ত দাদুর ডাকে ডাহকা 
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥ 
[তাঁমর 'দগৃভাঁর ঘোর যামনী 
আথির বিজূুরিক পাঁতিয়া । 
বদ্যাপাঁত কহ কৈছে গোঙায়বি 
হার বনে দিন রাতিয়া ॥ 
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বার সঙ্গে বিরহের যেন একটা 'নাঁবড় লম্বন্ধ স্থাঁপত হয়ে গিয়েছে । রাধা 
আক্ষেপ করে বলছে, তার দঃঃখের সীমা নেই, কারণ ভাদ্রুমাসের এই ভরা বাদলেও 
কনা তার গৃহশূন্য । ঠিক কথা, পে যুগের অবহট-ঠ ভাষার কাঁবও বলেছেন, 
বাঁ এলেই প্রবাসী কান্তের জন্য মন উচাটন করে ওঠে । এ যৃগের কবিশ্রেষ্তও 
বলেন এমন 'দনে তারে বলা যায়। এমন ঘনঘোর বরধষায় | সেই বলবার 
মানুষটি ঘরে না থাকলে রবীন্দ্রনাথের নায়িকারও মনে হয়-_ 


“ঝরো ঝরো ঝরো ভাদরবাদর, বরহকাতর শর্বরী। 
ফিরছে এ কোন: অসীম রোদন কানন কানন মর্মীর ॥” 


বিদ্যাপতির মনে হয়েছে আজকের যে দুযেগি, ঘনগাঁজতি 'বিভীষকা, তা যেন 
সারা পণথবী ব্যাপ্ত হয়েছে- অবশ্যই এ পধথবা রাধার যার একপ্রান্তে নিশ্চয়ই আছে 
কৃষ্ণ । তা জানে বলেই প্রবাসী কান্তের অদশ'নে মদনের নিষ্ঠুর শরাঘাতে তার হৃদয় 
বক্ষত | হৃদয়ের সাঠক অবস্থা 'চান্ততি করার জন্যই চার পাশে প্রমত্ত আনন্দের চিন্তন 
কাব এ'কেছেন-_-ধনঘন বজপাতের শব্দে আনন্দে নেচে উঠছে ময়ূর, ধারাপাতের 
আনন্দে গেয়ে উঠছে দাদুর, ডাকছে ডাহুকী। অথচ “এহেন সভায় বসে 
রক্ষঃকুলপাঁতি,/বাকাহন পপ শোকে* আধহীনক কাঁবর প্রায় এই পারপ্রোক্ষিত রচনার 
তীব্রভায় বিদ্যাপাত বলেন, দুঃখে রাধার বুক ফেটে যাচ্ছে। এরপর যে একাট 
অপাধারণ 'চন্রক্প আছে তা আধুনিককালেও কাঁবরা ব্যবহার করেন, রবীন্দ্রনাথ 
থেকে সাম্প্রীতিকতম কাব পর্যনস্ত। বিদ্যাপতি দেখেছেন ঘোর যামনীর তিমির 
অন্ধকারে, দুযোগের কালো মেঘের ওপর বিদ্যুতের পখান্ত আঁচ্ছর হয়ে ছটোছাাট 
করছে । হতে পারে ঘন নৈরাশ্যের অদ্ধকারের মধ্যে চাকিত আশার দাঁপ্তকেই কবি 
উপাঁমত করতে চেয়েছেন*শকন্তু কী অব্যর্থ চিন্রক্প ! সেই ছবি মনে না থাকলে 'কি 
রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন আষাঢকে “তোমার শ্যামল শোভার বুকে 'িদহ্যতেরই 
জ্বালা"! আর একেবারে আজকের কাব সুমন চট্রোপাধ্যায়ই ?ক পারেন প্রবণ 
কাঁবর দীপ্ত উঠে দাঁড়ানোকে এই অসাধারণ পধান্ত দিয়ে চান্তত করতে-_ 


“অতকিতেই আকাশ হানলো 
বদন্যতময় আলোকাঁচন্ত, 
নতুন একটা কাঁবতা লিখতে 
উঠে দাঁড়ালেন অরুণ মিন্র।" 


আসলে, মধ্যযুগের কাব 'বিদ্যাপপতি ধর্মের উপলক্ষ পেরিয়ে রাধার সঙ্গে একা 
হয়ে গিয়েছেন, তাই এ কাঁবতায় তাঁর অনূভূঁতি ও তার ব্যঞ্জনার মধ্যে রাধা কোন 
ব্যবধান নয়, এক অলৌকিক সেতু । যে প্রকাতকে রাধা দেখেছে কৃষককে স্মরণ 
রুরতে, কাঁবর কাছে সেই কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকীতই হয়ে গেছে কৃষ্ণ । আধুনিক 
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কাঁবর কাছে ধমে'র এই উপলক্ষ নেই, নেই তাঁর রাধার মতো কৃষ্রাতির আকুলতা । 
তবু যখন আজকের কবি বলেন-__ 


«এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে । 
সেই আগ্‌নের কালোর্‌প যে আমার চোখের ”পরে নাচে ॥৮ 


তখন একটি কৃষ্ণমূতি" কি ঝলছে ওঠে না আমাদের মনের মধো! এখানেই 
কাব বদ্যাপাতি একট কাঁবতারা'*গ্লীলক্ষকে আতক্রম করে যান, সার্ক গণীতিকাঁবতার 
স্বাদ সঞ্চারত করতে পারেন তার মাথুর পথাঁয়ের ধমাঁয় কাবতায় । 

এবার সময়ের বিশাল দূরত্ব আঁতক্ুম করে চলে আস সাম্প্রীতিক কালের স্বীকৃত 
কাব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি কবিতায় । কাঁবতাঁটি এই রকম-_ 


“নবীন কিশোর তোমাকে দিলাম ভুবন ডাঙার মেঘলা আকাশ 
তোমাকে দিলাম বোতামাবহীন ছেড়া শার্ট আর 
ফুসফুস-ভরা হাসি 
দুপুর রৌদ্রে পায়ে পায়ে ঘোরা, রানির মাঠে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা 
এসব এখন তোমারই, তোমার হাত ভরে নাও আমার অবেলা 
তোমার দুঃখ কোধ শিহরণ 
নবীন ফিশোর, তোমাকে দিলাম আমার যা-কছু ছিল আভরণ 
জহলন্ত বুকে কফির চুমুক, সিগারেট চুরি, জানালার পাশে 
বালকার প্রাত বারবার ভুল 
পরূষ বাক্য, কাঁবতার কাছে হাঁটু মুড়ে বসা, ছনীরর ঝলক 
অভিমানে মানুষ কিংবা মানুষের মত আর যাশকছুর 
বুক চিরে দেখা 
আত্মহনন, শহরের পিঠ তোলপাড় করা অহংকারের দ্রুত পদপাত 
একখানা নদী, দ₹* তিনটে দেশ, কয়েকাঁট নারাঁ_ 
এসবই আমার পৃরোনো পোশাক, বড় প্রয় ছিলো, এখন শরীরে 
আঁট হয়ে বসে, মানায় না আর 
তোমাকে দিলাম, নবীন কিশোর, ইচ্ছে হয় তো অঙ্গে জড়াও 
অথবা ঘ'ণায় দূরে ফেলে দাও, যা খুশি তোমার 
তোমাকে আমার তোমার বয়স সব কিছু 'দিতে বড় সাধ হয় ।” 


প্রমন্ত কৈশোর এবং নবীন যৌবনের সমস্ত মন্ততা-_সব স্বাধীনতা, সব স্বপ্ন, সমস্ত 
কোধ-দুঃখ-শিহরণ কবি দান করেছেন নবীন কিশোরকে । এক 'নওল কিশোরকে? 
সব কিছু দান করার পরও তাকে বুঝতে পারেনি বলে একাদন বিলাপ করেছে 
বদ্যাপাঁতর রাধা “কৈছে গোঙায়াঁব / হার বিনে দিনরাতিয়া” আর কালের অপর 
সীমায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আকুল হয়ে পড়েছেন আর এক নবীন কিশোরকে সব. 


3৬ সা'হত্য-প্রকরণ 


শঁকছ্‌ দেবেন বলে । একেবারে নিঃস্বার্থ দান, চিরকালের মত--“একখানা নদী, দু- 
গৃতনটে দেশ, কয়েকটি নারব" পর্যন্ত । রাঁসক পাঠক বোঝেন এই নবাঁন কিশোর কোন 
শীবশেষ কিশোর নয়, ইংরোঁজ কাঁবতায় যেমন আমরা পাড় 5৮9: 2391), 9৮০19 
9110, রবান্দ্রনাথ যাকে বলেন “চির-যুবা'--এও তেমনি চির-কিশোর । এক 
কথায় বলতে গেলে 'নবীন কিশোর” একটা ধারণার মূর্ত রূপ, চির নবীনতার, 
চর কৈশোরের । টি 


গীতিকাবতার যেসব লক্ষণের কথা আমরা জানি সেগএীল 'নয়ে কাবতা'টির বিচার 
করতে পার । প্রথমত, ব্যান্তগত লক্ষণ । এই কাঁবতা অবশ্যই একট ব্যান্তগত 
ঃখ প্রকাশ করেছে । কবির বয়স হয়ে যাচ্ছে, একাঁদন বয়সের ধমে যে চড়ান্ত 
স্বাধীনতা ভোগ করেছেন, ছোটখাট কাজকর্মে যে নিবিড় আনন্দ পেয়েছেন তা 
পাবার ক্ষমতা এখন কমেই কমে আসছে । এই পুরনো এবং পপ্রয় পোশাক শরণরে 
যে আঁট হয়ে বসছে, কাব টের পান সে কথা । তাই গভাঁর বেদনাতেই সেই সোনালি 
কৈশোর ত্যাগ করার কথা বলেছেন, তা দান করার কথা বলেছেন-_ এ কাঁবর 
ব্যন্তগত কথা তো খটেই। 
দ্বতয়ত, আত্মময়তা । উউত্তরাধকার, একান্তই আত্মময় কাঁবতা। কাঁব ন্‌ 
বললে আমরা জানতেই পারতাম না কাবর সেই আঁভমানী আত্মহননের কথা, 
«অহংকারের দ্রুত পদ্পাতের? কথা যা নাকি একাঁদন শহর তোলপাড় করেছে । আমরা 
জানতেই পারতাম না কাঁবর আঁধকারে ছিল গোটা একখানা নদী, দ:-তিনটে দেশ, 
এমনাক কাবর নিজস্ব কয়েকটি নার । এমন একি আত্মময় কাঁবতা খুব বোঁশ লিখতে 
পারেন না, এমনাক একজন সমথ" কাঁব 'নজেও । 


ততায়ত, গাীঁতকাবিতায় যে শাশ্বত ও সর্বজনীন আবেদন থাকে তাও নিশ্চয়ই 
এই কাঁবতায় আছে । আমরা যেসব উত্তরকৈশোর পাঠক এই কাঁবতার দর্পণে 
খানজেদের মুখ দেখি, এ কাঁবতা তো তাদের মকলেরই। একাঁদন আমাদের 
সকলেরই অহংকারের পকেট অনেক ভার ছিল। একটি নারী পাশে থাকলে, 
কাঁবতার জন্য দগ্ধ হতে পারলে, রাতের মাঠে চিৎ হয়ে আকাশের 'দিকে 
চেয়ে প্রায় অকারণেই নিজেদের আমরা সম্রাট ভাবতে পারতাম । তার দশগ্ণ 
বেশি পেয়েও আজ যখন সেই প্রার্থত পুলক অনুভব করতে পার না, স্পম্ট বৃঝতে 
পারি সেই পুরনো পোশাক শরীরে আর মানাচ্ছে না, ছাড়তেই হবে এ পোশাক । 
এই সোনালি কৈশোরকে ফেলে আসার দুংখ এতোই সর্বজনীন যে কাঁবতা?ট ব্যান্তগত 
হয়েও সহানহভব পাঠে হয়ে ওঠে আমাদের সকলের । 

চতুর্থত, যে যন্ত্রণা এবং তীব্র অনুভূতি কাবতা'টির মধ্যে নাহত আছে তা অতি 
সংহত প্রকাশভাঙ্গ খখজে নিতে পেরেছে বলেই তাকে একটি ছোট গাঁতিকাবিতার 
সংযমী পরিসরের মধ্যে আমরা আবদ্ধ দেখোছি । উচ্ছ্বাঁসত প্রকাশ ঘটাতে চাইলে এই 
বিষয় নিয়ে কবি অনায়াসে একটা কৈশোর-সংহার কাব্য লিখে ফেলতে পারতেন । 


মচ্ময় কাঁবতা ৪৭ 
চ. ভক্তিমুলক কবিতা! 


গীতিকবিতার আলোচনায় যাও আমরা দেখোছি মধ্যযুগে ধর্মকে অবলম্বন করেও 
তা লেখা নম্তব, তব: ভীন্তমূলক কাঁবতা নামে মন্ময় কাবতার একাঁট স্বতন্ বিভাগের 
পক্ষপাতী সমালোচক শ্রীশসন্দ্র দাশ । তিনি এর নামকরণ করতে চেয়েছেন ভান্তমূলক 
গীতিকাঁবতা । তিনি এর যে উদাহরণ দিয়েছেন তা হল “শঙ্ুকরাচাের স্তোন্রমালা, 
অক্ষয়কুমার বড়ালের “কোথা তুমি” রামপ্রসাদের পদাবলী, গোঁবন্দদাসের বিজ্দনা- 
গীতি 0818109]  ব৩৮/1087-এর 11880 116 01001511810 010%/0176- 
এর 9801, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি'র কাঁবতানিচয়, রজনী সেনের (রজনীকান্ত সেন ) 
«নভ'র' এই শ্রেণীর কাঁবতা 1” 

আমরা মনে কার ধর্মই যখন এদের উপজীব্য এবং ধমের মূলোই যখন রচনার 
মূল্য তখন তাদের কবিতাই বলা যায়না । কিন্তু 'বিষয়কে তুচ্ছ করে যখন তা 
সত্যিই কাঁবতা হয়ে উঠেছে, তখন আর ভান্তমূলক সংজ্ঞায় আঁভীহত না করাটাই 
সংগত। যেমন চযপিদের কোন কোন পদ কাবতা হয়ে উঠেছে, লালন ফাঁকরের 
গ্রান ধমের পিঞ্জর ভেঙে উদার মানবলোকে প্রবেশ করেছে, রব দ্দ্ুনাথের গীতাঞ্জলি 
অনুভূতি আলোয় এমন অসামান্য কাবিতা হয়ে উঠেছে যে ধম" তার উপজীব্য 
কিনা ভাবারই অবকাশ থাকে না আমাদের । অন্যাদক থেকে বিচার করলে 
শঙকরাচাধের স্তোন্ এবং রবীন্দ্রনাথের গান অথবা [6%101820 এবং 31050178-এর 
কাঁবতা একই বিভাগে ন্যস্ত করাটাও খুব বোঁশ য্যান্তসংগত বলে আমাদের মনে 
হয় না। 


ছ. প্রেমমুলক কবিত। 


গতিকাঁবতার এই 'বিভাগাঁটও করেছেন সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ । এই বিষয়ের 
পাঁথকৃৎ সমালোচক হিসাবে আমরা 'বিভাগাটর উল্লেখ করলাম । তান লখেছেন-- 
«প্রেমমূলক গণীতকাঁবতায় প্রেমের আশা নৈরাশা, বেদনা-মধুরতা প্রভীতিকে আশ্রয় 
করিয়া কাব আতন়গত ভাব-কঞ্পনার স্বতঃস্ফূর্ত রূপ দান করেন । ইংরেজী 
স্বাহত্যে 88105-এর 19 10৬5 19 11106 &, 190, 160 10959, 1001779-এর "6 
। 1505855, 1310%/11108-এর 116 1450 2105 11095690791, 015 ৬/০10 101৩6, 
রবীন্দ্রনাথের 'বষরি দিনে? দেবেন সেনের “নাজ ভাঙান” গোবিন্দদাসের আম তোরে 
ভালবাসি” এবং জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন: উল্লেখযোগ্য ॥ 

গীতকাঁবতার আগ্তত্ব স্বীকার করলে নতুন করে প্রেমমূল্' কাঁবতার পৃথক 
“বিভাজন স্বীকার করার কোন অর্থ হয় বলে আমাদের মনে হয় না, কারণ খাঁটি 
"ছাখীতকাবতার পণ্চাণ ভাগই তো প্রেমের কবিতা । তাছাড়াও এই একই বিভাগে 
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গোবিন্দদাসের 'আ'মি তোরে ভালবাসি আঁন্বমজ্জাসহ* এবং জশবনানন্দ দাশের থাকে 
শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বাঁসবার বনলতা সেন এক পযয়িভুন্ত মনে করে 
নেওয়াও শন্ত ৷ 


জ. প্রকৃতিমূলক কবিতা 


প্রকৃতিম.লক কাঁবতা আধ্বানক বাংলা সাহত্যেরই অবদান । এর উত্তরাধকার 
আমাদের 'ছিল না একথা বলা যায় না। বোঁদক সাঁহত্যে প্রকীতর উপাসনা-স্তোনন 
রচনা করা হয়েছে । লৌকিক সংস্কৃত এবং প্রাকৃত-অপদ্রংশ সাহিত্যেও অবশ্য 
প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু প্রেক্ষাপট হিসাবে । নায়ক-নায়কার মনের 
অবন্থা পারস্ফুট করবার জনা প্রকৃতির সাহায্য গ্রহণ করাই এর উদ্দেশ্য । 
আলংকারক ভাষায় বলতে গেলে, প্রকীতিকে সেখানে গ্রহণ করা হয়েছে উদ্দীপন 
গুবভাব হসাবে, অবলঘ্বন বভাব হিসাবে নয়। 

প্রাচীন বাংলা সাহতোও এই ব্যাপারটি দেখা যায়। প্রকৃতি সেখানে আসেনি 
এমন নয়, বরং মাঝে মাঝেই তাকে দেখা গিয়েছে । কিন্তু দেখা গিয়েছে ওই 
উদ্দীপন গবভাব হসাবে, প্রকীতিকে সাক্ষাংভাবে গ্রহণ করার উৎসাহ কাঁবরা দেখানান ॥ 
যেমন ধত্রা যাক প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চষ্পিদ, সেখানে এরকম পরধান্ত আছে-_ 


“উ'চা উচা পাবত তশহ বসই সবরী বালী 
মোরাঙ্গ-পণচ্ছ পরাহণ সবর গীবত গুঞ্জরী মালী। 


এখনকার বাংলায় হতে পারেঃ 


শবরশর বাসভূঁমি পর্বত উচ্চ, 
গ্রীবায় গনুঞ্জা-মালা, ?শরে কেকা-পচচ্ছ। 


সেখানে এমন পংন্তও আছে--নানা তরুবর মৌল রে গঅণত লাগেলণ ডাল", 
(অথাৎ নানা তর; মেলে শাখা গগন-স্পশী, কিন্তু প্রকৃতি সেখানে ধমণতত্বের রংশক। 
অন্কে পরে অদ্টাদশ শতকের শান্ত পদাবলীতেও আমরা ঠিক এই একই ভাবে 
রূপকার্থে প্রকীতিকে পাই যখন কাঁব বলেন, শুকনো তরু মনপ্রে না, ভয় লাগে 
মা ভাঙে পাছে ।” 


আদি-মধ্যযগের উল্লেখযোগ্য বাংলা কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীত'নেও প্রকৃতি-চিণের 
অভাব নেই, একাঁটি উদ্াহরণ-_ 


“আমিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষা 
মেঘ বাঁহআ গেলে ফুটিবেক কাশী ।৮ 


মন্ময় কবিতা ৪৯ 
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বাঁ কাটবে গেলে আ্বন মাস, 
মেঘ উড়ে যাবে, ফুটে উঠবে যে কাশ । 
মধ্যঘৃগের এশ্বয" বৈষবপদাবলাী প্রকীতিচিত্রণের ভান্ডার বলা যেতে পারে। 

মঙ্গলকাবোর বারমাস্যায় এবং মৈমনসিংহ গাঁতিকা ও পবেবঙ্গ গীঁতিকাতেও প্রকতির 
অনেক চি আমরা পাই ॥ কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে উদ্দীপন বভাবের 
ওপরে আর তা উঠতে পারোন । প্রকৃতির মাহমা পাঁরস্ফুট করবার জন্যই প্রকাতকে 
অবলম্বন করবার মতো ঘটনা ঘটোন প্রাগাধ্ানক সাহিত্যে, অবশ্য ব্যতিক্রম সব 
ক্ষেত্রেই থাকতে পারে, সেটা ধতঁব্যের মধ্যে নয় । 


মধ্যযুগে প্রকীতিকে তার নিজস্ব মূল্যে গ্রহণ করার একটা অস্পম্ট আভাস যাঁ 
থাকে, তবে তা আছে ভারতচন্দ্র রায়গ্ণাকরের কাব্যে । কাঁৰ ঈমবরচগ্দ্র গুপ্তকে 
যাঁদ কাব হিসাবে মেনে নিতে আপ্পান্ত না থাকে তবে তাঁর কাবতায় এ আভাস আরো 
স্পঙ্ট । তবে প্রকীতিমলক কাবতা বলতে প্রকৃতই যা বোঝায় তার সূত্রপাত যে 
মধুসূদল দত্তের হাতে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ॥ তাঁর “তুদ্শপদণী কাঁবতাবলণ'*র 
অন্তর্গত 'স্বায়ংকাল", “সায়ংকালে তারা+, নিশা", উদ্যানে পযুত্কারণগ" প্রভীতি কাবতা 
এর উদাহরণ । তবে প্রকৃতিকে পর্ণ মূলা "দিয়ে প্রকৃতি ও মানবের অচ্ছ্দ্য 
সম্পকেরি কথা প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন কাব হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
“হায়রে প্রকৃতি সনে মানবের মন 
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি, 
নতুবা যামিন 'দবা প্রভেদে এমন-_ 
কেন হেন ওঠে মনে চিন্তার লহরী !” 
রবখন্দ্রনাথ যাঁকে “ভোরের পাঁখ” বলেছেন, সেই বিহারধলাল চক্রবতর্দর হাতে 
প্রকৃতি প্রাণ পেয়েছে এবং 'বাবধ বৈচিন্যে তা দণপ্ত হয়ে উঠেছে রবান্দ্রনাথের হাতে । 


ব. প্রার্থনাসংগীত 


ইংরেজিতে থাকে বলে 900, বাংলায় তাকে আমরা প্রার্থনাসংগশত বা 
শতবগাথা নাম দিতে পারি । মন্ময় কবিতার মধ্যে হম এক 'বাশষ্ট চান আধিকার 
করে আছে, সুতর"ং স্বতন্্রভাবে তার আলোচনা করা দরকার । 

“হম বলতে বোঝায় দেবদেবীদের উদ্দেশে রচিত স্তবগাঁথা, সাধারণ ভাবে 
গাওয়ার জন্যই যা লেখা হতো, তবে আবৃক্তির জন্য রচিত প্রার্থনাগর্খীতিও একেবারে 
পাওয়া যায় না এমন নয়। দেবদেবাঁর উদ্দেশে রচিত হলেও মানবিক অনভাতি 
এই সব গানে একেবারে ভাৎপর্যহীন নয় । পরনো প্রার্থনাসংগণতে কাবিরা ঈশ্বর 
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ও অধ্যাত্মক জগৎ সম্বচ্ধে তাঁদের ব্যান্তগত উপলাধ্ধ যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমান 
তাঁদের গ্রানে মতষ্কামের পার্থব জীবনও তুচ্ছ হয়ে যায়নি । 


সবচেয়ে প্রাচীন থণ্ডকাঁবতা হিসাবেই স্তবগাথাগুঁলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
যেমন থাঁন্টপূর্ব ১৫০০ সালেই রচিত হয়েছে বৈদিক স্তবগাথা, অথচ আধধাষিদের 
কাঁবকঙ্পনার এমবর্য আমাদের 'বাস্মত করে । প্রকতিকে বন্দনা করবার জন্য তাঁরা 
যে স্তোন্ন রচনা করেছেন তাতে প্রকীতিকে তাঁরা মূর্ত করে তুলেছেন এবং এই পদ্ধাতর 
জন্যই তাঁদের প্রকাশ অনেক মানবিক হয়ে পড়েছে । সেই বেদগানের প্রাথনাসংগশতের 
চেয়ে আজকের শ্যামাসংগাঁতের প্রার্থনা ব্রঙ্গময়ী দে মা পাগল করে আপাত- 
বিচ্ছিন্ন অথচ এক সনাশ্চিত সাদশ্য সূত্র অবলম্বন করে এক আঁভন্ন ধারার মতো 
প্রবাহিত হয়ে আসছে । তার সঙ্গে বাঁভন্ন সময়ে মিশেছে বহু বিভিন্ন ধারা-_সৃর- 
দ্বাসের ভজন, কবীরের ভজন, তুলসীদাস-মীরাবাঈ-এর ভজন, রামদাস-তুকারামের 
ভজন । অন্য দিকে আছে বৈষব কবিদের প্রার্থনা, শান্ত কবিদের আকুতি । সমস্ত 
ধারা মিলে একটি প্রধান আধ্যাঁত্মক ধারাকেই এমন পাঁরপুস্ট করেছে যে আমরা 
একথা আজ জিজ্ঞাসা করতে ভূলে যাই বাউল গানে কোন: বিশেষ ধমে'র মরমীয়া 
সাধনের কথা বলা হয়েছে, সফণ সাধনতত্ত প্রকৃতপক্ষে মূসালম সাধনতত্ কিনা এবং 
ভাটিয়ালি গানে যে সংজন বন্ধুকে সম্বোধন করা হয় তিনি কোন: ধর্মমতের 
দেবতা ! নাক তিনি একান্তই প্রাণের দোসর, রবীন্দ্রনাথের পাহ্ুজনসখা" বা 
“পরাণসথা বন্ধুর মতোই জীবনের নিয়ন্তা এক পরম বান্ধব কিনা । 

পাশ্চাত্য সাহত্যে গ্রীক ণহম:-ই সবচেয়ে প্রাচীন | কিন্তু তার বেশির ভাগ আজ 
িস্মতির গর্ভে সমাহিত । যা আমরা স্মরণ রেখোঁছ তার মধ্যে পড়তে পারে বেশ 
ণকছ্‌ স্টোয়িক স্তোত্। ইহৃদ্ষীদের প্রার্থনাসংগীতে ঈশ্বরের মাহাজ্মের চেয়ে 
নিজেদের লাঞ্ছনা এবং তা থেকে উত্তরণের প্রয়াসই বেশি দেখা যায়। “ওল্ড 
টেষ্টামেস্টের' বহু গানেই তার প্রমাণ আছে। গ্রীক এবং হিব্রু ভাষার প্রার্থনা- 
সংগীতের অদ্ভুত এক সমন্বয় দেখা যায় ইংরোঁজ ভাষায় রচিত খ্রাঞ্টান পহমে"। 
বাঁভন্ন গীঁজায় যেসব প্রার্থনাসংগীত গাওয়া হাতো বা হয় তার স্বরালীপ-সমংন্ধ এক 
সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে । প্রাচ্য সাহিত্যে 
ওমর খৈয়াম, হাফিজ প্রভীতির মতো পাশ্চাত্য সাহিত্যে বাভন্ন ইউরোপণয় ভাষায় 
অনেক প্রার্থনাসংগীঁত লেখা হয়েছে । অপেক্ষাকৃত আধূনিককালে--অন্টাদশ- 
উনাবংশ শতকেও কুপার, হেবার, পামার-এর মতো ইংরেজ ও আমোরকান কবি 
প্রার্থনাসংগীঁত লিখেছেন । 


অবশ্য উনাবংশ শতকেই বা প্রান্তরেখা টানি কেন, ধর্মসংগত হওয়া সত্বেও 
স্তোন্ন গাথার ধারা এখনও অব্যাহত বললেই সত্যনিষ্ঠার পারচয় দেওয়া হবে। 
কারণ তা নাহলে ফাম্সিস টমসন বা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞাল-গণতিমাল্য-গীতাল 
পর্বের গানগুলিকে আমরা আর কোন: শ্রেণীতেই বা বিন্যস্ত করতে পারি ! 


মজ্মর কবিতা ৫১ 
ও, ওড বা স্ততিকবিতা 


গাঁতিকাবতার অন্যতম প্রাচীন শ্রেণী বলা যায় ওড (0৫6)কে | স্বীকৃত 
র্ারভাষার অভাবে একে স্তুতি কাঁবতা বলা যেতে পারে, তবে ওড শব্দটি ব্যবহার 
করাই আধকতর যাঞ্তিসংগত হবে বোধহয় | 

প্রা্ীন গ্রীসে ওড ছিল প্রধানত এক ধরনের সম্মেলক গান বা কোরাস, তবে 
একক কণ্ঠের ওডও তখন একেবারে অপ্রচালিত ছিল না। পৃরণো ওডে পর পর 
তিনটি স্তবক থাকতো । সম্মেলক গারকগণ প্রথমে মঞ্চের বাঁদকে ঘুরে প্রথম স্তবক 
গাইতেন, একে বলা হতো স্ট্রোফি (80০1৩) ; তারপর দ্বিতীয় স্তবকঁটি গাইতেন 
ডান কে ঘুরে, একে বলা হতো আ্যাণ্ট স্ট্রোক (4005002৩) ; এরপর ততগয় 
স্তবকঁটি গাইতেন সবাই এক জায়গায় দাড়িয়ে, একে বলা হতো ইপোড (722০৫6 )। 
কাবিতা দীঘ হলে স্তবকের সংখ্যা বেড়ে যেতো, কিন্তু পুরণো ওডে 'তিনাট বিভাগ 
সর্বদাই মেনে চলা হতো । প্রাচীনকালে গ্রীক ভাষার যেসব কাঁব সার্থক ওড রচনা 
করেছেন তাঁদের মধ্যে স্যাফো, আ।নাকেওন, 'পিন্ডার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । অবশ্য 
এইসব কাঁবদের রাঁচত ওডের বিষয় ছিল এতোই ভিন্ন যে গাঁতিকবিতার এই 
গিবভার্গাটকেই সমালোচক হাডসন খুব বিস্তৃত ও অস্পন্ট মনে করেন । তাঁর বিখ্যাত 
গ্রন্হে তিনি বষয়বৈচিন্ত্য সম্বন্ধে এমন মন্তব্য করেছেন যে এর ব্যাপ্ত ছিল “00 
(1১6 01110101716 30108 ০ 4১119801501, 10 006 10৬৬ 501089 ০0? 98011)0, 800 
000) 00996 891 (0 006 100 40908989108] 06103 01 1980081. 

তা সত্বেও অবশ্য ওড-এর স্নিদিষ্ট সংজ্ঞা আছে। হাডসন এর দুটি সংজ্ঞা 
উল্লেখ করেছেন, প্রথম সংজ্ঞায় বলা হয়েছে এঁটি--“& 110050 (81615 801105869) 
19100, 00৮11) 006 00101000180) 8001699 , £6061811% 01601950 01 ৩৪510 
1) 500)৩00, 16611776 2100 9051৩. 

[নিউ ইংলিশ ডিকশনারির এই সংঙ্া অনুসারে তাহলে ওড প্রায়শই ছন্দোবদ্ধ এক 
ধরনের গাঁতিকাঁবতা যা কাউকে উদ্দেশ্য করে রচিত । বিষয়, অনভূঁতি ও প্রকাশ- 
ভাঙ্গতে একটা মহৎ িকছ বা উচ্ছ্বাস বর্তমান থাকে এরকম কাঁবতায় । হাডসন 
্বতীয় সংজ্জা বেছেছেন [8781151) 0৫5১ গ্রন্হের ভূমিকায় 0০55০ যে মন্তব্য করেছেন 
সেখান থেকে । 0০5$৩-3 বলেছেন প্রায় এই একই কথা, এই কবিতা হল “&2$ 
৪0810 06 60090518500 ০01 5%:81660 1911091 ৮61৪6, ৫1160154 (0 ৪ 036৫ 
0010096, 200 ৫0621108 0108165515019 ৮100 & 1801960 (1)6096.++ 

এগুলির সঙ্গে সমালোচকগণ যোগ করেছেন আরো দুটি বৈশিষ্টা-প্রথমত।, 
চিন্তাধারার যৃন্তসংগত বিবত'ন এবং দ্বিতীয়ত এর দৈর্ঘ্য, যা.ল্শাঁক পন্থাশ থেকে 
দঘুশো পধান্তর মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

ওড কাঁবতায় প্রচুর বিবর্তন হলেও ধারাটি এখনও সঙ্জীব । প্রাচীন গ্রীক রীতির 
তিনটি বিভাগ এখনও মানা হয়, তবে জনসন তাদের নতুন নামকরণ করেছেন থাক্ুমে 


৫২ সাহিত্য-প্রকরণ। 


ঘা, ০000061-001) এবং 90800. প্রাচীন গ্রীক কাঁবদের মধ্যে ওড রচনার সবচেয়ে 
খ্যাঁতমান ছিল্নে পিশ্ডার । তাঁর মতো কঠিন নিয়মনিচ্ঠা দেখাতে না পারলেও 
মোটামুটি পিশ্ডারীয় রাঁতিতেই রোমান কাব হোরেস ওড রচনা করেছেন । তাঁর 
ওডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য টু 'সিনেসাস', “কান্ট্রিলাইফ' প্রভৃতি । ইংরেজি কাবতার 
কাব মিলটনের সময় থেকেই এই জাতীয় কাঁবতা লেখা হয়ে আসছে । বস্তুত ইংরেজি 
সাহিত্যে রাচত ওডের মারফতই আমরা এই কাঁবতার সঙ্গে পারাচিত হয়েছি, নতুবা 
বাংলা সাহিত্যে ঠিক এই রকম স্তুতি কবিতা লেখার রেওয়াজ ছিল না। আঁত সম্‌হ্ধ 
ইংরেজি সাহিত্যে যাঁরা মোটামুটিভাবে পিপ্ডারীয় রীতি মেনে কবিতা রচনা 
করেছেন তাঁদের মধ্যে পুরণো কাব বলতে নাম করতে হয় জন মিলটন এবং আব্রাহাম 
কাল-র। পরবতঁকালে এই ধরনের ওড রচনা করেছেন গ্রে এবং কাঁলন্স। গ্রের 
€ওড অন এ 'ডিস্ট্যান্ট প্রসপেক্ট অন ইটন কলেজ" ও কাঁন্স-এর “ওড টু ইভ-নিং, 
ণদ প্যাশন:স" প্রভাতি উল্লেখযোগ্য কাঁবতা । এই ধারা অনুসরণ করে যাঁরা 
গনয়ম মেনে ওড রচনা করোছিলেন তাঁদের কিছ? বিখ্যাত কাঁবতা-স্পেন্সরের 
“এএপিথালামিয়ন', শোঁলর এওয়েস্ট উইণ্ড' ; কাঁট-সের ু এ নাইটিঙ্গেল”, অন এ 
গ্রীসিয়ান আন” প্রভৃতি | যাঁরা কঠিন নিয়ম না মেনে কিছ; স্বাধীনতা নিয়োছিলেন 
তাঁদের কিছ] বিখ্যাত কাঁবতা ভ্রাইডেনের “আলেকজাণ্ডারস ফীস্ট” ; ওয়সওয়থের 
এড অন দি ইণ্টিমেশনৃসূ অব্‌ ইমংমরট্যালাট' ; টেনিসনের “ওড অন দা ডেথ অব 
দি ডিউক অব ওয়েলিংটন, প্রভীনৈ। 


দেবদেবীর স্তুতি বাংলা কধিতায় মধ্যযুগে প্রচুরই লেখা হয়েছে, কিন্তু তাদের 
ঠিক ওড বলা বায় না, ওড আধ্দীনক কালের সৃষ্টি। ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ডের উদ্দেশধমণ 
কাঁব₹তাকে কেউ কেউ ওড মনে করেন কিন্তু এগীলকে উন্নত ভাবের রচনা কোনক্রমেই 
বলা চলে না। মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলাীতে কিছ; ওডের সন্ধান পাওয়া 
যায়, যেমন “কপোতাক্ষ নদ”, “বসন্তে একটি পাখার প্রতি” শ্যামা পক্ষী” প্রভৃতি । 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা খণ্ড কবিতাতে ওডধম রচনা কিছ আছে, বিশেষত 
ইংরোজ কবিতার অন্বাদে । বহারীলাল চক্ুবতশর “বঙ্গসুন্বরণ' বা পনসর্গ 
সম্দর্শন' দ্বীর্ঘ রচনা হলেও তাতে ওডের ধর্ম রক্ষিত হয়েছে বলে অনেকে মনে 
করেন। বাংলা সাহিত্যে সবশ্রেম্ঠ ওড লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। ছোট কবিতার মধ্যে তাঁর “মহযয়া' কাব্যের 'নায়ী" শীর্ষক স্বিতাগুিকে 
এই ধরনের উল্লেখযোগ্য কাঁবতা বলা যায়। দীর্ঘ কাবতার মধ্যে “বসুন্ধরা”, 
সমুদ্র প্রতি*, ক্যামেলিয়া” “পৃথিবী” প্রভূত কবিতার উল্লেখ করা যায়। 
বাংলায় পরবতাঁকালের অন্যান্য ওডের মধ্যে উল্লেখ্য যতীন্দ্রনাথ সেনগণপ্তের 
'নবপন্হা” সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের “বদদ্ধপযার্ণ মা, মোহিতলাল মজুমদারের "পান্হ”, 
জীবনানগ্দ দাশের “সহচেতনা” সঞ্জয় ভট্টাচাযের 'নীলিমাকে', বিনয় মজুমদারের 
"আমার ঈম্বরীকে প্রভশত। 


মঞ্ময় কবিতা ৫৩ 
ট. এ্রজিজি ব1 শোকখ্সীতি 


এলজি বা শোকগীতি বলতে আমরা এখন বন্ধু, আত্মীয় বা আঁতি নিকট- 
জনের বিয়োগব্যথাকে উপলক্ষ করে কাঁবর ব্যান্তগত শোকভাবনার প্রকাশকে বুঝে 
থাক, কিন্তু বহু প্রান এই গাঁতকীবতার ধারা সম্বন্ধে প্রাইমার অব গ্রীক 
লিটারেচার" গ্রন্হে সমালোচক জেব বলেছেন, এর বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি অত্যন্ত বেশি। 
যুদ্ধাবগ্রহ, পরাধীনতান্ন যল্লণা, রাজনৌতিক ব্যঙ্গীবদ্রুপ, আদর্শ জীবনযাঘা সম্বন্ধে 
কাঁবর ধারণা, উৎসবের আনন্দ, মৃতের প্রাতি শোকন্জ্রাপন প্রভৃতি অনেক বিষয়েই 
এীলাঁজ লেখা হতো বলে তান জানয়েছেন । ব্যান্তগত শোক এবং মতের উদ্দেশে 
রচিত কবিতাকে “মোনো ডি” নামে আখ্যাত করা উীঁচত বলে সমালোচক শ্রীশচন্দ্ 
দাশ মনে করেন। আবার সমালোচক হাডসন জাঁনয়েছেন, গ্রীক এবং ল্যাটিন 
সাহত্যে একটি বিশেষ ছন্দরূপকেই “লাজ বল। হতে।। প্রথমে ছমান্রা ও 
পরে পাঁচ মালায় সাঁ্জত এই ছন্দরূপের আদশ' যে কাব লংফেলো-র একাঁট 
কাঁবতায় ধরা পড়েছে তাও তিনি দেখিয়েছেন । 


অবশা উদ্ভবকালে এালাঁজর 'বিষয়বৈচিন্রা কতো বেশি ছিল এবং কাঁ স্মানার্দিষ্ট 
ছন্দ্রুপ মেনে এই ধরনের কাঁবতা রাঁচত হতো তা জেনে আমাদের লাভ নেই। 
এলাজ শব্দাট এসেছে গ্রীক 1516518 শব্দ থেকে, যার অর্থ বেদনার আকুলতা 
এবং বত'মানে শোকপ্রকাশক কাবতা হিসাবেই তাকে আমরা জানি । সতরাং 
প্রচলিত অর্থকেই এক্ষেপ্লে মেনে নিতে হবে। ইংরোজতে শোকজ্ঞাপক ছোট এক 
খরনের কাঁবতাকে বলে ডার্জ, তা সত্বেও শোকের কাঁবতাকে সাধারণভাবে আমরা 
এলিজিই ধরে নিতে পারি । 


বরং এলজির কয়েকটি স্পঙ্ট বিভাগের কথা আমাদের স্মরণে রাখা ভাল । 
এক ধরনের এাঁলাঁজকে বলা যায় 00068] 15৮, এতে কাঁব-সাহাত্যিকের 
স্মরণে তাঁর রচনাকর্মের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা হয়, তার প্রাত শ্রদ্ধান্কাপনও করা 
হয়। ইংরোঁজ সাহিত্যে এই ধরনের এাঁলজ্রির মধ্যে আননজ্ডের “হাইনেজ গ্রেভ", 
ওয়াটসনের এয়ডসওয়র্থস গ্রেভ' উল্লেখযোগ্য । এলাজর অন্য এক বিশেষ 
বিভাগকে বলা হয় প্যাসটোরাল লাজ বা রাখালয়া শোকগরণীত। এর বৈশিষ্ট্য 
হল, কাঁব তাঁর ব্যান্তগত শোককে এক নিঃসঙ্গ রাখালের বেদনার সঙ্গে আভন্ব 
করে তোলেন এবং রাখাল খন তার শোকসন্তপ্ত চিত্তের পরিচয় ফুটিয়ে তোলে, 
তাতেই প্রকাশিত হয় কাঁবর বেদনা । এই ধরনের গলার উদ্ভাবক গ্রীক কাবি 
বিয়ন, [তানি “ল্যামে্ট ফর আডোনপ” কবিতায় এই রাতর প্রথম প্রয়োগ করেন । 
শাক্ষ করবার মতো, কবি বিয্নের মৃত্যুর পর তাঁর শিষা কবি মসকাস- লেখেন 
এই একই রীতিতে “ল্যামেপ্ট ফর বিয়ন' | 


এীলাঁজ কাতার প্রাচীন গ্রীক কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি সিসনেরমাস্‌, 


&৪ সাহত্য-প্রকরণ 


আযানাক্রেরন ও একেসব্রোটাস ৷ ল্যাটিন ভাষার কবিদের মধ্যে নাম করা যেতে 
পারে কবি টিবউলাস, ওভিড, ট্যাসো প্রভীতর । ইংরেজি সাহিত্যে এীলাঁজ 
ব্রচয়তাদের মধ্যে আছেন মিলটন ('লাঁসডাস ), স্পেন্সার (আযস্্রোজেল ১ শোল 
(আডোনেইস ), ম্যাথ আনর্ঞ (রাগাঁব চ্যাপেল ), হুইটিয়ার (ইন 'রমেমন্রান্স 
অব জোসেফ স্টার্জ ), ব্রাটীনং (লা সেহীজয়াজ ) প্রভৃতি । টেনিসনের “ইন 
মেমোরিয়াম' দীর্ঘ এলাজজর উদাহরণ । 
বাংলা সাহত্যে উৎকৃদ্ট এলজির মোটেই অভাব নেই । তবে বোঁশর ভাগ 
বাংলা এঁলজিই পড়তে পারে ক্রিটিক্যাল বা সমালোচনামূলক এলজির মধ্যে 
যেমন--হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পবদ্যাসাগর+ ও “এবে কোথায় চলিলে ? নবীনচন্দ্র 
সেনের মাইকেল মধ্যসদন দত্ত বা গোবিন্দ দাসের 'বাঁঞ্কমাবদায়” থেকে শুরু 
করে আধুঁনক কালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রীতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 
এলিজি পাথরের ফুল" বা শান্ত চট্রোপাধ্যায়ের 'ানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' । অবশ্য 
এ ছাড়াও বাংলা কবিতায় এই জাতীয় এলিজি আরো অনেক আছে । রবান্দ্রনাথের 
কথা ছেড়ে দিলেও নজরুল ইসলামের ণগোকুল নাগ” ও 'রবিহারা', সজনাকান্ত 
দ্বাসের 'মর্তয হইতে 1বদায়' প্রভাতি । 
রাখালিয়া শোকগাঁতি বা প্যাস্টোরাল এীলাঁজ বাংলায় বিশেষ নেই, কিন্তু 
ব্যন্তগত শোক থেকে লেখা কাঁবতা অনেক আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
বহারীলাল চক্ষবতণঁর পবন্ধ্াবয়োগ”, অক্ষয়কুমার বড়ালের “এষা', করুণানিধান - 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে", রবীন্দ্রনাথের “স্মরণ” প্রেমেন্দ্র মিশ্লের ণতনাঁট গাল” 
প্রভীত। ব্যন্তিগত শোককে বা বন্ধৃবয়োগকে লঘু রীতিতে পাঁরবেষণের যে দুটি 
একট উদাহরণ পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বনফুলের লেখা পরিমল 
গোম্বামী' । এর প্রথম দ্াটি পংান্ত এইরকম-_ 
“পারমল, চলে গেলে ! বেশ গেছো ভাই ।-- 
এ জগতে বেচে থেকে কোন সুখ নাই 1” 
ব্যন্তগত শোক ফিংবা বরেণ্য ব্যান্তকে বাদ 'দিয়ে সাধারণ শোকাবহ ঘটনা 
নিয়েও বাংলা এলাঁজ লেখা হয়েছে, যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কবর-ই-ন[রজাহান+ | 
তবে এলাজর চরম উৎকর্ষ আমরা দোথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত” 
নামক দীর্ঘ কাঁবতায়। এই জাতীয় কবিতায় শোকের প্রাথামক আঘাত কাটিয়ে 
যে আশার সুর শুনিয়েছেন মিলটন, যে কারণে তিনি বলতে পেরেছেন “৩০০ 
০ 100) কাঁটসের উদ্দেশে কবিতা লিখতে গিয়ে শোঁল যে কারণে বলতে 
পেরেছেন ০০৫ 0)৩ 0016 81110 51181] 90%//380% 00 006 001101176 (0010091 
₹1)60০৩ 1 ০8006, রবশষ্দ্ুনাথও সেই কারণেই এই কবিতায় বলতে পারেন-_ 
“বাধা কি গো ঘুচিল চোখের, 
সহন্দর কি ধরা [ঘল অনাম্দিত নন্দন-লোকের 


মন্ময় কাঁবতা && 


আলোকে সম্মুখে তব, উদয়শৈলের তলে আজি 
নবসূর্য বঙ্দজনায় কোথায় ভারলে তব সাজি 
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে & 


এই বাঁলঘ্ঠ আশাই কাঁবতা টিকে ভিন্নতর আস্বাদ দান করেছে । 


ঠ. নেট 


গীতিকীবতার যেসব শাখা একটি বিশেষ রূপকৃতি বা শিঙ্পরূপের বজ্ধনকে 
স্বীকার করে নিয়েছে এবং সেই রংপকতি হিসাবেই খ্যাত লাভ করেছে তাদের 
মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সনেট বা চতুদশপদশ কাবতা । এখানে গণখীতকাবতার 
আবেগকে চোদ্দ পধন্তর সীমত আকারে এবং অন্যান্য কিছ নিয়মের মধ 
আবদ্ধ রাখতে হয়। সম্ভবত এই সব বন্ধনের জন্যই সাসল ডে লুইস নামে এক 
কাব্য-সমালোচক মনে করেছেন, সনেট গীতিকবিতার অন্তভূন্ত হতে পারে না। 
কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহত্যের খ্যাতিমান কাঁবগণ এই বন্ধনকে স্বীকার করেই 
সনেটের রূপকজে্পে অসাধারণ কবিতা স্ন্ট করেছেন। অসংখ্য বন্ধনমাঝে 
মহানন্দময়' এই ধরনের কবিতা সম্বন্ধে ওয়ড“সওয়থের বন্তব্য ঃ 


৫ "৮ ৪5 7089011)6 1০9 06 ০০৫ 
ড/101)11) 00৩ 50110055080 10106 01 2:00, 


বাংলা সনেটের শল্পী প্রমথ চৌধুরী বলেছেন__ 


“ভালবাসি সনেটের কঠিন বল্ধন, 
শিল্পা যাহে মানত লভে, অপরে ক্রন্দন ।” 


সমালোচক হাডসন বলেছেন সনেটের এই বভাগাঁট করা হয়েছে “৮100115 ০ 
05 08518 ০1 6011 এবং তাঁর অভিজ্ঞ পরামর্শ “1006 0050160০8] 55950) ০1 
0০ 80101060 91.০010, 10৬61) 0০ ০8100115 &1)815554 8100 108281915৫ ৮৩ 
৮৩ 5000৩0% 01 0০6010 1501)01096. সূতরাং সেই তাঁত্তক খখটিনাঁট না 
জেনে আমাদের উপায় নেই, কিন্তু সেই লঙ্গে এ কথাও মনে রাখা ভাল যে ভাবের 
গভশীরতাই সনেটের প্রাণ, সেখানে ফাঁক পড়লে আঙ্গক নিষ্ঠা তাকে ধদ্ধ করতে 
পারবে না। 


একাঁটি বিশেষ রুপকাঁতির কাঁবতা হিসাবে সনেটের উদ্ভব ইটালিতে, তবে 
উল্ভবের স্ব্পকালের মধ্যেই ইউরোপের 'বাঁভন্ন ভাষায় সনেটের প্রসার ও জনপ্রিয়তা 
ঘটে এবং সনেটের ইতিহাসে ইটালশয় সনেটের মতই গৌরব লাত করে ইংরেজি 


6৬ সাহিত্য-প্রকরণ 


সনেট । বাংলা ভাষায় এ জাতীয় কাঁবতার প্রচলন হয় বেশ কিছুটা পরে, 
“চতুর্দশপদ্ী কবিতা” নামে । পরে সনেট নামটিই বাংলায় গৃহীত হয় । 


ইটালাীর ভাষায় “সনেটো” শব্দের অর্থ মৃদুধবনি। আকারে সংহত এবং 
কবির আত্মকথন বলেই এই ধরনের নাম তার হতে পারে। রূপের দিক থেকে 
ইটালীয় সনেট বা ইটালীয় ভাষায় সনেটের পাঁথকৃৎ-কাঁব পেনাকের নাম অনুসারে 
পরিচিত পেন্রাকীয় সনেটের সঙ্গে ইংরেজি সনেটের কিছহ পার্থক্য আছে । পেব্রাকণর 
সনেটকে ধ্রুপদী সনেটও বলা হয়। এই রীতির সনেটে মোট চোদ্দ পথান্ত থাকে 
এবং সেই চোদ্দ পধান্ত দুটি ভাগে বিভন্ত থাকে । প্রথম ভাগে থাকে আটাট পান্ত, 
একে বলা হয় 0০8৬০ বা অম্টক | দ্বিতীয় ভাগে থাকে ছ'টি পধান্ত, একে বলা হয় 
9691৩ বা ষটক। অন্টকের সমান দট ভাগও কখনও কখনও দেখা যায়, চার 
পংন্তর এই ভাগ দুটিকে বলে 0480810 বা চতুচ্ক । সেইভাবে ষটকেরও সমান 
দু'ট ভাগ কখনও কখনও দেখা যায়, তাদের বলা হয় 7০:০৩ বা ন্রিপাদকা । 


কবিতার স্হল এই আঙ্গক বিভাগ ছাড়াও পেন্লাকয় সনেটে অন্ত্যানপ্রাস 
বা চরণান্তক মিলেরও একাঁট মোটামুটি নিয়ম ছিল। সেখানে অম্টকের মিল 
থাকতো এইরকম-_কখখক, কখখক; ফটকের মিল থাকতো হয় গঘঙ গঘঙ, 
অথবা গঘ গঘ গঘ। 

ইংরেজি সনেটে কেউ কেউ অবশ্য পেন্রাকর়্ সনেটের আদর্শই অনুসরণ 
করেছেন, যেমন জন মিলটন ও উইলিরম ওয়ডসংওয়র্থ । প্রধানত শেকস-পীয়রই 
সনেটের অঙ্গাবভাগ ও মিলে কিছটা 'ভন্ন রীতর প্রবত্না করেন। তাই 
পেন্লাকঁ় সনেটের সঙ্গে ইংরেজি সনেটের পার্থক্য আছে না বলে তার সঙ্গে 
শেকসৃপীরাীয় সনেটের পার্থক্য আছে বলাই ভাল । শেকস্পীরীয় সনেটে অম্টক 
ও ষট-ক বিভাগ অনেক মময়ই মেনে চলা হয়নি, কখনও আট-ছয়,। কখনও আট-তিন- 
1তন, কখনও বা বারো-দুই বিভাগ করা হয়েছে । মিলের 'দিক থেকে শেকসপীরায় 
রখীততে বোঁশ দেখা যায় এই ধরনের মিল- কথ, কখ, গঘ, গঘ, ওচ, ওচ, ছছ । 


বাংলা সনেটেও চোদ্দটি পধীন্ত থাকে বলে (কখনো বা আঠারো পধীন্তর সনেটও 
দেখা যায়) তার নাম হয়েছে চতুর্দশপদী কবিতা । এর সঙ্গে আবার প্রাতি পীস্ততেও 
থাকে চোদ্দাট হরফ বা বর্ণ । 


অবশ্য আগেই বলা হয়েছে কেবল রুপকীতি নয়, ভাবের দিক থেকেও সনেটের 
কিছ; বৌশিষ্ট্য আছে । পেন্রাকীঁয় সনেটে গবষয় 'হসাবে আদর্শ ছিল প্রেম, কিন্তু 
পরে এই শৃবষয়ের অনেক বৈচিন্ন্য কাঁবগণ সন্ট করেছেন। যে ব্যাপারে সতর্ক 
থাকা দরকার সেটি হল, ভাবের অখণ্ডতা, গভীরতা ও সংযম। একটি অঞ্ড 
'ভাব নিয়েই সনেট রচিত হয়--অণ্টকে সেই ভাবের প্রস্তাবনা, ষট.কে তার ব্যাখ্যা 
বা বিস্তাতি | ঠিক এই 'নিয়ম কঠিনভাবে মানা না হলেও অন্টক ও যট্‌কের মধ্যে 


মন্মন কাঁবতা €৭ 


একটা পার্থকারেখা আমরা অনুভব করতে পার, সুরের পার্থক্যও 'কিছু ঘটে 
যেতে পারে, কিন্তু উভয়ে মলে একাটি অথণ্ড ভাবমন্ডল সঙ্ট করতে হবে । 

সনেটের রৃপগত ও ভাবগত এই সব বৈশিষ্ট্য চিন্তা করে সমালোচক শ্রীশচন্দ্ 
দাশ সনেটের পাঁচাঁট প্রধান লক্ষণের উল্লেখ করেছেন_ 

(১) সনেট সাধারণভাবে চতুর্দশ অক্ষর (অথ চোদ্দাট হরফ বা বর্ণ ) সমন্বিত 
চোদ্দ পধান্তর কাঁবতা । : 

(২) অন্টক ও ষটকের বাভাগ রক্ষা করাই সনাতন রাত, যাঁদও রবন্দ্রনাথ 
প্রমুখ অনেকে এই রীতি মানেন নি। 

(৩) এতে একাঁট মান্ন ভাবের দ্যোতনা থাকে । 

(৪) এর ভাবে গভীরতা ও ভাষায় ধজৃতা থাকবে । 

(৫) বিশেষ নিমণিরতি অনুসরণ করতে হয় বলে গাঁতিকাঁবতার অন্যান্য 
শাখার মত এট স্বতঃস্ফৃত নয় । 

সনেটের জনক ইটালীয় কাঁব পেন্রারক (১৩০৪--১৩) হলেও ইটালীয় ভাষায় 
কাব দান্তে বা ট্যাসোও সনেটের বিশেষ সমর্থ শিক্পী ছিলেন । ইংরেজি ভাষায় 
সবচেয়ে উজ্েনখযোগ্য সনেট রচাঁয়তারদের নাম আগেই করা হয়েছে, যাঁদও এই ধরনের 
কাঁবতা রচনায় ওয়াট এবং সারেকে পাঁথকৃতের সম্মান দেওয়া যায় । পরবতপকালে 
জন কণট-স-, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, ম্যাথ আনণ্্ড প্রভৃতি অনেকেই প্রথম 
শ্রেণীর সনেট রচনা করেন । 


বাংলা সনেটের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তবে এর শ্রেষ্ঠ শিল্পী নিঃসন্দেহে 
রবীন্দ্রনাথ । কিন্তু সেই কারণে মধুসূদনের কৃতিত্বকে ছোট করা যায় না। তিনি 
যে বাংলা সনেটের পাঁথকৃং তাই শুধু নয়, সেগুলি প্রায়ই সার্থক সনেটের আদর্শ 
হয়ে আছে । রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সনেটগ্ীল পাওয়া যাবে তাঁর চৈতালি* ও 
“নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্হে । সনেট নিয়ে নানারকম পরীক্ষানরীক্ষাও তান করেছেন । 
সাধারণত তানপ্রধান বা'মশ্র কলাবৃত্ত রগীতিতেই সনেট রচনা করা হয়, কিন্তু তিনি 
ধ্বানপ্রধান বা কলাবৃন্ত এবং *বাসাঘাত প্রধান বা দলবুত্ত রীঁতিতেও যে সনেট 
রচনা করেছেন, যথাক্রমে খাপছাড়া” কাব্যগ্রন্হের “পাবনায় বাঁড় হবে, গাড়ি গাড়ি 
ই'ট কিনি" এবং “আকাশ প্রদীপ? কাব্যগ্রন্হের 'অন্ধকারের সিম্ধৃতীরে একলাট ওই 
ময়ে" কবিতাটি তার দণ্টান্ত হসাবে উজ্েেখ করা যায় (দণ্টান্ত সংগ্রহ £ 
শ্রীমানন্দমমোহন বসহ)। রবান্দ্রনাথ পেন্্রাকয় এবং শেক্সপশরীয় কোন রণীতই 
সঠিকভাবে মানেন নি, পপুরবী" কাব্যগ্রচ্ছে কিছ? আঠারো হরুফের সনেটও রচনা 
করেছেন; কিন্তু তাঁর হাতে সনেট যে উপভোগ্য উৎকর্ধ লাভ করেছে সে কথা 
স্বীকার করতেই হবে । 

রবীন্দ্রনাথের আগে ও পরেও সনেটের চ্চ হয়েছে বাংলা কবিতায় এবং উৎকর্ষের 
শবচারেও তার মান খারাপ নয়। দেবেন্দ্রনাথ সেনের “অশোকগুচ্ছ' কাবাগ্রচ্ছে 


৫৮ সাহিত্য-প্রকরণ 


বেশ কিছু উৎকদ্ট সনেট আছে, অক্ষয়কুমার বড়ালের সনেটগুঁলও পড়তে ভাল 
লাগে। রবীন্দ্রনাথের পর যাঁরা সনেট রচনায় কাতত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে 
প্রথমেই উল্লেখ্য প্রমথ চৌধুরা এবং তাঁর “সনেট পণ্তাশং' কাব্যগ্রন্থ । অন্যান্যদের 
মধ্যে মোহিতলাল মজ.মদার, প্রমথনাথ বিশী, জীবনানন্দ দাশ, বিধু। দে, বুদ্ধদেব 
বস্‌, আজত দত্ত প্রীতির নাম করা যেতে পারে । 


ড. একটি সনেটের বিস্লেবণ 


সনেটের যেসব আঙ্গিক ও প্রকীতিগত বোশন্ট্য উল্লেখ করা হল সেগুলির সাহায্যে 
একটি বাংলা সনেট বা চতুর্দশপদ্ধী কবিতা 'বচার করে দেখা যেতে পারে। বাংলা 
চতুর্দঘশপদী কবিতার পাঁথকৎ মধুসূদন দত্তের একটি সনেটই আলোচনার জন্য গ্রহণ 
করা হল। 


কপোতাক্ষ নদ 


সতত, হে নদ, তুম পড় মোর মনে । 
সতত তোমার কথা ভাবি এ 'বরলে ; 
সতত (যেমাতি লোক নিশার স্বপনে 
শোনে মায়া-যল্ত্রধনি ) তব কলকলে 
জুড়াই এ কান আম ভ্রাস্তর ছলনে 1 
বহদেশে দৌঁখয়াছি বহু নদ-দলে, 
কিন্তু এ ল্লেহের তৃফকা মিটে কার জলে ? 
দুগ্ধ-ঘ্রোতোর:পা তুমি জঙ্ম-ভূম-স্তনে ! 
আর কি হে হবে দেখা ?2--যত দন যাবে, 
প্রজারূপে রাজরহপ সাগরেরে 'দ্বিতে 
বারি-র্‌প কর তুম; এ মিনতি, গাবে 
বঙ্গজ-জনের কানে, সথে, সখা-রখতে 
নাম তার, এ প্রবাসে মি প্রেম-ভাবে 
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে ! 

[ মিলের সূত্রঃ ক-অনে, খ- অলে, গ- আবে, ঘস্ইতে |] 


প্রথমে রপকীঁতর 'বিচার। এট চোদ্দ পধান্তর কাঁবতা এবং প্রতোকটি পধান্ততেই 
চোদ্দাট করে হরফ আছে। তানপ্রধান বা মিশ্রকলাবৃতত রীতির কাঁবতা এবং 


প্র এ এর এ এ এ 2 হ এগ এগ এপ 


৩ণ্মক্স কাবতা ৫৯ 


পর্বাবভাগ আট-ছয় বলে (অথাৎ পয়ার বলে ) প্রত্যেকটি পধান্তর মান্লাসংখ্যাও 
চোদ্দ । 

অন্টক এবং যটকের বিভাগ কাব এখানে যে রক্ষা করেছেন, মিল এবং কবিতার, 
বন্তব্য বিচার করলেই তা বোঝা যাবে । এই কাবিতার প্রথম আট পধান্তর 'মিল 
এইরকম--কখকথ, কখখক এবং পরবতণ ছয় পধান্তর মিল এইরকম-_গঘ+ গঘ, গঘ । 
অথাৎ মিলের দিকে লক্ষ রাখলে বলতে হয় মধ্সঘন প্রধানত ধ্রুপদী রীতই অনুসরণ 
করেছেন, কেবল অন্টকের প্রথম চার পংন্তি শেকৃস্পারায় রাঁতির । এখানে অবশ্য 
চতুদ্ক বা ন্রিপাঁদকার কোন বিভাগ করা হয়নি । 


বন্তব্যের দিক থেকে বিচার করলে এই সনেটে পেন্লাকীয় রাঁতির স্পন্ট অনুসরণ 
লক্ষ করা যায়, যর্দিও এই কবিতার বিষয় প্রেম নয়, কাঁবর গৃহাগত প্রাণ বা 
নস্টালজিয়াই এই কবিতার উপজীব্য । কাঁব প্রথম আট পধান্ততে অর্থাৎ অন্টক 
অংশে কপোতাক্ষ নদের কেবল প্রশংসাই করে গিয়েছেন এবং এই কপোতাক্ষ নদের 
তখরে নিজের জন্ম বলে যেন নিজেকে ধন্য মনে করেছেন । অথচ ষট.ক অংশে 
স্পঙ্ট কবির মনোভাবের পরিবত“ন ঘটেছে, 'তিনি এখানে অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে 
পড়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে এই নদের সঙ্গে আর কখনো তাঁর দেখা হবে না,. 
তাই 'তাঁন যেমন এই কপোতাক্ষের প্রশান্ত রচনা করছেন, তেমন মনাত করেছেন 
কপোতাক্ষ নও যেন চিরদিন তাঁর নাম মানুষকে স্মরণ করায় । 

“কপোতাক্ষ নদ" কাবিতায় অন্টক-ষট-কের বিভাগ থাকলেও একটি অখণ্ড ভাবই' 
সেখানে ব্যন্ত হয়েছে । যে নদণর তীরে কাঁবর জন্ম, ফ্রান্সের ভাসহি শহরে চলে 
এসে তার প্রাত কাব শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করেছেন । একাঁদকে যেমন ফুটেছে এই 
নদের প্রত কাঁবর প্রগাঢ় ভালবাসা, অন্যদ্বিকে তার প্রাত বিচ্ছেদের বেদনা_কস্তু 
সব ধমাঁলয়ে কাঁবর প্রবাসী চিত্তের বিক্ষোভই এখানে সনেটের সংহতি লাভ করেছে। 


কাঁবতাঁটতে ভাবের গভীরতা ও আন্তারকতা আমরা যেমন অনুভব কার 
তেমান এর ভাষার এশ্বর্যও চোখে পড়ার মতো । কপোতাক্ষ নদ যে প্রাতক্ষণে 
কাবর স্মশতকে আদ্র করে রেখেছে সে কথা বোঝাবার জন্য তান প্রথম 'তিনটি 
পংন্তিতেই প্রথমে ব্যবহার করেছেন সতত" শব্দটি । এ ছাড়া একটি সাঙ্গরপক 
পঙ্ধ-স্তোতোরপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে' এবং একাঁটি সঃচারদ পরম্পারত রূপক এই 
কাঁবতার সম্পদ--“যতদিন যাবে, | প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে / বারিরূপ 
কর তুমি ;' ী 

একটি সীমিত আকারের বন্ধন স্বীকার করে নিয়েছেন বলে মধুসূদন এই 
সনেটে তাঁর নস্টালজিয়ার বেদনা বিস্তারত করার সুযোগ পাননি এ কথা ঠিক, 
সত তার জন্য তাঁর মনোবেদনার স্বতঃস্ফর্ত প্রকাশ এখানে ঘটেনি, এমন কথাও 
বলা যাবেনা । . 
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চ. ভন্যান্ত আকৃতিমুলক বিভাগ 


প্রধানত ফরাসী সাহত্যের অনুকরণে ইংরেজি সাহত্যে আকাতিমখ্য কয়েক 
ধরনের কবিতার প্রচ্লন হয়, এদের মধ্যে গ্রীয়োলেট র'দো, র'দেল, ফাবলো প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । বাংলায় এই সব রৃপকাতির চ বিশেষ হয়ান, কেবল ট্রায়োলেট 
সামান্য কিছু লেখা হয়েছে । ইংরোজ সাহিত্য থেকে পাওয়া দিমোরকও বাংলা 
কবিতায় জনপ্রিয় হয়েছে, সূতরাং সে দুটি প্রকারভেদের সামান্য পরিচয় এখানে 
দেওয়া যেতে পারে । এর সঙ্গে পন্রকাব্য নামে এক ধরনের দীর্ঘ কবিতার আলোচনাও 
আমরা এখানে করে নিতে চাই, কারণ এখানেও আকাতিটাই প্রাধান্য পায় এবং প্রকীতির 
দিক থেকে মন্ময় হলেই তার আস্বাদ বাড়ে বোশ। 


ট্রায়োলেট 


্রায়োলেট (1916) বা তেপাঁট মোট আট পখীন্তর কাবতা। এর অস্ত্যানপ্রাস 
বা মিল এইরকম-_কখ, কককখ, কখ। এর মধ্যে আবার চতুর্থ পংন্তিতে প্রথম 
পংন্তর, সপ্তম পধাস্ততে প্রথম পধান্তর এবং অন্টম পংস্তিতে দ্বিতীয় পখান্তর প্রায় 
অন্বাত্ত করা হয়। অবশ্য অন্তার্নীহত ভাব বিশ্লেষণ করলে অনুবাত্তগলিও 
শবাভন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা করে। বারবল রচিত একটি তেপাি কাবতার উদাহরণ ' 
'দেওয়া হল-_ 


উধা আসে অচল 'শিয়রে 
তুষারেতে বাঁধয়া চরণ । 
স্পর্শে তার ভুবন শিহরে 
উষা হাসে অচল শিয়রে 
ধরে বুকে নীহারে শীকরে 
সে হাঁসর কনক বরণ । 
বসো সাঁখ মনের 'শয়রে 
হিম-বৃকে রাখিয়া চরণ । 
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লিমেরিক 


এর কোন বাংলা নাম আমরা পাই না, যার্দও আধুনিক কাঁবদের মধ্যে অনেকেই 
শিলমেরিক 'লখেছেন । অন্নদ্ধাশঙ্কর রায়ের বেশ উপভোগ্য কিছু 'লমোরক আছে । 


এটি পাঁচ পধান্তর ছোট কাবা, সাধারণত রচিত হয় কোন লঘ; বিষয় নিয়ে 


মলম কাঁবতা ৬১. 


অথাৎ হাস্যপারহাসের উদ্দেশ্যেই এই কবিতা রচনা করা হয়। এই কাঁবতার, 
তন্তযমিলের ছক এইরকম-_-ককখখক, অথথ প্রথম ও "দ্বিতীয় পধান্তর মিল একরকম, 
তৃতীয়-চতুথ পধান্তর মিল অন্যরকম, আবার পঞ্চম বা শেষ পধান্তাটর মিল থাকে প্রথম 
পধান্তর মতই । 


ইংরোজ কাঁবতায় প্রচুর প্রথম শ্রেণীর লিমোরক আছে। একটু পুরণো 
কাঁবদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'বুক অব ননসেন্স' রচাঁয়তা এভোয়ার্ড 'িয়ার । 


রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'য় এই ধরনের ফিছ কবিতা আছে, সেখান থেকেই একটি 
উদাহরণ দেওয়া হল-_- 


হাত দিয়ে পেতে হবে কী তাহে আনন্দ-_ 
হাত পেতে পাওয়া যাবে সেটাই পছন্দ । 
আপিসেতে খেটে মরা 
তার চেয়ে ঝুল ধরা 
ঢের ভালো-_এ কথায় নাই কোনো সচ্দ। 


পি 4494 


এখনকার 'দ্বনের একটি উপভোগ্য লিমোরকও উল্লেখ করা হল-- 
কঞ্জুষ বুড়ো বসে গাছে 
পাখিদের বলে, 'আয় কাছে-_- 
তোরা যাঁদ ঠুকাঁরয়ে 
দাঁড়গুলো নিস নিয়ে, 
নাপিতের খরচাটা বাঁচে।? 
(সত্যজিত রায়) 


লিপিকবিতা 


[লীপকাঁবতা (1891506 ) একি বিশেষ আকাতির গণীতকাবতা । কাঁবর মনের 
কম্পনা পন্রাকারে প্রকাশিত হয় এতে । রোমের কবি হোরেস এই আকাঁতির কবিতার 
উদ-গাতা বলা যায়। অবশ্য এর একটি বিশিষ্ট শাখা পল্কাব্য রচনার পাঁথকৃৎ 
ইত্াালর কাব ওভিদ। তাঁর “বারাঙ্গনা পন্রঁ বা 'হেরোয়িদেস”ই মধ্সূদনের 
“বীরাঙ্গনা কাব্যের, প্রেরণা । এই ধরনের কাব্যে অবশ্য কাব্যগুণই যথেষ্ট নয়, 
তার সঙ্গে নাট্যগুণেরও প্রয়োজন হয় । সেইজন্য এই ধরনের কাব্য'যেকোন ভাষাতেই 
খুব বোশ রচিত হয় না। 


তবে িপিকাঁবতা বা পন্লের আকারে লেখা কাঁবতা সব ভাষাতেই অন্পাবস্তর 
আছে। ইংরোঁজ সাহত্যে পোপের 4219159 ০০ 4861810, এর উল্লেখযোগ্য 
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উদাহরণ । বাংলা সাহিত্যে রবাচ্দুনাথ এরকম কিছু কবিতা রচনা করেছেন। 
অন্যানাদের মধ্যে সতোন্্রনাথ দত্তের 'পুরার 'চিঠি', রাধারাণী দেবার 'পারণাতার 
'পন্ন” প্রীতির উল্লেখ করা যায়। 

লাঁপকাবতা বা পর্কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিঃসন্দেহে মধুসূদনের 'বারাঙ্গনা 
কাব্য । মোট এগারোটি পূর্ণ পর্ন ছাড়াও কছ? অসমাপ্ত পনর আছে এতে। 
প্রত্যেক পণ্লেরই লোঁখকা পৌরাণিক নায়িকা, যাঁদও তাদের আঁভযোগ, অনুরাগ 
প্রভৃতি মধ্সূদনেরই কল্পিত । রবীন্দ্রনাথের গদ্য প্রবন্ধ কাব্যে উপেক্ষিতা'-য় যে 
ধরনের ক্পনার উষ্ণতা আমরা লক্ষ কার তার সঙ্গেই এই কঙপনাধদ্ধ উফ 
হাদয়ানুভাঁতির তুলনা করা যায়। যে আধুনিক দূণ্টিভাঙ্গ ও মানবিকতায় তারা 
সজীব তাতে এই আঙ্গিকের সঙ্গে কবিকল্পনার মণিকাণ্চন যোগ ঘটেছে বলা যায়। 


চতুর্থ অধ্যায় তনয় কবিতা 


পপ 





' ক. সাধারণ শ্রেনীবিভাগ--আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত বিভাগ ॥ থ. ব্যালাড_বালাডের উৎপত্তি 
ও রুপান্তর -ব্যালাডের কিছু প্রধান লক্ষণ-_-প্রাচীন বালাড--আধুনিক বালাড--বাংল। সাহিতোর 
প্রাচীন ও আধুনিক ব্যালাউ ॥ গ. আখান কাব্যের কয়েকটি ধারা_মঙ্গদকাবোর সংজ্ঞা-_-মঙ্লকায্যের 
বৈশিষ্ট্-মঙগলকাব্যের গঠন ॥ রূপক কাবা_ বাংল! রূপক কাব্য ॥ নীতি কবিতা ইংরেজি ও বাংলা 
নীতি কবিতার পৃষ্টাত্ত । ব্যঙ্গ কবিতা_-বাঙ্গ কবিতার উত্তব-ইংরেজি ও বাংলা বঙ্গ কবিতা ॥ 
শব. মন্াকাব্-মঙ্াকাবোর বিভিন্ন বিভাগ--মহাকাব্য সম্বন্ধে বিবিধ আলোচন।--প্রাচা ও পাশ্চাত্য 
আলংকারিকদের আলো চনাক্রমে মহাকাবোর প্রধান লক্ষণসমূহ £ তন্ময়তা, আদিমতা, জাতীয়তা, 
সারল্য, বিষয়বৈ শিষ্টা, অবলম্থিত প্রধান রস, বৃত্তগঠন ও আজিক, নায়ক বিচার, ভাষাবৈশিষ্ট্য । উ. একটি 
আদি মঙ্থাকাব্যের আলোচনা-_রামায়ণ মহাকাবোর লক্ষণভিত্তিক পধালোচন! ॥ চ. সাহিত্যিক 
মগাকাবা_সাধারণ পরিচ-__সাহিত্যিক মছাকাবোর প্রধান লক্ষণসমূহ; বিষয়, মানবিক দুষিত, 
পরিধীলিত ও জটিল, চরিত্র-চিন্ত্রণ, একক সৃষ্টি, আত্মপ্রক্ষেপ, শ্বাধীনত। ও ভাবাবৈশিষ্ট্য ॥ ছ. একটি 
সাহিত্যিক মহাকাব্ের বিশ্লেষণ--মধুনুদন দত্তের 'মেখনাদধধ কাব্য'কে সাহিত্যিক মহ্থাকাব্যের 
জালোকে বিচার ॥ জ. নাটাকাব্য ও কাব্যনাট্য--এদের পরিচয় ও পার্ধক্য-_কাবানাটেয় বিশেষ 
জক্ষণ ও উত্তবরহ্গ্তের আলোচনা ইংয়েজি ও বাংল! কাব্ানাটোর সংক্ষিণ্ত পরিচয়।॥ »ঝ. নাটকীয় 
পকোক্তি_এর পরিচয়-_ইংরেজি ও বাংল! নাটকীয় একোজির কিছু দৃষ্টান্ত ॥ 


ক. সাধারণ শ্রেণীবিভাগ 


যে কোন কবিতাতেই কাঁবর উপাস্থাত অনুভব করা যায়, অথধি কবির মানাঁসকতা 
এবং তাঁর অনুভূতির উষ্তাতেই তা সজীব হয়ে ওঠে । তা স্তেও আমরা কবিতাকে 
বখন মন্ময় ও তন্ময় এই দ্যাট ভাগে বিভন্ত কার তখন সাধারণভাবে এটাই লক্ষ রাখি, 
কোথায় কাঁবর অনভূঁতি ও আত্মময়তাই আমাদের প্রধান উপভোগ্য এবং কোথায় 
বিষয়ের মূল্যও মোটেই উপেক্ষা করবার নয় । 

তন্ময় বা ০৮1৩০৫৮৬৩ কাঁবতার প্রধান ভাগ আকৃতিগ্তভাবে হতে পারে দার্ঘ 
কাঁবতা বা আখ্যানমূলক কাবিতা এবং খণ্ড কবিতা; এর প্রকাত্গত ভাগ হতে 
পারে বর্ণনামূলক কাঁবতা ও নাটকীয় কাঁততা। আখ্যানমূলক কবিতার অনেকগুলি 
উপাঁবভাগ আমরা দেখতে পাই-_পাশ্চাত্য সাহিত্যে ব্যালাড হিসাবে কাঁধত আখ্যান 
যেমন এর মধ্যে পড়তে পারে, তেমান মহাকাব্যও অবশ্যই আখ্যানমূলক কবিতার 
প্রেণীভূন্ত হবে। বাংলা সাহিত্যে আখ্যানমূলক কবিতার সামান্য হলেও কিছু 
বোন আছে, কারণ সাহিত্যের মাধ্যম 'হসাবে গদোর ব্যবহার অনেক 'িলদ্বে 
হওয়ায় আমরা মঙ্গলগাথাও যেমন পদোই রচনা করোছ--মরমনাসংহ গীতিকার মতো 


৬৪ সাহত্য-প্রকরণ 


লৌকিক গাথাও তেমাঁন লিখোঁছি পদ্যে, এমনাঁক 'চৈত্ন্যভাগবত” বা শ্রী শ্রী চৈতন্য- 
চারতাম-ত'-এর মত তাঁত্বক গ্রন্হও তাই । নাটকীয় কাঁবতার এ্রীতহ্য বাংলা সাঁহত্যে 
সেরকম প্রাচীন নয়, তবে উনবিংশ শতকে নতুন করে মহাকাব্য রচনার প্রয়াস দেখা 
দলে তাদের ব্যঙ্গ করে যেসব ছদ্ম মহাকাব্য লেখা হয়েছে তার মধ্যে নাটকীয়তা 
[নশ্য়ই আছে । 

এই ধরনের নাটকীয়তা খণ্ডকাবতাতেও আছে । কোন বিশেষ কবি বা 
কাঁবতাকে ব্যঙ্গ করে লেখা কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই নাটকীয় হয়ে উঠেছে, অথবা 
কাঁবতায় নাট্যরস স্ান্টর তাগদেও কাঁবরা কখনও এই জাতীয় কাঁবতা লিখেছেন । 
তন্ময় খণ্ডকবিতার মধ্যে গীতিকাঁবতারও একি স্থান আছে । 


বাংলা তন্ময় কাবতার মধ্যে প্রধান হিসাবে বিবেচ্য হওয়া উচিত মহাকাব্য ও 
অন্যানা আখ্যান কাব্য । এদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিষয়ে আমাদের আলোচনা 
1বশদ করা হবে, অন্যান্য রৃপগুলি সম্পর্কে সবাক্ষপ্ত পাঁরচয়ই এই গ্রন্থের পক্ষে 
সংগত হবে বলে মনে কার । 


খ. ব্যালাড 


“ব্যালাড” শব্দাট এসেছে ইতালীয় 'বালারে? শব্দ থেকে, যার মানে নাচা £ 
কাজেই উৎপান্তর সময় অন্তত ব্যালাড-এর সঙ্গে নৃত্যের একটা সংযোগ ছিল নিশ্চয়ই । 
আধুনিক কালেও জনাপ্রয় ন-ত্যান্ষ্ঠান ব্যালে (08115) এ থেকেই এসেছে। 
সুতরাং আখ্যান, নৃতা এবং গান--এই নিয়েই ব্যালাড, অন্তত সূচনায় তাই ছিল । 
বাংলায় এই ধরনের আখ্যানকাব্যকে গাথাকাঁবতা নাম দেওয়া যেতে পারে । 

সমালোচক হাডসন যেভাবে ব্যালাডের পাঁরচন্র দিয়েছেন তাতে তাকেই বলতে 
হয় সবচেয়ে প্রাচীন কাব্যকলা । স্বতঃস্ফৃত“ভাবে এই শ্রেণীর আবিভবি ঘটে 
সমস্ত সা'হত্যে, এ কথা যাঁদ সত্য হয় তবে একে বলতে হয় লোকসাহতা বা 
লোক-আখ্যান ধরনের কাঁবতা। লোকসাহত্যের সঙ্গে নৃত্যের একটা সম্পর্ক 
[ছিল এবং বাংলা পাহতোোর প্রাগাধূনিক যুগে সবই ছিল সংগাঁত, এ দুটি কথা স্মরণ 
রাখলে বাংলা লোকসাহিত্যকেও ব্যালাড ধরনের রচনা বলা চলতে পারে 
অনায়াসেই । 

অবশ্য সেইসঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে “ব্যালাড' কথাটিই এমন 
এক সংনার্দম্ট পাঁরভাষায় পরিণত হয়েছে যে ঠিক লক্ষণ মিলিয়ে কোন বিশেষ 
সাহত্য এর অন্তভূ্ত করতে যাওয়া ঠিক হবে না। আবার একই সঙ্গে পৃথবীর 


তন্ময় কাঁবতা ৬৫ 


প্রাচীনতম গাথাকেও ব্যালাড বলা 'কছ:টা বিভ্রান্তিকর হবে ।* তাই প্রথাগত 
ভাবে যাকে ব্যালাড বলে তাকেই ব্যালাড হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে 
আমাদের বলতে হবে মধাযুগে ইংল্যা্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
অজ্ঞাতনামা রচাঁয়তাদের হাতে যেসব গাথাকবিতা লেখা হয়েছিল, একই 
সঙ্গে নাটকীয় অথচ 'লারক অনুভতিসম্পন্ন এইসব কাঁবতাকে সাধারণভাবে 
বলা হয় ব্যালাড । জীবনের একেবারে মৌলিক 'দকগুলিই 'ছিল এর বিষয়বস্তু | 
যেমন খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো হদ্ধাবগ্রহ এবং রোমাণ্কর কার্যকলাপের 
ঘটনার ওপর । উদ্ভট কাণ্ডকারখানা এবং অলৌকিক ব্যাপারের প্রাতও আগ্রহ 
1বশেষ কম ছিল না। অবশ্য তাই বলে প্রেম, করুণা, দুঃখ-শোক--এইসব কোমল 
অনুভাতিও সেখানে বাঁজত হতো না। আমাদের আজকের রুচি এবং সাহত্যবোধ 
1নয়ে এইসব রচনা বিচার করতে গেলে সেগুলি হয়তো আমরা উপভোগ করতে 
পারবো না, কারণ জীবনের সেই সহজ-সরল ছন্দ এবং বিশ্বাসের জোর আমরা এখন 
অনেকটাই হারিয়ে ফেলোৌছি। জীবন যখন মৌলিক বাঁত্তগুলির দ্বারাই চাহ্ত হতো 
সেই সময়ে ফিরে যেতে না পারলে এই জাতঁয় রচনা উপভোগ করা সহজ হবে না। 

ব্যালাডের কতকগযাল স্থল বৈশিষ্টা এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ রাখতে পারি। 
প্রথমত ও প্রধানত, ব্যালাডে থাকে এক 'শিশুসুলভ সারলা--জীবনের সহজ ও 
মৌলিক বাঁত্রগুলিই প্রায় নাবিচারে সেখানে চ্ছান পার । 

দ্বিতীয়ত, কাহনীর নাটকীয়তা সেখানে খুব বোশ। শিশুসুলভ সারল্যের 
জন্যই সম্ভবত নাটকীয় উপাদান সেখানে প্রচুর ব্যবহার করা হয় এবং বিশবাস- 
আঁবম্বাসের প্রাত 'বশেষ মাথা না ঘাময়ে শ্রোতা ও পাঠক তা উপভোগ করেন । 
একট নাটকীয় পাঁরাচ্ছাতর সূছ্টি, তা থেকে উদ্ধার পাওয়া এবং তার পরেই আর 
একট নাটকীয় উত্তেজনা এই রকম রদ্ধ*বাস গাঁতর সৃষ্টি করে কাহনগ এাঁগয়ে 
চলে। 

নৈবন্তিকতা ব্যালাডের ততায় বোৌঁশম্ট্য । যেকোন ব্যালাডই একাঁটি 1বশেষ 
জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করে। ব্যন্তিগত সখদখের কথাও যেমন 
সেখানে বিশেষ থাকে না? ব্যন্তিগত মানীসকতাও সেখানে তেমন খখজে পাওয়া যায় 
না। অধ্যাপক 'সিজউইকের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়--"[105 ছি ৪00 10161708 
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* কথাটা স্পম্ট করবার জন্য বলা যায় দেবদেবীর মাঙ্গল্য রচনার জন্য 'লাঁথত এক 
ধরনের কাব্যই বাংলায় “মঙ্গলকাব্য' 'হসাবে পাঁরাঁচত। কাব বিহারু!লাল চক্রবর্তীর 
দারদা মঙ্গল' দেব সারদারই স্তাঁত এবং পাঁচ সর্গে এর কাহিনী বিন্যস্ত ৷ তা সত্বেও, 
এমনকি নামকরণে মঙ্গল" উল্লেখ করা থাকলেও, একে আমরা মঙ্গলকাব্য বলতে 
পারবো না, গাঁতকাবতাই বলবো । 


সাহিত্য--& 


৬৬ সাহিত্য-প্রকরণ 


ব্যালাডের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, তার ছন্দ । ব্যালাডের প্রতি পধন্ততে থাকে সাতাঁট 
শবাসাঘাত, অথাঁ সাতবার সেখানে ঝোঁক পড়ে। অবশ্য আধুনিক ব্যালাডে এত 
ঘশর্ঘ পধান্ত রক্ষিত হয়ান-_সোঁট চার ও তিন *বাসাঘাতসম্পন্ন দুটি পংন্তিতে 
পারণত হয়েছে। 

ইংরোজ সাহিত্যে প্রথাগত এই মধাযুগাঁয় ব্যালাড প্রচুর রচিত হয়োছিল এবং 
তা প্রচুর জনাপ্রর়তাও লাভ করেছিল। এই জাতণয় প্রাচীন ব্যালাডের প্রথম 
উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ পার্সির £২০110069 ০0? 4001670 721181151 0০96৮, এক হিসেবে 
এাঁট খুব তাৎপর্য পণ গ্রন্থও বটে। এরপরেও অবশ্য এই ধরনের সংকলনগ্রচ্ছ 
আরো প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখ করার মত অধ্যাপক এফ. জে. চাইল্ডের 
বিশাল কণীর্তি। 

প্রথাগত ব্যালাডের আদরশশেই আধৃনককালে বেশ কিছ ব্যালাড রচিত হয়েছে । 
“সাহাত্যিক মহাকাব্যের' মত তাদের আমরা সাহত্যিক ব্যালাড হিসাবেই আঁভাহত 
কার। মধ্যযুগীয় বালাডের প্রথম সংকলক পার্স নিজেও এই ধরনের ব্যালাড 
রচনা করেছেন । সমালোচকগণ বলেন, তাঁর সার কাঁলনকে নিয়ে লেখা আখ্যান 
কাব কোলরিজকে তাঁর বিখ্যাত সাহিতাক ব্যালাড শব্ুস্টাবেল' রচনার প্রেরণা 
জুগিয়েছিল ॥ ওয়ড'স:ওয়র্থ' এবং হার্ড থেকে শুর করে কোলরিজ, কীট.স,, 
রূসৌঁট প্রভীতি অনেকেই আধাঁনক ব্যালাড লিখেছেন । কোলারজের 1716 /১00160 
11511001 বা 89018 71790, কীটসের [8 36115 10106 98109 [15101 কিংবা 
রসোঁটর 005 81785718855 ব্যালাড গহসাবেও যেমন উপভোগ্য* কাঁবতা 
1হসাবেও তাই । তবে মধ্যয্‌গের ব্যালাডের মত নৈবর্যান্তকতা এইসব দ্রীর্ঘ কবিতায় 
আশা করা সংগত হবে না। 

বাংলা সাহত্যের প্রথাগত ব্যালাড মৈমনাসংহ গণাতকা' ও পববঙ্গ গীতিকা”র 
কথাই প্রথমে মনে হয় । বহ? কাঁবর ম£খে মুখে রাঁক্ষত এইসব গাথা ও গাঁতিকা 
উদ্ধার করেন দণীনেশচদ্দ্রু'সেন। একাঁদকে যেমন এখানে লোকসাহত্যের বিশিষ্ট 
লক্ষণ পাই, অন্যাদকে পাই নাটকীয়তা ও লৌকিক প্রেমের রোমাণ্চ। মধ্যযুগীয় 
ইংরেজী ব্যালাডে রাবনহডের যে কাহিনী পাওয়া যায়, আমাদের এখানেও সেরকম 
রঘু ডাকাত বা বিশে ডাকাতের কাহিনী মদখে মুখে প্রচলিত ছিল। খগেন্দ্রনাথ 
[মত এইমব কারীহনী অবশ্য 'লীপবদ্ধ করেছেন । আমাদের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের 
মধ্যে ধর্মমঙ্গলের লাউসেন-রঞজাবতীর কাঁহনী বা নাথ সাহিতোর মীননাথ- 
গোরক্ষনাথের কাঁহনও গকছুটা ব্যালাডের লক্ষণাক্রান্ত। 

আধুীনক বাংলা সাহত্যের সাহত্যিক ব্যালাড বলতে প্রথমেই মনে পড়বে 
রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহনী”-র অন্তভঃন্ত 'বাভন্ন গাথা কাঁবতার কথা যাদের 
অনেকগীলর কাণহনশ ছিল রাজেচ্দ্রলাল মননের 981051016 00001151 [.166181016 
17 [৭68], সেনার সম্পাঁদত হাবস্তু” এবং আকোয়ার্থ সম্পাদিত 2181811) 
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দ3৪11805' | এছাড়া কবি নজরুল ইসলামের 'শাত-ইল আরব", কুমৃঘরঞ্জন মাঁল্পকের 
'্রীধর', জসমউাদ্দিনের নকসীবাঁথার মাঠ' প্রভৃতি উল্লেখযোগা | 


গ. আখ্যান কাব্য ঃ কয়েকটি প্রকরণ 


ব্যালাড অবশ্যই এক ধরনের আখ্যান কাবা, কিন্তু আখ্যানধমঁ কাহিনণর মধো 
সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ও বৌচন্ন্য মহাকাব্যের । মহাকাবা আলোচনার পূর্বে আমরা 
অন্যান্য ধরনের কিছ; আখ্যান কাব্যের সধাক্ষপ্ত পারচিত দিতে পারি । 


মজলকাব্য « 


মধ্যযুগীয় বাংলা পাহিত্যের এক বিশাল কালপর্ব আধকার করে আছে মঙ্গল- 
কাবা । এর সংন্া দিতে গিয়ে এ বিষয়ে প্রথম নিঘ্ঠ গবেষক শ্রী আশৃতোষ 
ভত্টাচার্য বলেছেন, “আনুমানিক থাঁত্টীয় ভ্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া 
অজ্টাশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পযন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণণর 
ধমণীবষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলন ছিল, তাহাই বাংলা সাঁহত্যের ইতিহাসে 
মঙ্গলকাব্য নামে পারচিত। বাংলার পল্লীর জনসভায় ইহার উদ্ভব হইলেও শেষ 
পর্যন্ত রাজসভায় ইহা প্রতিজ্ঞা লাভ করিয়াছে ।” 

এই সংজ্ঞাঁট পরাঁক্ষা করলেই আমরা মঙ্গলকাবোর প্রায় সব কটি বৈশিষ্ট্যের 
সাক্ষাৎ পাই। প্রথমত এর চ্থায়িত্ব সম্বন্ধে শ্রীভট্রাচার্য যা বলেছেন তা মোটামুটি 
ভাবে সত্য । এর আঁদসাঁমা ঠিক থীত্টীয় য়োদশ শতক কিনা বলা শ্ত কারণ 
মঙ্গলকাব্যের আদ কবি তাঁদের বলা হয় (যথা মনসামঙ্গলের কাঁব কানা হরিদন্ত ) 
তাদের কারো কারো রচনা পাওয়া যায়নি, কিন্তু পরবতাঁকালে এঙ্গল' নামধেয 
ণকছ্‌ কাবা রাঁচিত হওয়া সত্তেও 'অল্লরাম্নল” কাবোর কাবি ভারতচন্দ্র রায় 
গুণাকরকেই মঙ্গল কাব্যধারার শেষ উল্লেখযোগ্য কবি মনে করা হয়। 

দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগের বাংলা সাহিতো মৌলিক আখ্যানকাবা বলতে মঙ্গলকাব্যের 
গুঃরৃত্বই সবচেয়ে বশ বলে আমাদের মনে হয় । অন্যানা আখ্যান কাবোর বোঁশর 
ভাগই ছিল অনুবাদগূলক--এ কথা রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ সম্বন্ধে যেমন 
প্রযোজা, ভাগবতের অনুবাদ সম্বন্ধেও তেমনি প্রযোজ্য । 

ততপয়ত, মঙ্গলকাব্য যে ধর্মীবষয়ক সেকথাও অস্বশকার করবার”কোন উপায় 
নেই, কারণ দেবদেবীর স্তাতির উদ্দেশ্যেই এই ধরনের কাবা রচনা করা হতো । 
তবে ঈশ্বরস্তএীত থাকলেও এদের “ওড্-জাতাঁর রচনা হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, 
কারণ উভয়ের আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেক পাথক্য। কোন কোন সমালোচক 


৬৮ সাহিত্য-প্রকরণ 


এদের যে মহাকাব্য হিসাবে আভহিত করেছেন সে কথাও সমর্থন করা শন্ত, কারণ 
মহাকাব্যের প্রকৃতির সঙ্গে এদের মিল এতই অল্প যে প্রাটের মহাকাব্য' হিসাবে 
মঙ্গলকাব্যকে 'চাহন্ত করার মধ্যে যাশ্তির চেয়ে আবেগই আছে বেশি । তাছাড়া 
মূলত মঙ্গলকাব্য যে সংগীত একথা ভুলে গেলেও চলবে না। 


চতুর্থত, লোকসাহিত্যের মতই যে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব, একথা অস্বীকার করবার 
উপায় নেই। শিম্ট সাহিত্য বর্তমানে এই শ্রেণীর কাব্যকে গ্রহণ করেছে, কবি 
মুকুন্দ ও ভারতচন্দ্র যথাকুমে ভূস্বামী এবং রাজার আনুকুল্য লাভ করেছিলেন__ 
কম্তু এর উদ্ভব যে লোক-গোছ্ঠীর মধ্যে তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে । 
দেবদেবাঁদের উগ্র প্রকৃতি দেখলেই সে কথা বোঝা যায়। এখনও নিয়বণের 
মানুষের মধ্যে সর্পপূজা (মনসা দেবী), চণ্ডীদেবীর পূজা বা ধ্মঠাকুরের 
পূজার প্রচলন আছে । 


মঙ্গলকাব্যের প্রধান দেবদেবী ছিলেন 'তিনজন- চণ্ডী, মনসা এবং ধর্ম । সেই 
অনুসারে চণ্ডীমঙ্গল ( পরবতাঁকালে চণ্ডীদেবীর পারবাঁতত রূপ অন্নপ্াঁ বা 
অন্নদ্দাকে নিয়ে অন্নামঙ্গল ), মনসামঙ্গল (বা মনসার ভাসান ) এবং ধর্মমঙ্গলের 
সুস্পষ্ট ধারা সৃষ্ট হয়েছে । ডঃ সুকুমার সেন 'রায়মঙ্গল” নামে আর একাঁট 
ধারার উল্লেখ করলেও তাকে মঙ্গল কাবোর প্রধান ধারা কখনোই বলা যাবে 
না। মনসামঙ্গলের কাঁবদের মধ্যে বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব, বিপ্রদাস 'পিপিলাই 
গ্রভীতি ; চন্ডীমঙ্গলের কাঁবদের মধ্যে দ্বিজ মাধব, কাঁবকগ্কন মবুকুন্দ প্রভাতি এবং. 
ধর্মমঙ্গলের কাবদের মধ্যে র্‌পরাম, ঘনরাম প্রভীতর নাম উল্লেখযোগ্য । 
রায়মঙ্গলের কবি কৃষ্ণরাম দ্াসও উল্লেখ করবার মত কবি । 


মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে তার সাধারণ বৌঁিষ্ট্যগ্ীল খুব সংক্ষেপে 
উল্লেখ করতে পারি। প্রথমত, মঙ্গলকাব্যের গঠনে একটি সাধারণ নিয়ম মেনে 
চলতে হয়। এর প্রধান খণ্ড দট--দেবখণ্ড ও মানবখস্ড । দেবখণ্ডে দেবতাদের 
কথা থাকে এবং মানবখন্ডে থাকে সেই দেবদেবীর মধ্যে যাঁরা শাপদ্রন্ট হয়ে 
মতে লীলা করছেন তদের কথা । দশ্যত চারাঁট খণ্ডে মঙ্গলকাব্য বিভন্ত-_-বন্দনা 
খণ্ড, গ্রচ্হোৎপাত্তর কারণ, দেবখণ্ড এবং মানবখণ্ড । বন্দনাখণ্ডে থাকে দেবদেবীর 
বন্দনা-যে দেব বা দেবার প্রশাস্ত রচনা করা হচ্ছে তিনি তো বটেই, তাছাড়াও 
আরো অনেক দেবদেবীর । গ্রন্হোৎপাত্তর কারণ খণ্ডে দেবতা বা দেবর আশীবদি 
ও স্বপ্নাদেশই যে কাব্যরচনার কারণ সে কথা বলা হয় এবং কাব তাঁর আত্মপারচয়ও 
এখানে দান করেন । দেবখণ্ডে সেই আঁভশাপের কথা বার্ণত হয় যার জন্য দেবতা 
বা দেবীকে মভেই জন্মগ্রহণ করতে হবে । মানবখণ্ডে থাকে মতণধামে 
তাঁদের লশলা । 


[দ্বতীয়ত, কতকগযাঁল বিষয় মঙ্গলকাব্যে থাকবেই, যেমন--ধার মাসের দুঃখের 


তচ্মর কাঁবতা ৬৯ 


কাহিনী বা বারমাস্যা, চৌতিশা স্তুতি, নারীদের পতিনিন্দা, রাম্লা ও খাওয়ার 
শবস্তৃত বর্ণনা, ফুলফল ও পশুপাখির আলোচনা প্রভাত । 

ততীয়ত, গ্রচ্হোৎপন্তর কারণের মধ্যে কাঁবর তৎকালীন সমাজ, তখনকার 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও অথণনৈতিক অবচ্থার পারচয় পাওয়া যায়। সাহত্যের 
এ্ীতহাসিক ও সমাজতাত্তিক্দের কাছে এইসব তথ্যসূত্র আত মুল্যবান । 

চতুর্থত, মূলত দেবদেবীর মাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য হলেও মঙ্গলকাব্যে মানুষের 
চারবও অত্যন্ত সুচারুভাবে আঁঙ্কত হয়েছে । ফলে চাঁদ সদাগরের দৃপ্ত ও অনমনীয় 
ব্যান্তত্, সনকার সকরণ মতি" ভাঁড়ুদত্ত ও মুরারি শীলের চাতুর্ধ ও খলতা প্রভৃতি 
অত্যন্ত ভালভাবে পরিস্ফুট হয়েছে । 


উ রূপক কাব্য 


র্‌পক কাব্য যে খণ্ড কবিতা হতে পারে না এমন কথা নয়, আবার রূপক যে 
কাবার মাধ্যমেই সন্ট হতে পারে এমনও নয়--রুপক নাট্য, রূপক কথাসাহত্য 
এবং লোককথাও আমরা প্রচুর দেখতে পাই, তবে কাঁহনীম্‌লক কাব্যের প্রায় একটি 
স্বতল্ল ধারা ইংরোজ সাহিত্যে স্বীকৃত হয়েছে । বিশেষ কাহনণধমণ কাব্যের একি 
আপাত অথের অন্তরালে যখন অন্য কোন গভাঁর অর্থের হীঙ্গত থাকে, তখন তাকে 
বলা হয় রূপক কাব্য । ইংরোঁজ সাহত্যে এর বেশ কিছ বিভাগ আছে, যেমন-_- 
আধ্যাত্বক বা ধম'মলক, সামাজিক, রাষ্্নোতিক প্রভীতি। প্রথম ধরনের রূপক 
কাব্যের মধো 105 [7100 800 005 [9200561, দ্বিতীয় ধরনের মধ্যে 21615 00৩ 
[০/087 এবং তৃতীয় ধরনের মধ্যে 03910100800 /১9010901861 উজ্লেখযোগ্য | 

বাংলা সাহত্যের একেবারে আদ নিদর্শন চযাঁপদ খণ্ডকাঁবতা হলেও তাকে 
অনায়াসে রূপকধমণ কাবতা বলা যায়। ইংরোজতে যেভাবে শ্রেণীবভাগ করা 
হয়েছে তাতে একে আধ্যাত্বক রূপক বলাই সংগত । আধৃনিককালে রাঁচিত 
আধ্যাত্বক রূপকের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্বপ্নপ্রয়াণ”ণএর নাম করা যেতে 
পারে। আমাদের বাউল গান বা সুফী সংগীতও আধ্যাত্মক রূপকের দষ্টান্ত। 
আধুনিক বাংলা সাহত্যে সামাঁজক ও রাম্টনৈতিক র্‌পকের উদাহরণ হিসাবে 
যথাক্রমে মোহতলাল মজুমদারের “আহবান* এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুণের 'সংসার-সমনূ্রু'- 
এর নাম করা যায়। 


নীতি কবিতা 


যেকাঁবতার উদ্দেশ্য জ্রানগর্ভ নশীত প্রচার করা তাকে আমরা নীতকবিতা 
বলতে পারি। নাঁতিকবিতার সঙ্গে গীতিকাবতার ধ্বনিসাদশ্য থাকলেও, বে 


৭০ সাহিত্য-প্রকরণ 


কবিতার উদ্দেশ্য শুধুই নাতির প্রচার তাকে আমরা আদৌ কবিতা বলতে পারি 
কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ আছে । কিস্তু ইংরেজিতে এই ধরনের কাঁবতাকেও স্বাঁকার 
করা হয়েছে বলে, এবং উপয্ন্ত কবির হাতে নাঁতিকাঁবতাও যে কত উচ্চাঙ্গের কাবতা 
হতে পারে রবীন্দ্রনাথ 'কণিকা”-য় তার প্রমাণ দয়েছেন বলে, আমরা একেও তন্ময় 
কাঁবতার একটি ধারা হসাবে স্বীকার করে নিতে রাজ আছি। কারণ উদ্দেশ্যমূলক 
হয়েও সাত্ট হিসাবে পরিগাঁণত হয়েছে, কথাসাহিত্যে এরকম দণ্টান্তের 
অভাব নেই । 

ইংরোজতে নধতিকাঁবতার উদাহরণ 451588005 ০০6-এর [5889 ০ 
(011019190) এবং বাংলায় এই জাতাঁয় কবিতার উদাহরণ কৃষ্ণচন্দ্র মজ:মদারের 
'সদ্ভাবশতক', রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের “নীতিকুসূমাঞ্জাল, রজনীকান্ত সেনের 
“অমৃত+ সরেদ্দ্রনাথ মজুমদারের “মাদকমঙ্গল প্রভীতি । 


ব্যঙ্গ কবিতা 


ব্যঙ্গাত্মক কাঁবতার একটি বিশেষ ধারা যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাহত্যে গড়ে 
উঠেছে সে কথা স্বীকার করলে এই বিশেষ শ্রেণীটিকেও আমাদের স্বাকীতি দিতে 
হবে। ব্যঙ্গ কবিতার একটি প্রধান ধারা প্যারডি, (এর প্রাতশব্দ শ্রীশচন্দ্র দাশ 
করেছেন লালিকা ) কিন্তু তাকে স্বতন্ত্র ধারা হসাবে স্বীকার করাই বাঞ্ছনীয়, কারণ 
যে-কোন সাঁহত্যেই এই ধারা অত্যন্ত প্রবল। বিখ্যাত কাবিমান্রেরই প্যারাড রচনা 
করা হয়। ওয়ড'স্ওয়থের ৮৪০: 8911-এর প্যারা করেছিলেন শোঁল 1691 
861117)5 21011) নামে, সাদি-র 4 15100. 01 1808610610-এর প্যারাড হসাবে 
1বখ্যাত বায়রণের 0106 15100 01 50086150110) মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যের 
প্যারডি জগদ্ধন্ধ্‌ ভদ্দের "ছচ্ছূন্দরীবধ কাব্য” বা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত- 
উদ্ধার কাব্য” রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে রচিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্যারাড 'আনন্দ- 
বদায়" প্রভাত এর উজ্লেখযোগ্য দঞ্টাস্ত। 


সাধারণভাবে বলা যায় ব্যঙ্গ কাঁবতা বা 88016 শব্দাট ল্যাটিন 981018 [815 
শব্দ থেকে উদ্ভূত। গদ্য ও পদ্যামাশ্রত চম্প্‌ কাব্যে শ্লেষাত্মবক ভঙ্গ থাকলে 
তাকে স্যাটায়ার নামে আঁভাঁহত করা হতো । ব্যঙ্গ কবিতার প্রাথামক উদ্দেশ্য 
অবশ্যই পাঠককে লঘু হাস্যরস বিতরণ করা, কন্তু এর গভাীরতর উদ্দেশ্য জাত ও 
ব্যান্তমানষের চরিপ্লের সংশোধন, সমাজের নানারকম অসংগাঁতর প্রাতি আমাদের 
সচেতন করা এবং আমাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি করা । এক হিসাবে নীতি- 
কবিতারও সেই একই কাজ, তবে ব্যঙ্গ কবিতায় তা লঘন্‌ রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে আসে 
বলে এর আবেদনও অনেকটা গভীর ও অবাথ"। বিখ্যাত বাঙ্গ কাঁবতার মধ্যে 


তন্ময় কবিতা ৭১ 


নাম করা যায় 4১168910051 ৮১০০৩-এর [105 70010019, 1075090-এর 118৩ 
715010109, রবীন্দ্রনাথের ঙ্গবীর*ত মোহিতলাল মজুমদারের “দ্রোণ- 
গর প্রভাতি । 

ব্যঙ্গ কাবতার একাঁট প্রধান ধারা প্যারডিকে যাঁদ স্বতন্ত্র শাখা বলে মেনে 
নেওয়া হয় তাহলে বলতে হবে বাঙ্গ কাঁবতার মোট বিভাগ তিনাটি-_সামাজিক, 
রাষ্ট্নোৌতক ও আধ্যাত্বক ব্যঙ্গ কাঁবতা । সামাজিক ব্যঙ্গ কাঁবতার মধ্যে উচ্লেখযোগা 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “অনাচার” রাম্ট্রনোতিক ব্যঙ্গ কাবতা হিসাবে উদ্লেখ করা যায় 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নেভার-নেভার' এবং আধাত্মিক ব্যঙ্গ কাঁবতার মধ্যে নাম 
করা যায় রবীন্দ্রনাথের "ছং টিং ছট-”-এর । 


ঘ. মহাকাব্য 


তন্ময আখ্যানকাব্যের মহত্তম বিভাগাঁটর নাম মহাকাব্য বা 801০1 রচনাকালের 
দিক থেকে এই বিভাগ অন্যতম প্রাচীন, দীর্ঘ আখ্যানসম্বীলত এবং বস্তানষ্ঠ । 
মহাকাব্যকে সম্পূর্ণ বস্তুনষ্ঠ 'হসাবে অবশ্য স্বীকার করেনান বাঞ্কমচন্দ্র, 
'গীতিকাব্য; প্রবন্ধে তিনি বলতে চেয়েছেন গাতিকাঁবতার মন্ময়তা এবং নাটকের 
বস্তুনিষ্ঠা, এই দুটি ব্যাপারের সমন্বয় ঘটেছে মহাকাব্যে--“মহাকাব্যের' বিশেষ 
গুণ এই যে, কবির উভয়াবধ আঁধকার থাকে; ব্যন্তব্য এবং অব্যন্তব্য, উভয়ই 
তাঁহার আয়ত্ত ।৮ 

অবশ্য এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই, প্রান গ্রীক সাহিত্যতাত্ক 
আযরিস্টটলও যেমন তাঁর 'বখ্যাত গ্রন্থ ৪০6০$-এ মহাকাব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করেছেন, সংস্কৃত আলংকািক ব*বনাথ কবিরাজও তাঁর 'সাহত্য-দর্পণ'-এ 
মহাকাব্যের লক্ষণ নিয়ে চিন্তামঃলক আলোচনা করেছেন। একথা অবশ্য ঠিক যে, 
ইংরেজ ও বাংলা সাহিত্য, এবং অন্যান্য সাহিত্যেও মহাকাব্যের ধারা স্তব্ধ হয়ে 
যায়ান। অথাঁধ আধ্বীনককালেও মহাকাব্য রচিত হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে 
প্রাচীন মহাকাবোর লক্ষণ অনেকটাই রাঁক্ষত হয়ান। প্রধান পার্থক্য এইষে, 
প্রাচীন মহাকাব্য বিশেষ একজনের নামে প্রচলিত হলেও তা কখনই একক সূন্টি নয়; 
পক্ষান্তরে আধুঁনক মহাকাব্য বিশেষ একজনেরই সাঙ্ট। ইংরেজিতে আদি 
মহাকাব্যকে বলা হয় [210 ০1 £:০%, এবং আধূুীনক মহাকাবাকে 7010 ০1৪1 
বা 1115815 20০ আখ্যা দেওয়া হয় । আমরা আদ মহাকাবকে শুধু মহাকাব্য 
এবং আধুনিক মহাকাব্যকে সাহিত্যিক মহাকাব্য 'হসাবে আভিহিত করতে পারি। 
অবশ্য একে আধুনিক মহাকাব্য বলাও অসংগতনয়, কারণ এদের সাহিত্যিক 
মহাকাব্য বললে আদ মহাকাব্যের সাঁহাত্যিক মূল্য অস্বীকার করা হয়। এখন 
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পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মনীষিগণ মহাকাব্য সম্পর্কে যে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন তা 
[িশ্লেষণ করে আদ মহাকাব্য ও আধ্ানক মহাকাব্যের লক্ষণগাীল জেনে নেওয়া 
যেতে পারে। 

মহাকাব্য সম্বন্ধে আঁরস্টটল আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্হের পণ্চম, ঘয়োবিংশ 
চতুর্বিংশ ও বড়াবংশ অধ্যায়ে । 'বাক্ষপ্ত ভাবে এই সব অধ্যায়ে এর যে আধাঁশক 
সংঘ্্া দিয়েছেন এবং অন্যান্য অধ্যায়ে প্র্যাজোঁডর সঙ্গে এর পার্থক্য পারস্ফুট করতে 
গিয়ে যে বোশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, তা থেকে আমরা মহাকাব্যের কতকগযীল লক্ষণ 
[লিপিবদ্ধ করতে পারি £ 

০১) (105) 20 11010801010) 0? 561010905 90015065 17) ৪ 81) 10100 ০৫ 
৬0190১**10 10271805 (0110). 

(২) (10 810910 ০৩ 08580 00 & 51051580010], 005 1186 19 ৪ 
০00010160 9/11019 117 16561) ৮10 2. 6821110108) 10910016, 2100 900, 509 89 (0 
90816 01১6 ড/011 00 0109৫000615 ০৬0. 0017000 01685016 ৮/10) 211 (106 
01880100019 ০1 ৪. 11৬15 ০168601০6, 

€৩) 49 00: 15 01906, 005 1)1010 1785 70691 85918150 16 001 


55090116106, 
[ অনুবাদ ইনগ্লাম বাইওয়াটারের ] 


এই প্রাক্ষিপ্ত টীন্তগহল থেকে মহাকাব্যের সংহত দেওয়া যায় এইভাবে £ মহাকাব্য 
মিতছদ্দে ও বর্ণনাতন্রক ভাঙ্গতে রাঁচিত গুরু বিষয়বস্তু আঁশ্রত ও স্বাী্ন্ট আঁদ- 
_মধ্য-অন্ত সমান্বঘত এমন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ আখ্যান, যার এঁক্যসম্বন্ধ হয় জৌঁবক 
প্রকাতির এবং প্রচুর বৈচিত্র্য সত্বেও যা ডীদ্দঘ্ট রসান:ভূতি জাগাতে পারে । 
আচার্য বশ্বনাথ কাঁবরাজ এবং দণ্ডী মহাকাব্যের অনেক লক্ষণ বর্ণনা করলেও 
সাঁঠক সংজ্ঞা দেনান। ব*বনাথ কাঁবরাজ যা বলেছেন তা স্মরণ রাখলে অবশ্য 
এর লক্ষণ নির্ণয় সহজ হবে, তিনি বলেছেন-__ 
“সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তন্লৈকো নায়কঃ সুরঃ । 
স্বংশঃ ক্ষাননয়োবাহাপ ধীরোদাত্তগুণাঁন্বিতঃ ॥ 
একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোহপি বা। 
শৃঙ্গার-বীর-শান্তানামেকোহঙ্গী রস ইষাতে ॥ 
ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমনাঘ্বা সঙ্জনাশ্রয়ম-। 
চত্বারস্তস্য বগাঃ স্ব্যস্তেম্বেকণ্চ ফলং লভেৎ ॥৮ 
এবার মহাকাব্যের লক্ষণ নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে । 
প্রথমত, মহাকাব্য তচ্ময় কবিতা । কবির ব্যন্তিগত অনুভূতি ও আশা-আকাওকা 
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এখানে সম্পংএ৫ বন করাই বাঞ্ছনীয় । একটি 'বস্তীর্ণ সময় ও এক সমগ্র জাতির 
যথাযথ দর্পণে পাঁরণত হওয়া উচিত মহাকাব্যের । একটি বিশেষ ঘূগ ও জাতির 
মুখপান্ন হয়ে ওঠে একাট মহাকাব্য | 


দ্বিতীয়ত, মহাকাব্য যেকোন সাহত্যেরই প্রায় আদ সষ্ট। অথ এর প্রাীনত্বই 
এর প্রথম লক্ষণ বলা যেতে পারে । 


সমালোচক আযাবারক্রা্ব মহাকাব্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে এই প্রাচীনত্বের 
কারণাট বোঝা যাবে--4-৮9০9৮ আ105661075 &0. 10116501960 16951001096 
£0 90176 59291812110 111918001)990 11) 105 90110010116 0010000111109--50018 
1009609 1৩ 4৯110061000 9010. 


ততীয়ত, মহাকাব্য শেষপর্যন্ত একজনের হাতে কাবারূপ লাভ করলেও তাকে 
একক স্ন্ট বলা যায় না। বহযাদন ধরে বহ্‌ কবির নংযোজনের ফলে বহু উপকাঁহনা 
একটি মূল কাঁহনীর ধারায় এসে মেশার ফলেই মহাকাব্যের সৃষ্টি হয় । এইভাবে 
তার উৎপান্তরহসা সন্ধান না করলে সাহত্যসযান্টর আঁদযুগে মহাকাব্যর উদ্ভব 
[বিস্ময়কর বলেই মনে হবে । আসলে লোকজীবনে বহু আখ্যানই মানুষের মুখে 
সুখে ফেরে বহযাদন থেকে । অনেক লোককাবি 'বাভন্ন গ্রাথাও রচনা করে গেয়ে 
থাকেন দীর্ঘাদন থেকে । এইসব লোকপ্রচীলত কাহনী এবং গানই যে মহাকাব্য 
মধ্যে সংহত রূপ লাভ করে*সে কথা এ নিয়ে যাঁরা গভনরভাবে চিন্তা করেছেন 
তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন । রামায়ণ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে এ কথা রবীন্দুনাথ 
বলেছেন, দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন ; হাডনন বলেছেন সাধারণভাবে মহাকাব্য 
সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে এবং স্ন্দর করে বলেছেন জেমস রীভংস তাঁর প্যান 
পাইপার সারজের একটি ছোট বইয়ে-_-+**৫৮ 0085 ৮৩ (8161) 85 ৪ 00086 
095:৬/620 056 20017510009 178118010 0০960% (1105 005 0811805 ) ৪00 
00961098 ৮/110621) ০9৬ 70092105 %/1)0996 19865 216 1091 100৬0.) 


অবশ্য এ কথা বলে মহাকাব্যের আঁদকবির সম্মান কোনমতেই ক্ষু্ করা 
যায়না । আকার বাজ্মশীক বা বেদব্যাস, কিংবা গ্রীক কাব হোমারের শ্রেম্ঠতব 
সব সময়েই স্বীকার করতে হবে ॥ মহাকাব্যের উতস-রহস্য যাই হোক না কেন, এর 
মূলে যতই লোককথা ও লোক-আখ্যান থাকুক না কেন, এই সমস্ত লোককথা এবং 
প্রাচীন সংগীতালেখ্য একত্র করা ও এক সমৃ্রে গ্রাথত করে তাকে সর্বকালের সৃষ্টিতে 
পরিণত করা অঙ্গ ক্ষমতার সাধ্য নয়। 


মহাকাব্যের চতুর্থ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, তার আদম সারল্য । মানৃষের দভাতার 
ইতিহাসকে হ্থুলভাবে 'তিনাঁট ভাগে বভন্ত করা হয়-_-বর্ধর ষ.গ, বীর যুগ এবং 
সভ্য যুগ্ন । এর মধ্যে বাঁর যুগের বৈশিষ্ট ছিল অকৃতিম ব্যবহার ও শিশুসৃলভ 
সারল্য । দৈহিক স্বাচ্থ্যও যেমন ভাল ছিল মাননষের, শাস্পরবদ্যায় নিপুণ ছিল-- 
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মানিক স্বাচ্ছ্যও ছিল ভাল । উপদেশে ও আচরণে, বাক্যে ও কর্মে সংগতি ছিল ॥ 
জাঁটলতাবাঁজত সারল্যের জন্যই একজনের বিরদ্ধে অন্যজন উরুভঙ্গের বা বুক 
চিরে রন্তপানের মত ক্রিয়ায় লিপ্ত হতে পারতেন । এগ্াল আজকের সভ্য যুগে 
চিন্তা করা যায় না, এসব কাজকে আমরা এখন চূড়ান্ত অসভ্যতা বলেই গণ্য কার। 
মূখে একজনের প্রশংসা করে গোপনে তার চরম সর্বনাশ করার মত কৃন্রমতা সভ্য 
যুগেই সম্ভব হয়। 

পম প্রসঙ্গ মহাকাব্যের বিষয় । কা বিষয় 'নয়ে মহাকাব্য লেখা হবে এ 
সম্বন্ধে বিভল্ন আলংকাঁরক ও রসবেত্তার নিদেশ থাকলেও তাঁদের মতের 
কিছ ভিন্নতা দেখান যায়। হোমার বলেছেন, মহাকাব্যের বিষয় হল 
“বীরপুরূষদের কথা ॥ আচার্য দণ্ডীর মতে, এর বিষয়বস্তু সংগৃহীত হবে কোন 
এরীতহ্যপম্পন্ন কাঁহনী বা পুরাণ থেকে । বিশ্বনাথ কাঁবরাজ ইতিহাসের কাঁহনশর 
প্রাত বোশ উৎসাহী ছিলেন । এক্ষেত্রে মহাকাঁব ট্যাসো আবার আরো স্পম্ট করে 
বলেছেন, এর বিষয় হওয়া দরকার, ধমনিঃশাসিত এীতিহাসিক ঘটনা, এবং তা 
থীঁষ্ট-ধমিলম্বী জাতির ইতিহাস হওয়াই বাঞ্থনীয়। তবে কাহিনী ইতিহাস, 
পুরাণ বা লোককথা যেখান থেকেই সংগ্রহ করা হোক, বারত্বপণ" কাহন? এবং 
রণোল্মাদনা মহাকাব্যের প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ । সেই কারণে বিষয়বস্তুর 
অলোকিকতা ও চমৎকারিত্ব মহাকাঁব্যক বিষয়ের অন্যতম বোঁশষ্ট্য বলে মনে করেন 
আযরিস্টটল । কিন্তু এই প্রসঙ্গেই, কাব্যের সত্য ও ইতিহাসের সত্যের মধ্যে 
পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে তান অত্যন্ত মূল্যবান এক মন্তব্য করেছেন। তরি 
মতে অসম্ভাব্য ঘটনার (10001099819 959$91111) চেয়ে সম্ভাব্য অঘটনও 
(১109৪915 10198919111) সাহিত্যে অনেক বোঁশ কাম্য । অথথ বিষয় যেখান 
থেকেই সংগৃহীত হোক, তার সম্ভাব্যতা বা ব*্বাসযোগ্যতা রক্ষার দাঁয়ত্ব সবাগ্রে, 
এবং মহাকাঁবকে তা গ্রহণ করতে হবে । 


প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দেওয়া দরকার মহাকাব্যের প্রধান রস কাীহবেএ নিয়ে 
[বশ্বনাথ কাঁবরাজ খুব স্পম্ট করেই বলেছেন যে, শঙ্গার, বীর অথবা শাস্ত-_ এই 
1তনাঁটর মধ্যে একটিকে প্রধান রস হসাবে নিবচিন করতে হবে, অন্যান্য রস অবশ্য তার 
পারপযা্ট সাধন করতে পারে । তাঁর ম্লোক ইতোপবেহি উল্লেখ করা হয়েছে । 


ষম্ত প্রসঙ্গ, মহাকাব্যর বৃত্ত এবং আঙ্গক। এ বিষয়ে বেশি স্পম্ট নির্দেশ 
পাওয়া যাবে সংস্কৃত আলগুকারিকদের কাছ থেকেই, কারণ মহাকাব্যের বহরঙ্গ লক্ষণ 
নিয়েই তাঁরা বোঁশ উৎসাহিত ছিলেন ৷ আ্যারস্টটল এ বিষয়ে শুধুমাত্র বলেছেন 
কাহন?াট যাতে একটি সম্পূর্ণতা পায়-_আদি-মধ্য-অন্তযুন্ত এক সমগ্র আখ্যান 
হয়ে ওঠে, এটাই দেখা দরকার । 


আচার্য দণ্ডীর মতে, মহাকাব্য শুরু করা হবে আশীবচন, নমস্কিয়া বা 


তল্ময় কবিতা ৭৫ 


বস্তুনদেশের দ্বারা । মহাকাব্যের সর্গগাঁল হবে নাতিদঘ* 'কিস্তু এর পটড়াম 
হবে বিরাট, যাতে মহাকাঁবযক িস্তীত ও ওদার্ ফুটে ওঠে | তাই প্রধান বণণনখয় 
বিষয় হিসাবে সমদুদ্র, পাহাড়, খতু, উদ্যানক্লীড়া, জলকেলি, প্রাকীতিক সৌন্দর্য 
প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে । বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে মহাকাব্যের সগসংখ্যা 
আটের বেশি হতে হবে এবং নাটকের মতো সন্ধি থাকবে । নায়কের জয় এবং ধমের 
জয় প্রাতিজ্ঞার মধ্যে মহাকাব্যের সমাপ্ত ঘোঁষত হবে। সমাপ্তি সম্পকে ভারতীয় 
আলগুকারকে এই 'নদেশ অবশ্য পাশ্চাত্য তাত্বকেরা মেনে নেন নি, এর পাঁরণাঁত 
তাঁদের মতে অশমভও হতে পারে । তবে তাঁরা এর এক অখন্ড শিম্পসংগত রুপ 
এবং মহত্বব্যঞ্জক গান্তর্যের কথা জোর 'দিয়ে বলেছেন । 


মহাকাব্যের নায়ক প্রসঙ্গ এর সপ্তম বোৌশিষ্ট্য । এ সম্বন্ধে ভারতীয় আলংকারিকদের 
ধারণা, নায়ক হবেন কোন দেবতা, ধীরোদাত্ত গৃণসম্পন্ন সদ্'শজাত কোন ক্ষািয় 
অথবা উচ্চবংশজাত িছ; নৃপাঁত। এই মতথেকে বোঝা যায় নায়ক একের বোশ 
হলেও আপত্তি করবার কিছ? নেই । কিন্তু পরবতর্ীকালে যেসব মহাকাব্যিক প্রয়াস 
আমরা দেখোছ তা থেকে মনে হয় একাধিক নায়ক মহাকাব্যের আস্বাদের ঘনত্ব নষ্ট 
করতে পারে । রামায়ণ ও মহাভারত কিংবা ইলিয়াড ও ও'ডিসিতে একটি নায়কের 
সংগ্রাম ও বীরত্বই আমরা দেখোঁছি যাঁদও সেখানে বীর চারিন্লের অভাব ছিল না। 
তাতে কাহিনীর মযা িছ:মান্তর ক্ষু্ হয়নি । সুতরাং মহাকাব্যের নায়ক সম্বন্ধে 
মন্তব্য করতে হলে একাধিক নায়ক-পাঁরকঙ্পনাকে আমরা স্বাগত জানাতে 
পাঁর না। 


নায়ক সদ্বংশজাত ক্ষপ্িয় নিশ্চয়ই হতে পারেন, কিন্তু তিনি দেবতা হলে ক 
অসুবিধার সৃঘ্ট হয় তা আমরা বাল্মীকর রামচারন্র এবং কৃত্তিবাসের অনুবাদ 
পাঠ করলেই বুঝতে পাঁর। একি মানুষ তার দুর্লভ চারঘ্রের সাহায্যে অনেক 
অসাধারণ কাজ করতে পারে, বিরল কৃতিত্বের আধকারশী হতে পারে; কিন্তু 
তাকে দেবতার পধাঁয়ে উন্নীত করলেই তার সমস্ত কৃতিত্ব বিল্‌প্ত হয়ে যায়, কারণ 
দেবতাকে অসাধ্যসাধনের জন্য কোন সাধনা করতে হয় না। তাই কাব্যের নায়ক 
দেবতা হলে আমরা সেই রস থেকে বাণ্চিত হই, একটি মহৎ কাবা পাঠকরেধে 
রমের আস্বাদন আমরা করে থাঁক। পাশ্চাত্য মহাকাব্যে দেবতাচারগ্র আমরা 
আনেক দেখোঁছ কিন্তু তাঁরা কেউ নায়কত্ব দাবি করেনান, দ্বিতাঁয়ত তাঁদের চরল্র 
অনেক সময়ই মানবচারন্রের সমতুল্য--কখনো বা মানব্চারন্রের চেয়েও হীন। 


মহাকাব্যের অভ্টম ও শেষ প্রসঙ্গ, এর ভাষা । মহাকাব্োর ভাষা সম্বন্ধে 
আযারস্টটলের আভমত এইরকম যে, এটি হবে ছন্দোময় এবং সেই ছন্দের থাকবে 
গুরগন্তশর ওজাস্বিতা। তান হেক্সামিটার ছন্দই মহাকাব্যের উপযন্ত মনে 
করেছেন, অথাৎ যে রপাঁতর ছন্দের প্রত্যেকটি চরণে থাকবে দুটি *বাসাঘাত ব্য 


৬ সাহিত্য-প্রকরণ 


বোঁক। ছন্দের ব্যাপারে আচার্য দণ্ডীও সচেতন ছিলেন, তিনি বলেছেন 
আহাকাবের প্রতিটি সঙ্গের শেষেই ছন্দের বৈচিন্রা স:ঘ্টি করা বাঞ্ছনীয় । 


আসলে মহাকাব্য এক বিরাট ও মহান স্বষ্ট বলেই তার ছন্দব্যবহার এমন 
হওয়া উচিত যাতে এই 'বশালতার ব্যঞ্জনা সাঁঘ্ট হয়। আযারস্টটল যে এর জন্য 
“17০10107765 সবেত্তিম বলে মন্তব্য করেছেন, তাও এই ব্যঞ্জনা সংম্টির জন্য। 
তাছাড়া মহাকাব্যের গভীর উপমা ও নতুন নতুন শব্দচয়নও এই ছচ্দেই স্ফীত 
লাভ করে। সংস্কৃতেও অন:ঃঙ্টুভের মত গন্তীর ছদ্দই মহাকাব্য রচনার উপযোগ? 
বলে ববোচত হয়েছে । 


ঙ. একটি আদি মহাকাব্যের আলোচন। 


আদ মহাকাব্যের যেসব লক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম সেই লক্ষণের 
আলোকে আমাদের দুটি মহাকাব্যের অন্যতম “রামায়ণের, পযালোচনা আমরা 
করতে পারি । 

প্রথমত, “রামায়ণ যে তন্ময় কাব্য এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই । একাঁটি 
বিস্তীর্ণ সময় এর পটভূমি এবং ভারতবধণয় মানুষের আদর্শ, মানাসকতা ও 
আশা-আকাৎ্ক্ষার প্রায় দর্পণেই পারণত হয়েছে এই কাহিনী । তন্ময় বা বন্ত;গত 
ভাবে দেখার ফলেই কোন 'বিশেষ চরিল্ের প্রাত আঁদকাঁব বাল্মনীক বোঁশ সহানুভূতি 
দেখাবার সুযোগ পাননি । রবীন্দ্রনাথ “কাব্যে উপেক্ষিতা'* প্রবন্ধে লক্ষণের স্ব 
ডীম'লার প্রাত উপেক্ষার আঁভযোগ করেছেন বাল্মশীকর প্রাত । আসলে এট মহাকাঁবর 
প্রীতি আধুনিক গীতিকাঁবর আভযোগ--এক্ষেন্রে মহাকাবও নিরুপায়, আবার গীতি- 
কবির এই অভিযোগও স্বাভাবিক । 'রামায়ণ' গাঁতিকাঁবতা নয় বলেই উীর্মলাকে 
বেশি গুরুত্বদান বাজ্মী?কর পক্ষে সম্ভব ছিলনা । 


দ্বিতীয়ত, রামায়ণ" মহাকাব্যের সাঠক সময়সীমা এখনও পর্যন্ত নাদন্ট করা 
সম্ভব না হলেও এট যে সংপ্রাচীন কাব্য, এ বিষয়ে কোন সমালোচকই দ্বিমত পোষণ 
করেন না। রামায়ণের এই প্রাচীনত্বের জন্যই তাকে পুরাণের সম্মান জানান অনেকে । 
রামায়ণে বার্ণিত 'বাভন্ন প্রথা, প্রায় রপকধমশ কাহনী রূপায়ণ এবং সভ্যতার আদম 


* প্রবন্ধাটর নাম 'কাব্যে উপোক্ষিতা এবং কাব্যের উপোক্ষিতা” দুরকমই 
পেয়োছ । কাব্যে যাঁদের উপেক্ষা করা হয়েছে, এই অর্থে প্রথম নামাঁট অধিকতর 
সংপ্রযুন্ত মনে হয়। [িশেষ করে প্রথম নামকরণাঁট এত কাব্যিক ও শ্রীতর:চকর 
যে, রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় নামাটি কোথাও ব্যবহার করেছেন বা পছন্দ করেছেন ভাবতে 
আমার কষ্ট হয়। 


তন্ময় কবিতা -. ঞ্জ, 


স্তরের সামাজিক স্তরাবন্যাসের পরিচয় থেকেও এর প্রাচনত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয়. 
হওয়া যায় ! 


তৃতীয়ত, মহাভারতের তুলনায় রামায়ণ কাব্য অনেক বোঁশ সংহত ও কেন্দ্রীয় 
কাহনীর প্রাত 'নঙ্ঠ। কিন্তু তা সত্কেও 'বাঁভন্ন সময়ে 'বাভন্ন কাহনধর ধারা এসে যে 
রামায়ণের সঙ্গে মিশেছে এবং তাদের একন্র করেই যে রামায়ণ মহাকাব্য :চনা করতে 
হয়েছে এ কথা বোঝা কম্টকর নয় । এই প্রসঙ্গেই রবান্দ্ুনাথ বলেছেন, “কালে কালে 
একটি সমগ্র জাতি যে কাব্যকে একজন কির কাঁবত্বশান্ত আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া 
তুঁলিয়াছে, তাহাকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যায় ।৮ 


আবার সমগ্র জাঁতই রামায়ণ মহাকাব্যের শ্রত্টা বলে আ'ঁদকবি বাঙ্মীকির 
ক্ষমতাকে আমরা কোনমতেই ছোট করে দেখতে পাঁরনা । যে বস্তানষ্ত ও 'নিমেহি 
দ:ন্টিতে সমগ্র কাব্যাটকে তান সংগ্রাথত করেছেন, যে নিখ*ত মনস্তত্বের জ্ঞানে 
চরিব্রগুলকে সঙ্জীব করে তুলেছেন এবং সীঁমত সুযোগ সত্বেও ভাষাশিঙ্গেপ যে প্রগাট 
কান ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমাদের দেশের মহাকাব্য রচায়তা 
[হিসাবে নয়, অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব হিসাবেই 'তিনি স্বীকৃতি পেতে পারেন । 


মহাকাব্যের চতুর লক্ষণ আদম সারল্য এবং অলোকিকের প্রাতি বিশ্বাস । 
আদম সারল্য যে রামায়ণের যুগে বতমান ছিল তা সম্পকর্গীলর অক্ী্রমতা 
থেকে স্পন্উই বোঝা যায় । পিতৃসত্য পালনের জন্য চোদ্দ বছরের বনবাস, লক্ষণের 
মত দ্রাতৃভন্ত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাদ্দ্‌কাকে প্রাতনাধ করে তাঁর হয়ে রাজ্য চালানো, 
প্রজানুরঞ্জনের জন্য প্রাণাপ্রয় পত্নীর নিবসিন-এ সবই এক আদর্শ পারিবারক 
সম্পকেরে দিকে অঙ্গীলসঙ্কেত করে যা পরবতাঁকালে অনেক কৃত্রিম ও জাঁটল 
হয়ে এসেছে । 


পঞ্চমত, রামায়ণের বিষয় মহাকাঁব্যক কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ 
নেই । পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় অণুলের সাহত্যতাত্বকদের খাঁশ করার মত 'বষয় 
অবলম্বন করেই রামায়ণ মহাকাবা রচিত হয়েছে । পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্রের 
বনবাস এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের পর সাঁতা-উদ্ধার ও অযোধ্যায় 
প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে মহাকাব্যের উপযুস্ত 'বীরপুরুষের কথা |, আমাদের দেশের 
মহান এ্রীতহ্য যে এতে ধরা পড়েছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই । অনেকে বলেন 
এটি পরাণ, অনেকে বলেন ইতিহাস, আবার অনেকের মতে দক্ষিণভারতে অনার্য দের 
ওপর আরের বিজন্নকাহিনীই র্‌পকের মাধ্যমে এখানে পরিবোষিত । অলৌকিক ঘটনা 
রামায়ণে নেই এমন নর-_হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন, রাবণের্জত্যুবীজ প্রাসাদে 
ল:ক্বাঁয়ত থাকা, সীতার পাতালপ্রবেশ প্রভাতি য্যান্ত য়ে গ্রহণ করা শন্ত;) কিন্তু 
অন্যভাবে বিচার করলে আমার্দের মত আধ্ানক পাঠকের কাছেও তা সহনীয় হয়ে 
ওঠে । প্রসঙ্গত ভাবতে হবে, রামায়ণ এমন সময় লেখা হয়েছিল যখন পাঠকের 


ব্খ্ সাহিত্য-প্রকরণ 


যাল্তশঙ্খলার বোধ আমাদের মত এত কঠিন 'ছিলনা--অস্তত সাহত্যপাঠে তার 
এতটা আবশ্যকতা তাঁরা বোধ করতেন না। 


এই কাব্যে অন্যান্য অনেক রস মল রসের প্বান্ট সাধন করলেও, আমরা মনে 
কাঁর এর অঙ্গীরস বায়রস। 


যঙ্ঠত, রামায়ণ বৃত্তগঠনের দিক থেকে মহাকাঁবাক এবং নিখত, এই ধারণাই 
পোষণ করেন সমালোচকগণ । মূল কাঁহিনশ যাঁদ রামচন্দ্রের জাীবনভিত্তক ধরা 
যায় তাহলে কাঁহনীর আদ, মধ্য ও অন্ত অত্যন্ত স্পষ্ট এবং একে একটি সম্পণঙ্গি 
কাহনী হিসাবে গ্রহণ করতেও আমাদের অসবিধা হওয়ার কথা নয়। 


ভারতীয় আলংকাঁরকদের বচারে একাঁট কাণ্ড অবশ্য কম আছে রামায়ণের, 
কিন্তু সপ্তকাণ্ড রামায়ণ কোথাও কাহনীধারা ক্ষুপ্র করে বা সংক্ষিপ্ত করে তোলে, 
এরকম সন্দেহ আমাদের হয় না। মহাকাব্য শুরু করার যে প্রথা-_আশীর্ব চন, 
নমাস্ক্রয়া ইত্যাঁদ, তা রামায়ণে রক্ষিত হয়েছে । এর পটভূমি যে বিশাল এ 
বিষয়েও কোন মতদ্বৈধ থাকতে পারে না। উত্তরভারত থেকে দাক্ষণভারত, 
এমনাক লংকা পধন্ত তার পটভূমি বিস্তৃত । প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হিসাবে প্রাকৃতিক 
দৃশ্য ও প্রাকীতক সম্পদ কাঁব প্রচুর পেয়েছেন এবং সে সংযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন । 
ধর্ম ও আদর্শের জয় প্রাতষ্ঠার মধোই মহাকাব্য সমাপ্ত হয়েছে । 


সগ্তমত, 'রামায়ণ' মহাকাবোর নায়ক সম্বন্ধে আলংকারিকদের কোন নির্দেশেরই 
ব্যত্যয় হয় নি। রামচচ্দ্ুই নিঃসন্দেহে এই মহাকাব্যের নায়ক এবং তিনি যে 
ধীরোদাত্ত' ও “দদ্বংশজাত ক্ষান্রিয়? সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই ৷ কেবল কৃন্তবাসের 
অনুবাদ পাঠ করে সন্দেহ যে বিষয়ে জাগে তা হল, রামচন্দ্র মানুষ অথবা দেবতা । 
বাচ্মশীকর মহাকাব্যে রাম ছিলেন একজন মানব, কিন্তু আতমানব ; সেই জন্যই 
তাঁর চার আমাদের মনে সম্দ্রমের উদ্রেক করতো । শুধু রামচন্দ্র নয়, সমন্তু 
চাঁরই সেখানে মানব-অন[ভূতিতে সঞ্জীবত। সীতা সেখানে তেজস্বিনী জনক- 
দর্হিতা। রামচন্দ্র মারণচের সন্ধানে গিয়ে বিলম্ব করলে লক্ষন্রণের সেখানে না 
যাওয়ার কারণ হিসাবে নিতান্ত প্রাকতজনের মত সীতার ভর্থসনা, কিংবা লক্ষণের 
সামনে সীতাকে নিজের প্রশংসা করতে দেখে রামের বলা--'তুমি এরকম কোরনা, 
কারণ খাদ্ধযস্ত পুরুষগণ স্লীলোকের মুখে অন্য পুরুষের গুণগান শুনতে 
ভালবাসেন না'-_টরত্রের মানবীয় আস্বাদই স্পঞ্ট করে । বা্মশীকর এই চরিব্রগুলিকে 
দেব-দেবীতে র্‌পান্তারত করে তাদের কা ক্ষতি যে কাঁব কীন্তবাস করেছেন, 
দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর “রামায়ণ কথা”-য় সে কথা স্পঙ্ট করেই বলেছেন । রামচন্দ্র 
যাবতীয় পৌরুষ, কোমলতা, দ্‌ঢ়তা, সমস্ত চারান্িক গুণ মূল্য হারায় যাঁদ তিনি 
'পাতিতের প্রাতা” “অনাথের নাথ" ঈশ্বর হয়ে যান। অথচ যে রাবণ শ্রেণ্ঠ ব্রাহ্মণ 
হিসাবে রামচন্দ্র অকালবোধন যজ্জের পৌরোহিত্য করেছিলেন, সেই রাবণকেও 


তচ্ময় কাঁবতা ৭৯ 


মৃত্যুকালে কৃত্তিবাস রামের কাছে ঈশ্বর-বন্দনায় হাতজোড় করিয়েছেন। অবশ্য 
অনুবাদের জন্য মূল রচনার কবিকে দোষারোপ করে কোন লাভ নেই। 
আদ মহাকাব্যের শেষ লক্ষণাঁট সম্বন্ধে বলা যায়, 'রামায়ণ' মহাকাব্যের ভাষা 
তার সম্পদ । পঁথবার আদি ছন্দ হিসাবে স্বীকৃত অন:ঙ্টুভ- ছন্দে এই কাব্য রচিত 
যার প্রথম গ্লোক_- 
“মা নিষাদ প্রাতিজ্ঞাং ত্ব__ 
মগমঃ শাশ্বতণঃ সমাঃ। 
যং কোণামথহনাদেক-- 
মবধাঁঃ কামমোহতম- ॥৮ 


এরীতহাসক দঘ্টতৈ অবশ্যই অনম্টুভ- আদ ছন্দ নয়, বোঁদক ভাষার অন্যতম 
ছন্দ মাত্র ; এবং বোদিক ভাষাকে অপৌরুষেয় আখ্যা দেবার জন্যই মনুষাকৃত ছন্দের 
মধো একে প্রথম বলা হয়েছে । তা সত্বেও আমর। মনে কার এক বিশাল পটভূঁমি- 
সম্পন্ন মহৎ ব্যঞ্জনার মহাকাব্য অনহজ্টুভ- ছন্দে তার যোগ্য মাধাম খ'জে পেয়েছে । 

সুতরাং সমস্ত লক্ষণাভান্তক 'বিচাে রামায়ণ মহাকাব্যকে আমরা অবশাই সাথক 
মহাকাব্য হিসাবে স্বীকাত জানাতে পার । 


চ. সাহিত্যিক মহাকাব্য 


সাহাত্যিক মহাকাব্য বা আধ্যনক মহাকাব্য আধুনিক কালে রাঁচিত আধুনিক 
কাঁবর মহাকাবাক প্রয়াস । একেই ইংরেজিতে বলা হয়েছে [1ভো815 801০ বা 
7010 01 ৪:৮1 সাহাঁত্যক মহাকাব্য একক প্রয়াসেই সম্ট এবং মন্ময় তার লক্ষণ 
তাতে অনেকটাই ফুটে উঠতে পারে । সেই 'হসাবে আদি মহাকাব্যের তুলনায় 
কাব্যিক উৎকর্ষ তাতে বেশি থাকাই স্বাভাঁবক। দ্বিতীয়ত, একটি সাক 
সাহাত্যিক মহাকাব্য একাদকে যেমন আদ মহাকাব্যের ধকছঃটা আভাস দেয়, 
অন্যাদকে আধুনিক মহাকাবোরও একাঁটি আদর্শ স+ন্ট করে। যেমন 'রামারণ' 
সহাকাব্যের অংশাঁবশেষ অবলম্বন করে মধুসূদন দত্ত রচনা করলেন “মেঘনাদবধ 
কাব্য', কিন্তু রচনার সৌকযে" তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণা হয়ে থাকল হেমচন্দু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার কাব্য” বা নবানচন্দ্রু সেনের ৈবতক*-কুরহক্ষেত্'-প্রভাস' 
--এই ভ্রয়ীকাব্যের । এই ভাবেই ভাঁজলের 60510 িলটনের 78180155 1.08: 
শিঞ্পসষ্টির অসাধারণ দ্স্টান্ত হয়েই তাদের মুল্য হারায় নি, জপ প্রেরণা হয়ে 
থেকেছে অন্যান্য অনেক সাহাত্যিক মহাকাব্যের, যাদের মধ্যে আছে ট্যাসো-র 
0610581510920৩ [1051808 বা ক্যামোয়েনস-এর [,318095 থেকে ম্যাথু আন'চ্ডের 
9015786 8100 1২1500101 পর্যন্ত । 


৮০ সাহিত্য-গ্রকরণ 


স্বাভাবিকভাবেই আদ মহাকাব্যের সঙ্গে সাহিতাক মহাকাব্যের কিছ দাদ্‌শা 
আছে, কারণ আদি মহাকাবোর প্রাত দুষ্টি রেখেই আধুনিক যৃগের মহাকাব্য গড়ে 
ওঠে । আবার সময়, মানাসকতা ও যুগরুচির কারণে তাদের মধ্যে ভিন্বতাও 
কম নয়। এইসব সাদ্‌শা ও বৈসাদশ্য সূত্রাকারে এই ভাবে দেখানো যেতে পারে । 


এক ॥ সাহাত্যক মহাকাব্য সাধারণত বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে আ'দ মহাকাব্য, 
প্রাচখন বীরগাথা কিংবা লোকগাথা থেকে । আদি মহাকাবোর গঠন অনহসরণ 
করেই তার কাব্যদেহ গাঁঠত হয় । কিছ কিছ? আতপ্রাকৃত উপাদানও তা গ্রহণ করে 
থাকে, আধযাীনক মহাকাব্য হলেও । 


দুই ॥ পুরাণ বা প্রাচীন ইতহাস থেকে উপাদান সংগৃহীত হলেও সেই 
প্রাচীন উপাদান সাহতািক মহাকাব্যে আর প:রাতত্ব থাকে না, কবির আধুনিক 
মানবীয় দাণ্টভাঙ্গতৈ তা সম্পূর্ণ নতুন সূচি হয়ে ওঠে। কখনো কাব সেই 
কাহনশর মধ্যে আবিন্কার করেন সমগ্র জাতির সপ্ত চেতনা, কখনো আধনক 
তাৎপযষে তা এমন আঁভনব হয়ে ওঠে যে এক নতুন জীবনদর্শন সেখানে আমরা খজে 
পাই, মান তার ভ'বতবাকে খুজে পায় সেখানে ৷ কাঁব আযাবারক্রাম্ব এ বিষয়ে 
মন্তব্য কংরছেন-_ 


“11065150015 006 (01106 51)101) ০87 1085061 0119 70611916560 5000 
01910 189191181 11060 11115, 8100 01081 15, 1] 20111 10 566 11 10211100191 
117017781 ৩1991191005 $017)6 51101902116 99101001191) 07 10)812)5 601)0181]. 
09901109,+ 


তন ॥ একই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে, আদ মহাকাব্যের পৌরাণিক 
উপাদানের মধ্যে যে উদ্দাম জীবনবোধ, যে অকীন্রম সারল্য আছে, তার তুলনায় 
পাহাতাক মহাকাব্য অনেকটাই 'স্তীমত, পরিশীলিত পরাতত্তের চা মনে হতে 
পারে। সমালোচক হাডসন এই জন্যেই সম্ভবত মন্তব্য করেছেন--“**0৩ 5919 
০ £০৮/11% 19 09910) 50011081001, 1809১ 11৩ 6010 01 8170 15 1981:060, 
8100100211817) 00010151) 110109,01৬ ০.৮ 


চার ॥ চরিতচি্রণে এই দুই সময়ের মহাকাব্যের মধ্য একটা স্পত্ট পার্থক্য 
দেখা যায়। আদ মহাকাব্যে দেবতাও নায়কত্ব পেতে পারেন, এমন কথা 
তাত্বকগণ স্বীকার করেছেন । দেবতা না হলেও দেবকষ্প ক্ষমতার আধকারশ 
মানুষ ছিল আঁদ মহাকাব্যের নায়ক । কিন্তু সাহাত্যিক মহাকাব্যে মানুষ এবং 
একমান মানন্ষই নায়কত্ব করতে পারে । তার নায়ক হবার জন্য দেবোপম গুণেরও 
কিছ: প্রয়োজন হয় না, সাধারণ মানবিক গুণ নিয়েই সে নায়ক হতে পারে । যখন 
দেবতাই হয়ে ওঠেন সাহাত্যিক মহাকাব্যের নায়ক--নবীনচন্দ্র সেনের ঘয়ী কাবো 
তা হয়েছে, তখনও কিন্তু তাঁকে দেবতা হিসাবে নায়কত্ব দান করা হয় না, মানুষ 


তন্ময় কবিতা ৮১ 


হিসাবেই সে মধদা তিনি পান। ভ্রয়শ কাব্যের উপাদান গ্রহণ করা হয়েছে 
মহাভারত" থেকে, 'ক্তু মহাভারতের তাৎপর্যই সেখানে পালটে গিয়েছে । শ্রীকৃষ্ণ 
সেখানে আদৌ কোন দেবতা নন--একজন দক্ষ ও কুট রাজনীতাবদ মান, যাঁর 
উদ্দেশ্য ছিল খণ্ড খণ্ড রাজ্রো রাজ্য বিভন্ত হীনবল ভারতবর্ষে একটা বিরাট 
যুদ্ধ বাঁধয়ে তাদের এক রাজার অধীনে এনে সংহত করা, খঁ্ডিত ভারতবর্ষকে 
এক মহা ভারতে পারণত বরা । 

পাঁচ॥ আদ মহাকাব্য একজন কাব রচনা করলেও তাকে আমরা বহু লোক- 
কাঁবর যৌথ কীর্ত আখ্যা দিতে পারি, কাব্যাটিকেও বলতে পার জাতীয় মহাকাব্য । 
কিন্তু সাহিত্যিক মহাকাব্য একক কবির রচনা, তার নিন্দা-প্রশংসার সব কিছুই 
কবি একা আত্মনাৎ করতে পারেন, অন্য কেউ নয়। কাব্যাটকে আমরা তাঁরই সঘ্টি- 
সম্পদ বাঁশ, জাতীয় সম্পদ নয় । 

ছয় ॥ বস্তুধার্মতা মহাকাবোর বাশষ্ট লক্ষণ হলেও আঁ মহাকাব্য তা নয়-_ 
কাঁবকে আমরা পরোক্ষভাবে প্রায় সব্লই খংজে পাই তাঁর কাব্যে । 

সাও ॥ সাহিত্যিক মহাকাবা প্রাচা ও পাশ্চাত্য আলংকারকদের 'নিধাবধান 
নেনে চলে না, ফলে সেইসব নিয়মের প্রোক্ষতে তার বিচার অনেক ক্ষেত্রেই সাবার 
হবে না। অবশ্য কাঁবরা যে সেসব নিয়মের কথা জেনেই মহাকাব্য রচনায় অগ্রসর 
হন তার প্রমাণ তাঁদের মহাকাব্য খজে পাওয়া যায় । 


আট ॥ ভাষার উৎকর্ষ সাহাত্যিক মহাকাব্যেও প্রবলভাবেই থাকে । বরং 
ব্যান্তগত কীতি“ বলে সোঁদকে কাঁব আধকতর মত্রবান হন । 


ছ. একটি সাহিত্যিক মহাকাব্যের বিশ্লেষণ 


শ্রী মধুসূদন দত্তের “মেঘনাদবধ কাব্য” বন্তব্যে, মানসিকতায় ও উপস্থাপনায় 
আধুনিক বাংলা কাব্যসাহত্যে এক অভিনব স:ষ্টি হসাবে পারগাঁণত হতে পারে । 
এট প্রকাশিত হয় ১৮৬১ ঘীত্টাব্দে, দুটি পথায়ে- প্রথমে পাঁচ সর্গ ও পরে চার 
সর্গ ! ১৮৫৮ থীষ্টাব্দে প্রকাঁশত শ্রীরঙ্গলাল বদ্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁদ্মনশ উপাখ্যান' 
থেকে ১৮৯৬ থাীন্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীনবাীনচন্দ্র সেনের প্রভাস” কাব্য পধণস্ত সময়সীমা 
বাংলা সাহত্যের ইতিহাসে কিন্রিম মহাকাব্যের যুগ? হিসাবে পারত । আমরা 
মনে কার এই সময়েই কিছ সাহত্যিক মহাকাব্য রচিত হয়েছিল এবং তার মধ্যে 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিঃসন্দেহে 'মেঘনাদবধ কাব্য” । সেই কারণে একটি সাহাত্যিক 
মহাকাব্যের বিশ্লেষণের জন্য 'মেঘনাবধ কাব্য গ্রন্ছটিকেই আমরা নিবচিন করলাম । 
সাহাত্যিক মহাকাব্োর যেসব লক্ষণ আমরা উল্লেখ করোছ, ভার আলোকেই এই 

সাহিত্য--৬ 


৮২ সাহিত্য-প্রকরণ 


কাব্যের বিচার করা হবে, যাঁদও এই প্রসঙ্গে একাঁট কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন বলে 
আমরা মনে কার যে, মহৎ প্রাতভা কোন নিয়মের কাছেই [নঃশেষে আত্মসমপ'ণ 
করে না। নতুন সাঁস্টর ক্ষমতা আছে বলেই কাঁব অনেক সময় স্বাধীন বাত্তকে 
সংহত করেন না এবং সেই অভিনব আলোকেই সমালোচকগণ পরবতর্ণকালে সন্ট- 
লক্ষণ চির করেন । অতঃপর কাব্যবিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে । 

এক ॥ কাঁব “মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন আকার 
বাল্মীকর রামায়ণ মহাকাব্য থেকে । রাবণের বীরপ্বন মেঘনাদকে নিকু্িলা 
যক্জাগারে ঢুকে লক্ষণ অন্যায়-রণে কীভাবে হত্যা করেন, সেই অংশই কাব তাঁর কাব্যের 
বিষয়বস্তু হিসাবে 'নিবর্চিন করেছেন । সুতরাং কাব্যের বিষয় মহাকাব্যের উপযোগা 
সন্দেহ নেই। আধুনিক যুগের কাব্য হলেও দেবদেবীর অলৌকিক লীলা এবং 
তাঁদের মন্ণা ও যড়যন্বের চিম্ও তিনি উপ্রাস্থিত করেছেন। এতে প্রাচীন বিষয়ের 
পরিবেশ সান্টি হয়েছে- মল কাহিনীকে তা প্রভাবিত করতে পারেনি । 

দুই ॥ কাব তাঁর কাব্যের "বযয়বস্তু গ্রহণ করেছেন রামায়ণ মহাকাব্য থেকে, 
কোন সন্দেহ নেই, কচ্তু তা তাঁর নিজস্ব দৃম্টিভাঙ্গতৈ সম্পূর্ণ নতুন হয়ে উঠেছে 
এবং সবচেয়ে বড় কথা তা এক মৌলিক ও স্বতন্্ দম্টভাঙ্গ লাভ করেছে। 
সামাগ্রকভাবে বিচার করলে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং বাজ্মপাঁকর রামায়ণ, 
সম্পূর্ণ ভিন্ন মানাঁসকতার কাব্য বলে মনে হয়। বাল্মীকর মহাকাব্যে পাপের 
পরাজয় এবং ধর্মের জয়ই বড় হয়ে উঠেছে, পক্ষান্তরে মধুসূদনের কাব্যে বড় হয়ে 
উঠেছে স্বদোঁশকতা । প্রথম সর্গে চিন্রাঙ্গদার অভিযোগ এবং সমগ্র চতুথ সগ্গের 
অতগতকথন বাদ দিলে কাব্যটি পাঠ করলে মনে হয় রাবণ যেন এক স্বাদেশিক 
রাজা, নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য 'যান আপ্রাণ সংগ্রাম করে 
যাচ্ছেন । দৈবশান্ততে বলীয়ান রাজা রামচন্দ্র অযোধ্যা থেকে এসেছেন তাঁর 
রাজ্য আক্রমণ করতে, রাবণের তা প্রতিহত করার প্রয়াসে “একে একে নিবিছে 
দেউটি+_-তা সত্বেও তান পরাজয় স্বীকার করে নিজের দেশের স্বাধীনতা 
[বসজজন দিতে রাজ নন, এই ধরনের একাঁটি ধারণা পাঠকের হতে পারে। 
আমরা একটু সচেতন হলেই স্মরণ করতে পারবো, উনাবংশ শতকের দ্বিতণয়াধে' 
'কাঘিম মহাকাব্য যুগ নামে যে সময়টি চিহিত, সেই কালপর্বে রচিত 
বোশর ভাগ কাব্যেরই অস্তার্নাীহত সুর ছিল স্বদেশচেতনা । সুতগ্াং রাবণকে 
কোথাও স্পন্টভাবে দেশপ্রোমক বলা না হলেও সমগ্র কাব্যটির প্রতীতিতে রাবণকে 
স্বাজাত্যবোধে উদ্বন্ধ নূপতি বলেই মনে হর এবং মেঘনাদের করুণ অপমতত্ুও 
দেশভান্তর জন্য আতেমাৎসর্গ হিসাবেই পাঠক গ্রহণ করতে পারেন। 

তন ॥ সাহাত্যক মহাকাব্যে জীবনের দূুর্মর আবেগ ও আদিম প্রবতি ষে 
অনেকটা সংহত হয়ে আসে, “মেঘনাদবধ কাব্যে তার নিদর্শন আমরা পাই। 
ব্রামার়ণে অন্ধমনুণির দুবরি ক্রোধ, কৈকেয়ীর অনাবৃত ঈধা বা লক্ষণের প্রতি সীতার 


তম্ময় কবিতা ৮৩ 


গর্য বচন প্রভৃতির যে দষ্টান্ত আমরা পাই, 'মেধনাদবধ কাব্য” তার তুলনায় 
অনেক সংযত ॥ রাবণের ক্ষাধ্ধ অসহায়তা ও ঘূর্দম ক্রোধ আমরা এখানে পেয়োছি 
বটে তবে তা অনেক পরিশীলিত। বীরত্বের আবেগ প্রমীলার মধোও আমরা লক্ষ 
কারি, তবে তা কতোটা স্বতোৎসারিত এবং কতোটা কাব্যিক আদশ'জাত সে বিষয়ে 
সন্দেহ আছে । চতুর্থ সর্গে সরমার কাছে পূরজীবনের বর্ণনায় সীতা রধাীতমতো 
রোম্যাপ্টিক হয়ে উঠেছেন । 


চার ॥ আদ মহাকাব্যের মতো “মেঘনাদবধ কাবোও* দেবতার আধিপত্য বেশ 
কিছুটা দেখা গিয়েছে । প্রথম সর্গেই রাজলক্ষমীর জন্য বারুণীর উতলা মনোভাব 
আমরা দেখোঁছ, রাজলক্ষযী লঙ্কাত্যাগ করবার জন্য কতো আঁম্থির তাও আমরা 
লক্ষ করোছি। দ্বিতীয় সর্গের প্রায় সম্পূর্ণটাই দেবদেবী ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য 
ক্রিয়াকলাপে 'বিস্তারত। কাব্যের পাঁরণাততে দেবদেবণদের এই সাঁক্ুয়তা একটা 
প্রধান ভূমিকা নিয়েছে এ কথাও সত্য । তবে তা সত্বেও এই কাব্যে এসব বহগুণে 
অতিক্রম করে গিয়েছে মানাবক আবেদন এবং মানুষের যন্ত্রণাজজর হৃদয় । রাম 
ও রাবণ পৌরাণিক মানুষ-_এবং পৌরাণিক মানুষের দেবোপম গুণাবলী থাকতে 
পারে এ কথা আমরা জানতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, তব্য বলবো যে-গৃণে রাধণ ও 
মেঘনাদ আমাদের অভিভূত করে তা লোকোত্তর গুণ বা এ*বর্ষ নয়, একান্তই 
মানবিক গুণ । যে রাবণকে রামায়ণে আমরা পেয়েছি আতম্গবর মহাশান্তমান 
এক পাপাচারের জীবন্ত বিগ্রহ হিসাবে, এখানে তাকে পাই একাঁট মানুষ হিসাবে । 
মানুযাঁট পত্ধীর বেদনায় সান্ববনা দেয়, বারপদ্কে উদ্বুদ্ধ করে, সপ্নের বিয়োগে 
ষন্প্রণায় ভেঙে পড়ে, আবার দেশের মধ রক্ষার জন্য নিজের বারত্ব ও পরাক্রমকে 
জাগয়ে তোলে । রামায়ণে মেঘনাদের ভূমিকা কেবল শোধের, এখানে তাকে 
অনেকগর্গল ভূমিকায় আমরা দেখি-_বারপনুর, প্রেমিক স্বামী, বংশমবা্দায় ধম্ব্ধবান 
রাজপুত। এর পাশে বরং দৈবশান্তধর পুরহ্ষ রাম-লক্ষমণই মিয়মান হয়ে পড়েছে 
বলে অভিযোগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ । আসলে রবীন্দ্রনাথের এরকম মনে হবার কারণ, 
রাম ও লক্ষণ দৈবশান্তর ওপর 'নিভভরতার আদ মহাকাব্যের চরিন্নই থেকে গিয়েছেন, 
রাবণ ও ইন্দ্রাজখ মানাবক অনুভূতির সৌজন্যে অনেকখানি মানুষ হয়ে উঠেছেন । 
মধ্স্‌দ্ন পরবতঁকালে যেভাবে তরি “বারাঙ্গনা কাব্যে'-র পৌরাণিক নায়িকাথের 
মানীবক অনভূতিসম্পন্ন নারা করে তুলেছেন, সেই ভাবেই এখানে চরিন্লগুলিকে 
মানাবক করে তুলতে পেরোছিলেন এবং সেটাই এই কাব্যের প্রতি আধুনিক পাঠকের 
আকর্ষণের প্রধান কারণ ।০ 

পাঁচ॥ “মেঘনাদবধ কাব্য নিঃসন্দেহে একক সান্ট। এটিযে শুধয মধ্সদন 
দত্তের লেখা তাই নয়, এ কাব্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাত: এবং এই কাব্য তিনি ছাড়া 
আর কেউ রচনা করতে পারতেন না__এরকম একি বোধও সচেতন ও মনস্ক পাঠকের 
মধ্যে গড়ে ওঠে। 


৮৪ সাহিত্য-প্রকরণ 


ছয় ॥ মহাকাব্যকে তন্ময় কাবতার অস্তভুন্ত করা হয় এবং এই ০০)০০৫1৮10 
বা তন্ময়তা আদি মহাকাবোর মধ্যে পুরোপ্যার বর্তমান থাকে, সাহিতাক 
মহাকাবো কিন্তু কার মন্ময়তাও আমরা একটু সচেতন হলেই লক্ষ করতে পারি। 
'মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল যে রাম-লক্ষণ অপেক্ষা রাবণ-ইন্দ্রীজতের প্রতি মধসূদন 
বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন তাই নয়, তাঁর সহানুভাত যে অত্যন্ত বোশ রয়েছে রাবণ ও 
ইন্দ্রজতের প্রতি, এই মনোভাব কাব্যে তিনি গোপনও করতে পারেননি । রাবণের 
বর্ণনায় তাঁর লেখনী যেমন বলিষ্ঠ, ইন্দ্রজতের নিষ্পাপ সারলা বর্ণনা করতে 
গিয়েও তেমনি তান পক্ষপাতদ-ঘ্ট হয়ে পড়েছেন । কাঁব তাঁর এই মানাসকতা যে 
গোপন করার চেম্টা করেনান, তাঁর 'চাঁঠপল্লগৃলিই তার সাক্ষ্য দেবে। তিনি 
একাদকে 'লিখেছেন ॥ ৭] 0990195 [২210 800 1013 190019?, অন্যদিকে রাবণ সম্ব্ধে 
তাঁর বন্তব্য, গত %/85 ৪. 2800 6110%/. ইন্দ্রীজত সম্বন্ধে তিনি যে অনুভূতিপ্রবণ 
চিঠতে বারবার তার উল্লেখ আছে । একবার লিখেছেন, এ &া £০108 ০০ 
০61601816 (0196 0220) ০৫ [0% [8৬০01166 [17019)1, অন্য চিঠিতে লিখেছেন 
0 ০051 190 11919 ৪, [681 [9 1011] 10100. অন্য আর-একটি চিঠিতে পাই, 
7০ ৮858) 170015 16110 8100 ০0 1017 11091 9০0917016] 73151517217 ০01 
18৮০ 10101601106 170101069-21109 1000 1119 58৪. সুতরাং কাব এই কাব্যে 
সবঘই ধরা দিয়েছেন । 


সাত ॥ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলংকারকগণ মহাকাব্য সম্বন্ধে যেসব 'বাঁধাবধান 
নার্ঘষ্ট করেছেন, খুব সংগত কারণেই তার পারিপ্রোক্ষতে মধুসূদন দত্তের 
“মেঘনাদবধ কাব্য” 'বিচার করা য্যান্তযুস্ত হবে না। কারণ তাঁর এই কাবাকে 
মহাকাব্য আখ্যা দিতেই রাজ 'ছিলেন না 'তান। একট চিঠিতে বলেছেন -_-:5০৮ 
10050 1700) 10 0601 10110, 10086 ০01 (06 ড/011 23 8 1650181 [70010 
[৯০]0,. [71607 10621: 1 50০1. তিনি এই কাব্যকে কা করে তুলতে চেয়েছেন 
এ বিষয়ে তাঁর বন্তব্য-_-1.91 106 ৮1116 ৪. %/ 13010110655 870 1009 ৪০00176 
& [0008 090১ অর্থাৎ যথার্থ মহাকাব্য লেখার আগে হাত পাকাবার জন্য এাঁট 
একাঁট খণ্ড-মহাকাব্য বা 0101178. তান যে পাশ্চাত্য সাহত্যতাত্বকের কোন 
নিদেশের প্রাতি অবিচল থাকবেন, এ কথা তান কখনো বলেননি, তবে এ কথা তানি 
বলেছিলেন যে তিনি এমন করে লিখতে চেষ্টা করবেন 88 & 0166] %/).110 1185 
৫০26 সংস্কৃত আলংকারিকদের সম্বন্ধেও তাঁর প্রায় একই কথা-_এ] 11] 200 
8110৬ 109561£ 10 06 ০০1) 09 005 01909 01 11. ড1552.02811) ০1 
98118, 10910810, 


অবশ্য কাঁবর মন্তব্য নয়, কাব্য বিচারই আমাদের লক্ষ্য । সোঁদক থেকে দেখলে 


নিম যে তান কিছুই মানেননি এমন কথা বলা যাবে না। কাব্যটি নাট সর্গে 
ণবভন্ত, অর্থাং অন্টাঁধক সর্গ এখানে আছে। নংস্কৃত আলংকারকদের নিদেশ 


তচ্ময় কাঁবতা ৮৫ 


অনুযায়ী শৈল, সমদ্্র, প্রভাত, সন্ধ্যা, যুদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা এখানে সুকৌশলে 
করা হয়েছে । মহাকাবোর অঙ্গীরস হিসাবে যেগ্ঁল অবলম্বনের 1নর্দেশ আছে 
কাঁবর প্রস্তাবনায় তা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি আছে-_'গাইব, মা, বীররসে ভাসি,/ 
মহাগীত? ; কিন্তু সমালোচকগণ মনে করেন কাব্যাটর অবলম্বন কর্‌ণরস, বররস 
নয় । যেসব ক্ষেত্রে সংস্কৃত আলংকারকগণের নিদেশি মধ্সূদন মানা করতে 
পারেননি তার মধ্য প্রধান, তর কাব্য বিয়োগান্ত অথচ মহাকাবা সর্বদাই মিলনান্তক 
হওয়াটাই রাঁতিসম্মত । এক্ষেত্রে তাঁর কাব্যের শেষ পধান্ত--'সপ্ত দিবাঁনাশ লও্কা 
কাঁদলা বিষাদে ।। প্রায় আলংকারিক নিদেশের প্রাতবাদ বলা যায় । 

'মেঘনাদবধ কাবো'র নায়ক কে, সে সম্বন্ধে সুচান্তত বিশ্লেষণ না করেও 
বলা যায়, রাবণ ও ইন্দ্রীজৎ ছাড়া এই সম্মান অন্য কাউকে বোধ হয় দান করা 
সম্ভব নয়। এই দুজনের কাউকেই আলংকাঁরকের নিকেশি মতো সদ্ধংশজাত ও 
ধাঁরোদত্ত গুণসম্পন্ন বলা চলবে না। 


আট ॥ ভাষার উৎকর্ষ “মেঘনাদবধ কাব্যে আছে এবং বিপ্রবাত্মক ভাবেই 
আছে । মহাকাঁব্যক নদেশমতো মধুসূদন 'বাতন্ন সর্গে বাভন্ন ছন্দের ব্যবহার 
করেননি বটে, কন্তু মহাকাব্যের সম্পূর্ণ উপযোগী অমিতাক্ষর নামে ঢয যাগান্তকারী 
ছন্দর৭াতির প্রবর্তন করেন, কেবল সেই জন্যই তিনি দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন । 
এই ছন্দে তিনি প্রয়োগ করেছেন বিষয়ের মধাদা অনুযায়ী বাঞনাময় ধ্বানসম:দ্ধ 
অপ্রচলিত তৎনম শব্দ যথা -- 
“দন দন হীন-বশর্ধ্য রাবণ দুম্মণত, 
যাদঃপাতিরোধঃ যথা চলোছিন আঘাতে !” 
এই ভাষার সঙ্গে আমন্রাক্ষর ছন্দেই লেখা বর “বীরাঙ্গনা কাব্যের" কয়েকটি 
পংীন্ত উদ্ধার করলে, তান ভাব অনুধায়ী ভাষার কী পারবর্তন করেছেন বোঝা 
যাবে 
“ক লঙ্জা ! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখান, 
1লাখাল এ পাপ কথা,__হায়রে, কেমনে 2 
[কন্তু বৃথা গাঁজ তোরে !” 


সৃতরাং সাহাত্যক মহারাব্যের বাভল্ন লক্ষণের আলোকে মধ্স্দন দত্তের 
“মেঘনাদবধ কাবা'কে সম্ভবত সার্থক সাঁন্ট হিসাবে স্বীকীতি দান করা যায়। 


জ. নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য 


এই প্রকরণ তন্মপন কাবতা অথবা মন্ময় কবিতা, কোন বিভাগের অন্তভূন্ত করা 
যীন্তযন্ত হবে, এও যেমন একটি সমস্যা, তেমান সমস্যা এটি নাটক অথবা কবিতা-- 


৮৬ সাহত্য-প্রকরণ 


এই দই প্রধান গোত্রের কার বেশি আতমীয় । সমস্যা ঘটি পৃথক নাম নিয়েও ; 
কাব্যনাটক হিসাবেই যাকে আভিহিত করা যেতো এবং হয়তো সমীচীনও হতো, 
তাকে নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য নাম 'দিয়ে দুটি পৃথক শ্রেণী হিসাবে নিদেশি বরার় 
বিভ্রান্তি বেড়েছে বই কমেনি । পাথ'ক্যের সূন্ন কীভাবে করা যেতে পারে সে বিষয়ে 
একটা ইঙ্গিত অধ্যাপক উক্জ্বলকুমার মজুমদার তাঁর 'সাহত্যের রপ-রণীত" গ্রন্হের 
পাদটীকায় 'দিয়েছেন--“কাব্যনাট্য বলতে যাঁদ কাব্য/প্রধান নাট্য বোঝায় তাহলে বেশি 
পাঁরমাণ কাব্যনিভ'র নাটককেই বলবো কাব্যনাট্য । অনুরূপভাবে নাট্যপ্রধান কাব্য 
হলো নাট্যকাব্য । কিন্তু কাব্যনাট্য বলতে যাঁদ কাব্যামাশ্রত নাট্য বাঁঝ তাহলে 
সেখানে নাটাগুণ বোশি বুঝতে হবে । অনুরপভাবে নাট্যকাবোেও কাবাগুণ 
বোঁশি বুঝতে হবে ।৮ 


মন্তব্যাটকে একটু ভাষা-ব্যাকরণের সাহায্য নিয়ে বললে এরকম দাঁড়াবে যে, দুটি 
সমাসবদ্ধ পদকেই যাঁদ মধ্যপদ্লোপী কমর্ধারয় ধার তাহলে তার মানে দাঁড়ায় 
একরকম, আবার যাঁদ তাকে ধরি সাধারণ কর্মধারয় তাহলে অর্থ হবে আর এক রকম । 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নাট্যকাব্য হবে মূলত কাব্য, নাট্যস্বভাব তার বিশেষণ মানত; এবং 
কাব্যনাট্য হবে মৃলত নাট্য, কাব্যস্বভাব তার বিশেষণ । সমস্যা আরো বাড়ে 
যখন কেউ কেউ একে দ্বন্দবসমাস 'হসাবে গ্রহণ করতে চান, অথাৎ তা নাটক ও কাব্যের 
সংমশ্রণ । সতরাং কথাটা আর একটু ভালোভাবে 'বশ্লেষণ করা দরকার বলে 
মনে করি। - 


প্রথমেই মনে রাখা দরকার পদ্য এবং কবিতা এক 'জানিস নয়, উীন্ত-প্রত্যান্ত-বন্ধ 
এবং নাটকও এক 'জাঁনস নয়। মধ্যযুগে সবই পদ্যে লেখা হতো, কিন্তু পদ্যে 
লেখা বলেই বৈষব তত্ৃগ্রন্ছকে আমরা কাঁবতা বাল না, ঠিক একই কারণে উত্তি- 
প্রত্যান্ত-বন্ধে লেখা হলেও “কপার শাস্ঘের অর্থভেদ' নাটক নয়। আসলে পদ্য 
একটা মাধ্যম, কাবিতা এক পৃথক সাহত্য-প্রকরণ-_-তাই কবিতা পদ্যমাধ্যমেও 
লেখা হতে পারে, গদামাধামেও লেখা হতে পারে । কাবত্ব নিরভর করে বিশেষ 
গুণের ওপর । ঠিক তেমনি নাটকের নাটকাঁয়ত্ব নিভ'র করে বিশেষ গুণের ওপর, 
উী্ত-প্রত্যান্ত-বন্ধ একট প্রস্তুত আঁঙ্গক কৌশল--শুধু তার ওপর নিভ'র করে 
কোন সাহত্যস্টি নাটক ফিনা সে বিচার করা যায় না। 

আজ যখন কাব্যনাট্য বা নাট্যকাব্য সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক এতো আগ্রহ, 
তখন এই দুটি নামকরণের মধ্যে কোনটি বোঁশ সংগত সে বিচারে কালক্ষেপ না করে 
একে কোন পথক গোত্রের শি্প বলা যায় কনা সেটাই ভেবে দেখা উচিত। 
কাবানাট্য বলতে যাদদ আমরা বুঝতাম 5:55 ৫8178 তাহলে কথাটা বোঝা 
অনেক সহজ হতো, িল্তু কাব্যনাট্য ৮৩০৩ ৫1809 নর । পদ্যমাধ্যমে লেখ 
নাটক পাথবার শ্রেব্ঠ নাটকের সংগ্রহে অনেক আছে । বস্তুত গ্রীক সাহিত্যের 
আঁবস্মরণণয় নাটকগ্বাল পদ্যমাধ্যমেই লেখা, ইংরোজি সাহতাও এর বাতিক্রম 


তন্ময় কবিতা ৮৭ 


নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে 
স্বীকৃত শেকসপায়রের নাটকও পদ্যমাধ্যমেই রাঁচত-_অথচ গ্রণীকনাটক বা 
শেকস্‌পীয়রের নাটক নিশ্চয়ই কাব্যনাট্য হিসাবে আখ্যাত হবে না, অথবা তাই 
যাঁদ হতো তাহলে নতুন করে কাবানাট্য নামে নতুন এক শ্রেণীর উদ্ভবের কথা 
ঘোষণা করতে হতো না। 

কাব্যনাট্য বলতে যাঁ বৃঁঝ 2০০1০ ৫18798 এবং নাট্যকাব্ায বলতে (৫1817800 
7০৩0, তাহলেও সমস্যা বাড়ে বই কমে না। নাটকে কাব্যগৃণের তারতম্য নিয়ে 
বা কাব্যে নাটকীয়তার অনপ্প্রবেশ চিন্তা করে এরকম বিভাগ নিদেশ করতে গেলে 
রীতিমত অস্বাবধায় পড়তে হবে । রবীন্দ্রনাথের ণডাকঘর” নাটকে কাব্যগুণের 
অভাব নেই, রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই তাই। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ নিজে 
“বসজন* নাটকে লারকের বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে সবকপোলকজ্পিত আভযোগ 
তুলোছলেন। শেক-স্‌পীয়র একজন প্রথম শ্রেণীর কাব ছিলেন এবং নাটকে 
কবিত্বগ্ণ অন:প্রবেশের মান্রা তান বুঝতেন ও তার যথেষ্ট সুযোগ নিয়েছেন । 
প্রশ্ন হচ্ছে, সেই কারণেই কি আমরা রবাচ্দ্রনাথের বা শেক্স্‌্পীয়রের কিছ; নাটককে 
কাব্যনাট্য বলবো ! রবীন্দ্রনাথের কাহিনশধমশ কিছ; কাবতার মধ্যে যথেষ্ট 
নাটকীয়তা আছে, উদাহরণ হিসাবে “পৃরাতন ভত্য, 'দুই বিঘা জাম", “পাঁততা” 
'সবর্গ হইতে বিদায়” প্রভণীত কাঁবতার কথা আমাদের মনে পড়বেই। কী বলবো 
তাহলে আমরা এদের- নাট্যকাব্য ! আসলে এইভাবে কাঁব্যক ও নাটকীয় গণের 
মান্তা সন্ধান করে বা কাব্য ও নাটকের সমস্বত্ব মিশ্রণ হিসাবে গ্রহণ করে এই শ্রেণীঁটির 
প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে না। কারণ যখন একটা নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা দেখা 
দিতে থাকে, একাঁট নতুন মানীসক আন্দোলন গভণরতা লাভ করতে থাকে-__তা 
প্রকাশ্য হোক অথবা অপ্রকাশাই থাকুক, তখন সঠিক কা মানসিকতার প্রতিফলন 
সাহত্যে ঘটতে শুর করে সেটা জানাই বোশি দরকার ॥। অন্য দ্ঠাম্টতে তাকে 
বিচার করলে অথধি প্রোক্ষতহীন বিচার করতে গেলে এই ধরনের বিভ্রান্ত 
জাগাই সম্ভব। 


প্রথমত, কাব্যনাট্য উদ্ভবের নেপথ্য আছে একটি সাহিত্যিক আন্দোলন যা 
পারাঁচত হয়েছে সুর-রিয়ালস্ট বা অধিবাস্তবতাবাদী আন্দোলন 'হসাবে। এই 
আন্দোলনের উদ্ভব বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের প্রীতীক্রয়া হিসাবে যা উদ্ভূত 
ইয়োছিল উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়াধে এবং গ্যস্তাভ ফ্ুবেয়ারকে যার পাঁথকং মনে 
করা হয়॥ বাস্তবতাবাদী নাট্য-আন্দোলনের প্রধান প্রুষ ইবসেন বা জর্জ 
বানর্ডি শ সমাঞ্জসমস্যামূলক বা বাস্তব জীবনানভ'র যে নাটক্নঞ্না করেছেন তার 
প্রীতাক্রয়াতেই পরবতরঁকালের নাট্যকারগণ খ'জেছেন জীবনের প্রতশক রূপ, বাস্তব 
ঘটনাবাহ্‌ল্য তাতে লক্ষণীয়ভাবে স্মিত হয়ে এসেছে- প্রাধান্য পেয়েছে জাঁবনের 
স্ক্ষর ব্ঞজনা। "কাব্যিক অনুভূতি বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের সময় রূডভাবে 
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বর্জন করা হয়েছিল, এখন তার প্রাতিক্রিয়াতেই নাটক অনেক কাছাকাছি চলে এলো 
'কবিতার | * 


দ্বিতীয়ত, ঘএই ধরনের নাটকে ধরতে চাওয়া হল জীবনকে সমগ্রভাবে ।+ 
কাব্যনাট্যের যাঁরা পাথকৎ তাঁরা মনে করেন, সাধারণ নাটকে জীবনের তাতক্ষাণক 
রূপ ও পামায়ক সমস্যাকে ধরা হয়, পূরবিতপ যে-কোন নাটকেই তাই হয়েছে | নাটক 
হসাবে গ্রাক নাটক এবং শেকসপীরীয় নাটক নিশ্চয়ই সফল, কিন্তু জীবনের যে এক 
সামাগ্রক রূপ আছে, মানুষের চিরকালন সমস্যা বলে যে সমস্যাগ্গাল আছে, তার 
প্রতি নাটক এতাঁদন স্াবচার করেনি ৷ বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের প্রধান নাট্যফসল 


নি উপহার 'দয়েছেন, সেই বানি" শব সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়-সমস্যা 
যতটা তাৎক্ষণিক ও আংাশক, ততোটা সামাগ্রক নয় । 


ততাঁয়ত, এই জাতীয় নাটকের কালচেতনাও লক্ষ করবার মতো ।* গ্রণক 
সাঁহত্যচার্য আযরস্টটল নাটকের আলোচনায় যে তিনাঁট এঁক্যের কথা বলেছেন, 
তার মধ্যে কালগত এঁক্যও একাঁট। তিনি ট্র্যাজোঁড় নাটকের ঘটনাকালের এক 
সময় সীমাও 'নাঘ্ট করে 'দিয়োছলেন । 'কাবানাটোর যাঁরা প্রবস্তা তাঁরা বলতে 
চাইলো জীবনের এমন কিছ; সমস্যা আছে যাকে কালসীমায় বাঁধা যায় না 
তা অতাঁতে ছিল, বতমানে আছে এবং ভাঁবষ্যতেও থাকবে ; সতরাং নাট্যঘটনার 


কাল এই 'বিশাল পরিসরে পরিব্যাপ্ত না হলে জীবনের ও সমস্যার পূর্ণর্প বোঝা 
যাবে না।* 


চতুর্থত, মুলত কবিরাই এগিয়ে এলেন কাব্যনাট্য রচনা করতে । এ*রা যাঁদও 
প্রায় সকলেই বলে থাকেন, যে জিনিস তাঁরা রচনা করছেন তা নাটক-__জাঁবনের 
অন্তরনণহত নাটক, তবু কবি না হলে এই ধরনের নাটকের উপজীব্য সমস্যার প্রকতি 
সঠিকভাবে ধরতে পারা সম্ভব নয়, তাই *কবিরাই এই নতুন ধরনের বা নতুন 
1শন্পগোন্রের নাটকের জন্মদাতা হবেন, এটাই স্বাভাবিক |, 

পঞ্চমত, এই ধরনের নাটকে প্লট বা বৃত্ত রচনার গুরুত্ব অনেক কমে এসেছে। 
কারণ, জীবনের সামীগ্রক সত্য ও আত্মিক অনুসন্ধানই যেখানে মখ্য ব্যাপার সেখানে 
বানানো ছকের প্রীত আন:গত্য আশাই করা যায় না।১ 

ষষ্ঠত, এই ধরনের নাটকের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে একটা কথা বোঝা 
দরকার । প্রার্থামকভাবে নাটক ছিল পদামাধ্যমানভ'র, কিন্তু নাটককে জীবনের 
কাছাকাছি নিয়ে আসতে যে কথ্যমাধ্যম বা গদ্যমাধামের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন, 
গ্রীক নাটকের প্রতিভাবান ম্রত্টারা সে কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন । 
শেকসপায়রও অবশ্যই সেকথা বুঝতে পেরেছিলেন, নতুবা এতদিন ধরে নাটকগুলি 
আমাদের চিত্তাবনোদনে সমর্থ হতো না। পদ্য এক ধরনের 'নার্দষ্ট সময়ান্তর 
ছন্দস্পন্দ মেনে চলে, গদ্যে সেই নাদষ্টি সময়ান্তর ছন্ৰস্পন্দ না থাকলেও ছন্দস্পন্দ 
একটা আছে-_যদ্ও তা অনিয়মিত । আমাদের কথাবাততেও অনেক সময়ই সেই 
অনিয়মিত ছন্দস্পন্দ থাকে । আগেকার দিনে পদ্য সংলাপাশ্রয়ী সমর্থ নাট্যকারগণ 


তন্ময় কাধতা ৮১৯ 


কথ্যভাষার সেই আনয়ামিত ছন্দস্পন্দ বা ছ২1)500কে ধরতে চেয়োছিলেন তাঁদের, 
নাটকের ভাষায়, ফলে তা জীবনের অনেক কাছাকাছি আসতে পেরোছল । 
বাস্তবতাবাদী আচ্দোলনের সময় এবং গদ্যমাধ্যমের প্রাতিষ্ঠার পর নাটকে কঠিন ও 
কঠোর গদ্য এসে গেল মাধ্যম হিসাবে । এতে জীবনের আংশিকতা বা সামায়ক 
উত্তেজনা ফুটিয়ে তুলবার মাধাম একটা পাওয়া গেল বটে, িন্তুপ্বাহজী'বনের 
সঙ্গে অন্তজীবনের যে অন্তলঁন সমস্যার যোগফলে এক সমগ্র জশবননাটোর সন্ট 
হয় তার রুপ ধরবার ক্ষমতা সে ভাষায় থাকলো না। এর জন্য প্রয়োজন সঙ্কেতময় 
ব্যঞ্জনাধমণ একরকম গভাঁর ভাষা-উচ্চপ্তরের কবিপ্রাতভাই যে ভাষা সন্ট 
করতে পারে ।*. 


সপ্তমত, ৯কাব্যনাট্যের প্রষ্টারা যে কথা বলেনান কিন্তু নগ্ঠ পাঠক যে কথা 
বুঝতে পারেন তা হল, সাহত্যধর্মে এরা ততোটা নাটকীয় নয়, যতোটা কবিতা ।* 
জীবনের দশ্য ও আভিনেয় রূপ, জীবনের বস্তব্য” অনুভীতি অপেক্ষা তার অঞুলখন 
রুপ, গছ: “অবান্তবা" অন[ভূতিই কাবানাট্যকার আশ্রয় করতে চান। ফলে 
অনুভৃতিশীল একক পাণকের মনে তারা যে সংবেদন জাগায়, অতান্ত স্পর্শকাতর 
একদল দর্শককেও তার আভনয় দোঁখয়ে ততোটা অভিভূত করতে পারে না।" 
এই কারণেই সমালোচকগণ এ নয়ে এখনও বিবাদ করছেন যে কাবানাটাকে আমরা 
019390 019108 কম্বা 1২520106 01819 বলবো না কেন-একাকা নিজন 


পাঠেই তো ভা বেশি উপভোগ্য ! 


*কাব্যনাট্যের সজীব সম্ভাবনাকে বাস্তবতার দঢ ভূমিতে প্রাতাত্তত করেছেন 
ইংরেজি সাহত্যে টি. এস, এলিয়ট,৯এ কথা প্রায়ই বলা হয় এবং সে কথা অনেকটাই 
ঠিক । কবি এীলয়ট কাবোর আসর ত্যাগ করে নাটকের মনে এসোছলেন সচেতন 
ভাবেই, তর প্রধান অবলম্বন ছিল আয়াম্বিক ছন্দস্পন্দের ভাষা । মণ্ডে এসোছলেন 
বলাটা একটু ভুল হল বোধ হয়, তান এসেছিলেন গণজয়ি--৩র 'মাডরি ইন দি 
ক্যাথেদ্রাল” অবশ্যই ধমীয় নাটক । তবে প্রাতষ্ঠার আগেও একটা প্রস্তীতর পরব 
থাকে এবং তারও আগে থাকে বোধহয় সম্ভাবনার আস্তত্ব । সপ্তদশ শতকের কাব জন 
[মলটন প্রাচীন গ্রীক নাটক অনুসরণ করে 'লিখোঁছলেন যে নাটক “স্যামসন 
আযাগনিস্টেস, তার সঙ্গে এীলয়টের “মার ইন 'দ ক্যাথেড্রাল+এর খুব একটা 
পার্থক্য বোধহয় নেই। ভিকটোরীর যুগে কাব সংইনবর্ণও প্রায় একইভাবে 
[লখোছলেন 'আ্যাটলাণ্টা ইন ক্যালিডন*। এরাঁলয়টের ঠিক আগে ইয়েটসের 
ভাবগভীর নাটকগৃীনও সার্থক কাব্যনাটক 'হসাবেই বিবেচিত হতে পারে এবং 
এই একই সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে মেটারালিগক এবং 'সিঞ্জের নাম । 


' ইংরেজ নাটকের ক্ষেত্রে কাব্যনেট্যের প্রধান পঃরুষ হিসাবে যেমন স্বীকার 
করা হয় এীলক়্টকে তেমনি প্রায় এক ধরনের সম্মানই পেয়ে থাকেন স্পেনের লোরকা,, 


০ সাহিত্য-প্রকরণ 


ফ্রান্সে ক্লোদেল ও কক্‌তো, ইটালিতে দানুনতাসও এবং জাম্দীনতেঞ্হফমানস্থাল 
প্রভাত ।* 


বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাট্য এখনও বিশেষভাবে পাঁরণত, এ কথা বলা শস্ত। 
"সার্থক কাব্যনাট্য রচাঁয়তা হিসাবে বুদ্ধদেব বসূর নাম আমরা করতে পারি । তাঁর 
'তিপস্বী ও তরাঙ্গন?” 'অনাম্নী অঙ্গনা,” প্রথম পার্থ”, “সংক্রান্তি, এবং “কাল সন্ধ্যা, 
কাব্যনাট্যের সচনারেখা 'নিদেশি করবে বলেই মনে হয়। রবন্দ্রনাথের 'কর্ণকুস্তী 
সংবাদ” বা শবদায় আভশাপ' কিম্বা গান্ধারীর আবেদন' জাতীয় রচনাকে 
কাব্যনাট্য বলা ঠিক হবে কনা এ বিষয়ে সমালোচকদের যতোই সংশয় থাক, প্রকৃত 
কাব্যনাট্যের বীজ যে এদের মধ্যেই নাহত আছে, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ।, 


কাব্ানাট্যের চ্চা বাংলা সাহত্যে বর্তমানে একেবারে তুচ্ছ করার মতো নয়। 
বাদল সরকারের “এবং ইন্দ্রাং নাটকে এর সফল মণ্রপ আমরা দেখোছ। মোহিত 
চট্টোপাধ্যায়ের “আাবসাড” নাটকও অভিনয়-সাফল্য লাভ করেছে । রাম বস, 
আলোক সরকার, পুণেন্দিহ পল্লী, কৃষ্ণ ধর প্রভূত কাব্যনাট্য রচনায় এখন 
উল্লেংযোগ্য নাম । 


ব. নাটকীয় একোক্তি 


ইংরোঁজ কাব্যের প্রভাবে বা দণ্টাস্তে বাংলা কাঁবতায় যেসব বোৌঁচন্র্য দেখা 
ধগয়েছে তাদের অন্যতম, নাটকীয় একোন্তি বা 10181800 [০90010896। মধুসূদন 
দত্তের পন্রকাব্য «বীরাঙ্গনা কাব্যে যেমন একক পন্নের মাধ্যমে এক-একটি পৌরাণিক 
নারখ নিজেদের প্রণয় বা অন্যান্য অনুভূতি ব্যন্ত করেছে, এই ধরনের কাঁবতাতেও 
কোন চার অন্য কারো কাছে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে । আত্ম-ভাষণ বা 
801119005-র সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, আত্মভাষণে অন্য চারন্রের উপাস্থিতি ছাড়াও 
কোন ব্যান্ত নিজের মনে স্বগত সংলাপ উচ্চারণ করতে পারে । £কন্তু নাটকীয় 
একোন্ততে একজনের অনুভূতি প্রকাশের সময় আমাদের অন্য চাঁরন্রের উপাস্থাতি 
সম্পর্কে কোন রকম সচ্দেহ উপাশ্থিত হয় না। এমনাক একথাও বলা যেতে পারে 
যে, অনেক সময় অন্য চরিত্রের জন্যই বা অন্যচারন্র কর্তৃক উদ্বুদ্ধ এবং প্ররোচিত 
হয়েই এই চাঁরন্র একোন্ত করে যায়। মনে রাখতে হবে, নামে নাটকীয় একোন্ত 
হলেও আসলে এট কাব্যক ব্যাপার । নিজের মনের অনৃভাত ব্যস্ত করা হয় বলে 
একে হয়তো মন্ময় কবিতা বলাই শোভন হতো, কিন্তু যেহেতু এর মধ্যে একটি 
নাটকার সঙ্জা আছে- অর্থাৎ অন্য চারের প্ররোচনা বা উপচ্ছিতি এবং আতমকথনের 
পাঁরবর্তে অন্য কারো প্রাত সংলাপ, সেক্জন্য একে তন্ময় কাবতার একটি শাখা 
হিসাবে গ্রহণ করাই সংগত হবে বলে মনে হয় । 


তন্ময় কাঁবতা ৯১ 


ইংরোজ সাহিত্যে নাটকাঁয় একোন্তির বেশ কিছ; ভালো নিদর্শণ খজে পাওয়া 
যাবে। এর মধ্যে রবার্ট ব্রাউটনিং-এর বেশ কিছু কাঁবতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। 
যথা “দ লাস্ট রাইড টুগেদার”, 'ফরাঁফাঁরয়াজ লাভার+, 'মাই লাস্ট ডাচ্চেদ প্রভাতি। 
এালয়টের 'জেরোনেশন' কাঁবতাটিও একটি উল্লেখযোগ্য সত্টি। এই জাতীয় 
কাঁবতার শ্রেম্ঠ শিল্পী যে ব্রাউানং) সে কথা প্রায় 'নার্ঘধায় বলা যায়। বাংলায় 
এই ধরনের কাতার সংখ্যা অঞ্প, তবে একেবারে সেই এমন কথা বলা যাবে না। 
রবীন্দুনাথের “সাধারণ মেয়ে” যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'চাষাঁর ঘরে? মোহতলাল 
মজুমদারের 'নাঁদর শাহের শেষ" গ্রভূতি বাংলা কবিতায় নাটকীয় একোন্তর 
উদ্বাহরণ। 

তন্ময় কবিতার সক্ষম বিভাগ বর্ণনা করতে গেলে আরো যে কিছ; শ্রেণীর 
সর্ধান পাওয়া যাবে না এমন নয়, তবে সাহিত্যের প্রবোশকাগ্রচ্ছের পক্ষে তা 
আত্যাবশ্যক নয় বলে আমরা অতঃপর সাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রকরণ নাটয- 
'সাহতোর প্রতি মনোনিবেশ করতে পারি। 


পঞ্চম অধ্যায় নাটক 


ক. সাহিত্য-প্রকরণ হিসাবে নাটকের বিশেষ গুরুত্ব-_নাটকের ছন্দময়তা-নাটকের বস্তধর্ষিত1-_. 
নাটকের দৃগ্যত্ব বা অভিনেয়ত্ব ঃ এ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাতা ধারণা_-নাটককে সম্মিলিত শিল্পকলা! 
বলার কারণ- অভিনয়ের ওপর নাটকের শিল্পসাফলা নির্ভর করে কেন। খ. নাটকের উৎস ও 
প্রাচীনত্ব--এ বিষয়ে প্রাচ্য ধারণা-_-এ বিষয়ে পাশ্চাতা ধারণা গ্রীক নাটক থেকে ইংরেজি নাটকের 
বিবর্তন গ. বাংলা নাটকের জন্ম-সংস্কত নাটকের আদর্শ-বাংল! নাটকে সংস্কৃত আদশ রক্ষিত 
হয়েছে কিনা মধ্যযুগীয় যাত্রা ও পালাগান-যাত্রাগানের সঙ্গে বাংল] নাটকের সম্পর্ক-_বাংলা নাটকের 
সঙ্গে পাশ্চাত্য থিয়েটারের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ কিনা--পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শঃ ত্রিবিধ একা-ত্রিবিখ একা 
এবং গ্রীক, ইংরেজি ও বাংলা! নাটক ॥ ঘ. নাটকীয়তা কাকে বলে-_অতিনাটকীয়ভার ব্যাখ্য। ও 
বিশ্লেষণ__নাট্যগ্লেষ বলতে কী বোঝায় ॥ উ. নাট্যিক ন্দের' প্রকৃতি বিচার-_বাহিক দ্বন্ব_-দৈব, 
রাজশক্তি বা সমাজশক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির একক সংগ্রাম--ছুটি একক মানুষের দ্বন্দ দুটি ভাব বা 
আদর্শের দন্দ-_বাক্তির অভ্যান্তর ঘন্্ব ॥ চ. নাটকের বৃত্তগঠন সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতবা বিষয় 2 নাটকের 
পরিমিত আয়তন-_ পূর্ণাঙ্গ নাটকের বিভাগ-বণ্টন--শ্রীক নাটকের অঙ্গবিভাগ--সংস্কত নাটকের অঙ্ক 
বিভাগ-উংরেজি নাটকের অঙ্ক শিভাগ- ইংরেজিতে সনাতন পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ নাটকের অঙ্ক বিভাগের 
বিস্তৃত প্রকৃতিষ্যাথা! 8. 185%905111917--1319108 20710] 0010704-17811106 1 201100-2 
5914১00119০ বাংলা ও ইংরেজি নাটক সহষোগে এইসব অক্কের প্রকৃতিব্যাথা-_নাট্যবৃত্বের 
পিরামিড-গঠন_-এই গঠনের সমালোচনা ও বাতিক্রম--সমান্তর ও বিপ্রতীপ বৃত্তগঠন। ছ. নাটকের 
চরিত্রহ্ি_-“চরিজ্র সুষ্টির মুলকথা-প্রাচা ও পাশ্চাতা আদর্শ_-চরিত্রসষ্টির বৈশিষ্টা £ সংহতি-_ 
অপ্রয়োজনীয় আচরণ ও সংলাপ বর্জন- নৈব্যক্তিক মনোভঙ্গি--আযরিষ্টটলের ধারণা--সংস্কত 
আলংকারিকদের শির্দেশ- নায়ক ও নায়িক। চরিআ_খলনায়কের চরিত্র--হাত্যরসাত্মক চরিত্র--পার্শ- 
চরিত্র! জ. নাটকের সংলাপ-তাধারীতির বৈশিষ্টা দৃষ্টান্তসহ-ন্বগতোক্তি ॥। ঝ. নাটকের বিভিন্ 
প্রকৃতির বিভাগ । এ একাঙ্ক নাটকের সাধারণ পরিচয়-বাংলা নাটকে এর পূর্বাভাস-একাঙ্ক 
নাটকের লক্ষণ_-একটি একাস্ক নাটকের পরিচক্স॥ ট. ট্র্যাজেডির সাধারণ পরিচয়-_ভারত্বীয় সাহিতো 
ট্র্যাজেডি নেই কেন--ট্রাজেডির লক্ষণ : আরিস্টটলের সংজ্ঞা বাংল নাটকে ট্রাজেডি--একটি' 
বাংল ট্রাজেডির বিশ্লেষণ ॥। ঠ, কমেডির লক্ষণ_-কমেডির বিভিন্ন বিভাগ-_বাংলা কমেডি-একটি 
বাংলা কমেডির ব্যাখ্যা ॥ ড. প্রতিহাসিক নাটকের সাধারণ পরিচয়-_-এ বিষয়ে আরিস্টটলের 
অভিমত-এতিহাসিক নাটকেস বিশিষ্ট লক্ষণ_ একটি বাংল! এতিহানিক নাটকের বিশ্লেষণ ।। 
চ পৌরাণিক নাটক-পৌরাশিক নাটকের বিশিষ্ট লক্ষণ _-একটি বাংলা পৌরাণিক নাটকের বিচার ॥ 
ণ. সামাজিক নাটকের সাধারণ পরিচয় ও বৈশিষ্্য--একটি বাংল! সামাজিক নাটকের বিশ্যেণ।। 
ত. লোকনাটা-_লোকনাঁট্যের কিছু বিশিষ্ট লক্ষণ | খ. রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক-_এই ছুই “বনের 
নাটকের পার্থক্-_বাংলায়্ রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক-_একটি বিশুদ্ধ রূপক নাটকের বিচার--একটি 
বিশুদ্ধ সাঙ্কেতিক নাটকের বিচার || দ. নাট্য-আন্দোলন-_নাটা-আন্দোলনে উদ্ভুত কিছু বিশিষ্ট 
শ্রেণীর নাটক। 


নাটক ১৩ 
ক. জাহিত্য-প্রকরণ হিসাবে নাটক 


সাহিত্যের 'বাভন্ন প্রকরণের মধ্যে সম্ভবত নাটকই একমান্ন প্রকরণ যার সনা্দিষ্ট 
প্রকীতি এবং প্রায় সববজনস্বীকৃত 'শিল্পরূপ বা ৪-0 আছে। শিল্পরূপের 
বৈচিন্রা আছে অনেক রকম, স্বাধীনতাও কিছু আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাকে 
প্রাথামকভাবে ীন্ত-প্রত্যুন্তি-বন্ধ হতে হবে__এই প্রাথমিক শর্ত এখনও পর্যন্ত কেউ 
ভঙ্গ করেননি । অথাৎ উপন্যাস রচনায় যেমন 'বাভন্ন শিল্পরপের পরাক্ষা হয়েছে, 
বাঁকমচন্দ্রু থেকে একালের সুবোধ ঘোষ পধ্স্ত যেমন সংলাপের অংশ কখনও কখনও 
নাটকের মতো উীন্ত-প্রতুযান্ত-বঞ্ধেই রচনা করেছেন-_নাটক সেভাবে কখনও সামান্যতম 
অংশেও সংলাপ বজনের দঃসাহাঁসকতা দেখাতে পারেনি । অবশ্য তা বলে একথাও 
সত্য নয় যে নাটকের শিঙ্পরূপ বজায় রাখলেই, অথাৎ উীন্ত-প্রত্যান্ত-বন্ধে রচনা 
করলেই, তা নাটক হবে। সাহত্য-প্রকরণের একমান্ন আশ্রয় সংলাপ, সেখানে 
সংলাপের গরৃত্ব যে কতো বোশ সে কথা উপযুন্ত চ্ছানে ব্যাখ্যা করা 
যাবে। 

নাটকের প্রকীতিগত বোঁশঘ্টোর মধ্যে সবচেয়ে বোঁশ গুরুত্ব কাকে দেওয়া যেতে 
পারে এ বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে । অনেকেই মনে করেন 
নাটকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্টা তার দ্বন্দময়তা । জাঁবন যখন শান্ত ও নিদ্বম্থ, তখন 
সেই জীবনের অনুভীতি নিয়ে কবিতা লেখা যায়, উপন্যাসও লেখা যেতে পারে, 
1কন্তু যে জীবন দ্বন্বময় নয় তা নাটকের বিষয় হতে পারে না। এই দ্বন্দ অবশ্য 
কুল ও বাস্তব সংগ্রামের না হয়ে ভাবগত বা আদর্শগত হতে পারে- আধ্ানক 
নাটকে সেটাই আমরা আশা করি, কন্তু নাটকের পক্ষে ঘন্ধ অপারহার্ | 

অনেকে মনে করেন নাটকের প্রধান গুণ তার ০০]০০%15 বা বস্তুধামতা । 
কাঁবতায় কাব তাঁর মনের অনভূঁতি স্পম্ট করে প্রকাশ করতে পারেন, উপন্যাসেও 
লেখক নিজে উপন্যাসের পটভূমি বর্ণনা করতে পারেন, চাররগীলর মনস্তত্ বিশ্লেষণ 
করতে পারেন-কন্তু নাট/কারের আধকার অনেক সীমিত । তাঁর হাতে থাকে কেবল 
[কিছ চাঁরন্র, তাঁর যাবতীয় বন্তব্য প্রকাশ করতে পারে সেই চাঁরন্রগ্লিই । কিন্তু 
এক্ষেত্রেও নাট্যকার তাঁর নিজের বন্তব্য চাঁরন্রগঞ্দলর মাধ্যমে যেমন খুশি প্রকাশ 
করতে পারেন না, কারণ চাঁরঘ্র একবার সম্ট হয়ে গেলে চারন্রগহীলর নিজস্ব 
বৈশিম্ট্যও তোর হয়ে যায় । কাজেই তারা কী বলতে পারে বা কী আচরণ করতে 
পারে তার একটা ধারণা আমাদের মনে তৈরি হয়ে যায় । কোন চাঁরন্র তার 'িজস্ব 
বৈশিষ্টা অনুযায়ী কথা না বললেই তা আমাদের অসংগত লাগে । এই জন্যই 
নাট্যকারকে বস্তুধনী দৃম্টি বজায় রাখতে হয়, দর্শকের যেন কখনই মনে না হয় যে 
চারন্রগীল নাট্যকারের হাতের পাতুলমান্র__ নাট্যকারের কথাই তার বলে যাচ্ছে। 
কাঁবর বাভন্ন কাঁবতা পড়ে তাঁর সম্পর্কে একটা সংস্পন্ট ধারণা আমরা লাভ করতে 
“পার 'ক্তু নাট্যকার তাঁর কোন নাটকেই 'নিজেকে ধরা দেবেন না, এটাই তাঁর 


১৪ সাহিত্য-প্রকরণ 


সাফল্যের অন্যতম উপায় । এই গুণেই শেকস্পীরর পণথবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ. 
নাট্যকার এবং সে কথা ম্যাথ আনজ্ড তাঁর একটি কাঁবতায় উল্লেখও করেছেন । 


অবশ্য নাটকের সঙ্গে অন্যান্য সাহত্য-প্রকরণের একটা প্রধান পার্থক্য, এবং 
তাকে নাটকের 'বাশষ্ট প্রকাতিও বলা যায়, নাটকের দশ্যত্ব বা আভনেয়ত্ব। এই 
প্রধান লক্ষণাঁটকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, প্রাচীন-আধুনিক সমস্ত সমালোচকই সমান গরতদ্ধ 
দিয়েছেন । সংস্কৃত আলংকারিকেরা নাটককে অন্যান্য প্রকরণ থেকে পৃথক করবার 
জন্য একে আখ্যা দিয়েছেন প্শ্যকাব্য' । আধ্ানককালে বাঁঞ্কমচন্দ্ুও নাটকের 
[বষয়গত পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, জীবনের যে অন[ভূঁতি দ'শ্য-_ 
অর্থৎ কথায় ও আচরণে যা অন্যের কাছে ব্যন্ত হতে পারে, একমান্র তাই নাটকের 
[বিষয়বস্তু হিসাবে গৃহশত হওয়া উচিত। গ্রীক সাঁহত্যাচার্য আ'িস্টটল নাটক 
বলতে প্রধানত গুরুত্ব দিয়েছেন প্র্যাজোঁডকে এবং প্র্যাজোডর যে সংক্ষপ্ত গভীর 
আলোচনা করেছেন তাঁর ক্ষুদ্রায়তন 'পোয়েটিকস গ্রন্ছে, তাতে অভিনেয়ত্বকে বিশেষ 
মযা্দা দান করেছেন । তার ডাল্লাখত নাটকের ছটি অঙ্গের মধ্যে তিনটি অঙ্গ হল 
দশ্যসজ্জা, বাচন এবং সংগীত--যাদের দশ্যত্ব সৃস্টি করার উপাদান হিসাবেই ভাবা 
যেতে পারে ॥ এই তিনটি উপাদান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আারস্টটল ঘা বলেছেন 
তার ইংরোজ ভাষান্তর পড়লেই এ কথা বোঝা যাবে) 50908016 (01 58৪৩- 
80062181105 01 006 206018) 10008 06 50106 0816 01 016 %1)01৩,"*7616 
99 401900010১ ] 10681) 1061615 0019 1106 ০010100516101) ০1 116 1563 7 
800 ৮ 4১০10905” চ/1)8 13 (0909 ০0297151619 01109196904 (0 1605176 


৩701018109010175” 

আসলে উৎকৃষ্ট কবিতা একাকা পাঠ করেই নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, ভালো 
উপন্যাস বা ছোটগজ্প সম্পকেও সেই একই মন্তব্য করা যায় কিচ্তু,কোন কোন 
নাটক পড়তেও ভালো লাগে, একথা মেনে নিয়েও বলতে হবে আঁভনয়ের সাফল্যের 
ওপরই নাটকের উৎকর্ষ নির্ভর করে। এই কারণেই নাটককে 09160110108 ৪1৮ 
9017005106 &1% ইত্যাদ আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে । প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে 
ওয়সফোল্ডের মস্তব্য £ “[106 ৫181009. 15 01616016, ৪ 09:00905106 ৪] 47 
₹/11101) 00০ 8001)01, [0০ ৪8০01 800 (06 91886 10908601811 001000106 0. 
০0005 0১6 008] 66০৮ অনেক সময় অভিনয়ের দিক থেকে মনেক 
উল্লেখযোগ্য সাহাত্যিকের নাটকও তেমন সফল হয় না যেমন সাফল্য লাভ করে 
অপেক্ষাকৃত কম উল্লেখযোগ্য সাহাত্যিকের নাটক এবং সেই ঘটনার উল্লেখ করে অনেক 
সমালোচক নাটকের দশ্যত্বের বা আঁভনেয়ত্বের ব্যাপারটাকে লঘ? করতে চান । 
আঁভনয়ের বার্থতা যাঁদ আঁভনেতাদের ব্যর্থতা না হয় তবে কিন্তু তাকে নাটকেরই 
ব্যঘতা বলতে হবে, তার প্রাথামক কারণ নাটক আভনীত হবার॥ঁজন্যই লেখা হয়-_ 
পাঠ করবার জন্য নয়, হলে তাতে মগ্চানদ্দেশ থাকতো না। দ্বিতাঁয় গররুত্বপুর্ণ 


নাটক ৯. 


কারণ হল, আভনয়ে ব্যথ" হওয়া মানেই চারপ্গূল দর্শকের কাছে তাদের আচরণে 
ও সংলাপে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি, কাহনী তাঁদের আকর্ষণ করেনি 
এমনও হতে পারে । বিষয়বস্তু নিবচিনে নাট্যকার যথেষ্ট মত্তবান হননি, চাঁরতের 
সংলাপ যাতে চারন্রের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক হয় সে কথা ভাবেনন, অথবা নাটকের 
বস্তুধার্মতা বজায় রাখবার ব্যাপারে বেশি উৎসাহ দেখাননি--ইত্যাকার বহাবধ 
কারণেই এ ব্যাপার ঘটতে পারে ; কিন্তু আভনয় আকর্ষণীয় না হলেসে ঘটি 
নাট্যকারেরই-_এ কথা নাট্যকার যতো বেশি মনে রাখবেন ততোই তর এবং নাটকের 
মঙ্গল । আধূনিককালের পাশ্চাত্য সমালোচকগণ এই কারণেই নাটকের অভিনেয়স্ত 
বা দশ্যত্বের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন । এলিজাবেথ দ্রু-এর মতে-_ 
4[018109, 15 1105 01620107, 800 160165010090100, 01 1166 111 (61179 01 006 
0115809. মাজার বোলটনের মত) গু 15 & 11066180016 1090 81105 ৪00 08118 
096016 001 6০9. 


আঁভনয়কে সংস্কৃত আলংকারিগণও যে অত্যন্ত মূল্য দিতেন তা এই প্রকরণের: 
প্বশ্য কাব্য নাম থেকেই বোঝা যায় । তাছাড়া নাট্যাচার্য ভরত যে নাট্যস:ষ্টিকে 
পক" আখ্যা 'দিয়েছেন তার মূলেও এর আভনেয়ত্ব। আভিনেতা এখানে অন্যের 
রূপ গ্রহণ করে আভনয় করেন বলেই একে বলা হয়েছে রূপক । আঁভনয় সম্বন্ধে, 
সংস্কৃত আলংকারদের বিশেষ নিদেশেও বোঝা যায় একে নাটকের পক্ষে কতো 
ভাৎপর্যপূ্ণ তারা মনে করতেন । বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুযায়ী চার রকম 
আঁভনয়ের কথা তারা বলেছেন- আঁঙ্গক (অথধি আচার-আচরণ ও অঙ্গবিক্ষেপের 
দ্বারা আভিনয় ), বাচিক (বাক্য দ্বারা অথাৎ সাক সংলাপের উচ্চারণের দ্বারা 
আঁভনয় ), আহার্য (সাজপঞ্জার দ্বারা মায়া সৃষ্টি করা ) এবং সাদিক (অভিনয়ের 
দ্বারা অনুভূতি সাঁঞ্টর প্রাতি সজাগ থাকা )। 


খ. নাটকের উৎস 


মহাকাব্যের মতো নাটকও এক সংপ্রাচীন সাহিত্য-প্রকরণ | প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-- 
উভয় নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসই বহদ প্রাচীন। নাটকের সঠিক উৎস অথাঁং তার 
জন্মের প্রথম শুভক্ষণের' সন্ধান দেওয়া অসম্ভব। নাট্যশাগ্মকার ভরত একে 
বলেছেন পণ্তম বেদ”, অথাধ বেদের মতোই প্রাচীন। গ্রাক সাহতাচার্ধ 
আযারস্টটল তার পোয়োটক-স: রচনা করেছিলেন থীঃ প্‌ঃ চতুর্থ তকে, তখনই 
তিন শ্রেষ্ঠ গ্রীক নাট্যকারদের নাটক পযাঁলোচনার সুযোগ পেয়েছেন। 


নাটকের উদ্ভব ঠিক কতোটা প্রাচীন, সে কথা বলা না গেলেও নাটাসৃষ্টির 
আদতে যে আছে নৃত্য এবং সংগাঁত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ সেই। প্ৰরাণ 


৯৬ সাহিত্য-প্রকরণ 


অনুযায়ী ভারতীয় নাটকের আদি অভিনয় হয়েছিল দেবলোক । অসরদের সঙ্গে 
যগ্ধে বিজয় উপলক্ষে মঙ্গলসূচক কিছু শ্লোকের পর যুদ্ধের কয়েকঁট দৃশ্য আঁভনীতি 
হয়। এরপর ব্রদ্ধার আদেশে দেবশিজ্পী 'বিমবকমাঁ একি চ্ছায়ী রঙ্গম্ নিমণি 
করলে 'বাভন্ন বেদের অংশ সেখানে গীত ও অভিনীত হতে থাকে । 

পুরাণের অলৌকিক তথ্যাঁদ সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও, আমরা ভারতবর্ষের 
প্রাচীন হীতিহাস থেকে জানতে পারি এ দেশের অনার্য সম্প্রদায়ও ন:ত্যগীতে অত্যন্ত 
পারদশশ ছিলেন । দাক্ষণ ভারতে নৃত্য এখনও অত্যন্ত জনাপ্রয় এবং নত্যশিক্ষা অনেক 
পাঁরবারে আবাশ্যক বলেই গণ্য হয় ॥ মনে হয় আর্ধগণ ক্রমে এইসব নত্য ও সংগীত 
নীজেদের সমাজে গ্রহণ করেছিলেন এবং পরে ফিছ সংলাপ যোজনা করে একে 
নাট্যের আকৃতি 'দিয়োছলেন । এ বিষয়ে উৎসাহী গবেষকগণ মনে করেন খগ বেদের 
অন্তর্গত যম-যমী, অগন্তা-লোপামদদ্রা, পুরুরবা-উবশী প্রভৃতি সন্ত ভারতায় 
নাটকের আঁদ উৎস। উপানষদে এরকম নাটকীয় কাহিনী অবশ্য অনেক আছে, 
এদের মধ্যেও নাট্যবণীজ আঁবছ্কারের চেথ্টা করা যেতে পারে । 


পাশ্চাত্য নাটকের জন্মভূমি যে গ্রীস এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ 
শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে প্রাচীন গ্রীস পণাথবীর শ্রেষ্ঠভীমতে পরিণত হয়োছণ । 
পাণ্ডিত্যে ও দর্শনে যেমন তাঁরা অত্যন্ত অগ্রবতস 1ছলেন, 'শিল্পসাহিত্যেও তাদের 
উন্নাতি ঘটোছল বস্ময়কর ভাবে । অন্যানা গ্রীক শিল্পকলার মতোই গ্রীক নাটাকলারও 
প্রচুর উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল প্রাচীনকালেই । গ্রীক নাটকের উপাত্ত সম্বন্ধে যাঁরা 
আলোচনা করেছেন তাঁরা বলেছেন, সমবেত সংগীত বা 0180158] 5008 থেকেই 
নাটকের উৎপান্ত। ডায়োনিসাস দেবতার উদ্দেশে যখন কোন পূজাপাঠ হতো, 
তার অঙ্গ হসাবেই নাটকের আভনয় হতো । সমবেত সংগীত থেকে একক সংগ্কাত- 
নির্ভর সংলাপ কাঁভাবে গ্রীক নাটকে আত্মপ্রকাশ করে এবং তারপর সংলাপ বলা 
আঁভনেতার সংখ্যাব্যদ্ধ ঘটে, তার আভাস দিয়েছেন আরিস্টটল । 

খ.ব স্বাভাবিক ভাবেই প্রাচীনকালে ধমের সঙ্গে নাটকের সংযোগ ছিল অচ্ছেদা । 
মধ্যযুগে দাঁক্ষণভারত ও অন্যান্য স্থানে যেসব দেবমান্দর নিমিতি হয় তার সম্মুখ 
ভাগে একট করে নাট্যমান্দরও স্থান পায়। পূর্ব ভারতেও এই প্রথা ছিল। 
বাংলায় পুরণো যান্রাপালা, কথকতা ইত্যাদিরও বিষয় প্রধানত ধমিশতই হতো, 
তবে বিদ্যাসুন্দর-ীনভ'র লৌকিক পালাও কিছ দেখা যায় । 

ইংরোঁজ নাটকের হাতহাম খুব বোঁশাঁদনের নয়। গ্রীক ও লাতিন ধ্রুপদী 
নাটকের আদর্শে মূলত শেকংসপীয়রের হাতেই ইংরোঁজ নাটকের জয়যাত্রা শুরু, 
অবশ্য তার আগেও যে ইংরোজ ভাষায় নাট্যপ্রয়াস দেখা যার না এমন নয় । উপযুদৃস্ত 
পূর্বসূরীর অভাব সত্তেও শেক্সপীয়র শুধু যে ইংরোঁজ সাহিত্যে নাটকের প্রাতিষ্ঠা 
ঘটালেন তাই নয়, নিজেই এক প্রাতষ্ঠানে পাঁরণত হলেন । তানি গ্রীক নাট্যকলা থেকে 
স্বতন্্ এক নাট্যা্শের সান্ট করলেন যা ইংরেজি নাট্যার্শ বা শেকসপীরণয় 
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রীতি নামে প্রাতষ্ঠা অর্জন করেছে । শেকসূপীয়রের পরবত+ নাট্যকারদের মধ্যে 
অদ্টাদশ শতকের শোরডান ও গোল্ডাঁস্মথের নাম করা যেতে পারে । কিন্তু উনবিংশ 
শতকের প্রথম থেকেই বাস্তবতাবাদণ আন্দোলন ইংরেজ নাটকের এক দিকং-পারবত'ন 
সূচিত করে । এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুস্ত উল্লেখযোগ্য 
নাট্যকারদের মধ্যে আছেন জন গল-সওয়া্ঘ, জর্জ বাণার্ড শ, অস্কার ওয়াইজ্ড 
প্রভীতি। 


গ. বাংল। নাটকের জম্ম এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাটযাদর্শ 


বাংলা নাটকের জন্মলগ্ন হিসাবে চিহত হয়ে আছে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ, হেরাশম 
লেবেডফ নামে এক রশ নাট্যরাঁপক দর্ট নাটকের বাংলা অনুবাদ তখন মণস্থ 
করেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৌলিক বাংলা নাটকের জন্ম আরো অনেকদিন পরে, 
১৮৫৭ থাম্টাব্দে আভনীত রামনারায়ণ তকর্রত্রের 'কুলীন-কুল-সবস্ব'”কেই বাংলা 
নাট্যচচরি সূত্রপাত বলা চলে । অবশ্য মধুসূদন দত্ত, দানবক্ধ মি, গিরিশচন্দু 
ঘোষ প্রভৃতি সমথ নাট্যকারদের আবভাঁবে অন্পর্দনের মধ্যেই বাংলা নাটক প্রাতষ্ঠা 
লাভ করে। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাটকের মধ্যে কী ধরনের নাট্যাদর্শ নিয়ে বাংলা নাটক সংন্ঠ 
হয়েছে সে কথা জানা থাকলে বাংলা নাটকের বিচার ও সেই বিচারের একটা মানদণ্ড 
নিরুপণ আমাদের পক্ষে সহজ হতে পারে । 

সংস্কৃত নাটকে একটি বিশেষ ক্রম ও আঁঙ্গক- এবং সেই সঙ্গে নির্দিঘ্ট কিছ 
[বাধানষেধ মেনে চলবার ব্যাপার আছে । এই ক্রমানুসারে প্রথমে থাকে মঙ্গলাচরণ, 
তারপর সভাপুজা, অতঃপর কবিসংজ্ঞা বা নাটকের বিষয় সম্বন্ধীয় কথা ও প্রস্তাবনা । 
মঙ্গলাচরণের সূব্রধার অবশ্যই একজন আঁভনয়দক্ষ প্রাণ পণ্ডিত হবেন এবং আঁভনয় 
যাতে নার্বঘে সমাপ্ত হয় সেজন্য নান্দীপাঠ করবেন। অন্য দ্ট ক্রম উপস্থাপিত 
হবার পর আরম্ভ হয় মল নাটক । সংস্কৃত নাটকের ভাষা গদ্য বা পদ্য, অথবা 
পদ্যামাশ্রত গদ্যও হতে পারে । তবে সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকেও সংস্কৃত বলবার 
আঁধকার ছিল শুধু ধিদ্বান পুরুষ চারঘ্লের, মাহলা ও অন্যান্য পুরহষ চরিত 
সাধারণভাবে প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহার করতেন । নাটকের 'িষয় সম্বন্ধে নির্দেশ ছিল তা 
পুরানখ্যাত বা কোন প্রাসন্ধ বৃত্তান্ত হবে, অবশ্য ক্পিত কাঁহনীর -্রীত কোনরকম 
[নিষেধাজ্ঞা ছিল না । নাটকের নায়ক কেমন হবেন সে সম্বচ্ধে স্পঙ্ট 'নিদে'শ ছিল, 
তাঁরা হবেন চার শ্রেণর-_-ধীরোদাত্ত, ধাঁরলালত, ধারপ্রশাস্ত অথবা ধারোদ্ধত। 
“কাব্যনিরণকর" গ্রন্হে এই শ্রেণীগ্বাীলর পরিচয় 'দিতে গিয়ে বলা হয়েছে “যে নায়ক 
আত্মগ্লাথা করে না, হর্ষযাবষাদে আভিভূত হয় না, বিনয় দ্বারা গর্ককে প্রচ্ছন্ন রাখে ও 
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যাহা অঙ্গীকার করে তাহা নিবহি করে, তাহাকে ধাঁরোদাত্ত বলে । যথা--যুধাষ্ঠর 
ও রামচন্দ্র। যাহার নায়কসামান্য অনেক গুণ আছে, তাহাকে ধার প্রশান্ত কহে। 
যথা ললিতমাধবাদিতে মাধবাদি । মায়াবী, উদ্ধত, চণ্ভল, অহংকার ও দর্পে পরিপৃণণ 
ও আত্মশ্লাঘাপরায়ণ ব্যস্ত ধীরোদ্ধত। যথা-_ভীমসেন । যে ব্যস্ত নিশ্চিন্ত, 
নম্র এবং নত্যগাঁতাঁদতে আসন্ত, তাহাকে ধারলালত বলে। যথা-_রত্বাবলীতে 
বস রাজাদি।” নাটকের প্রধান রস হবে শর্গার বা বীর, বিকল্গে শান্ত রসও 
থাকতে পারে ; কিন্তু করুণ রস কখনই থাকবে না। পণঙ্গি নাটকে পাঁচটি থেকে 
ঘ্বশাট অগ্ক থাকতে পারে, অবশ্য প্রত্যেকাঁট অ্ফে কটি গভগ্কি থাকবে তার কোন 
স্পঙ্ট 'নর্দেশ নেই। 

বাংলা নাটক একেবারে সচনায়, কিংবা বলা যেতে পারে অপ্রস্তুত সূচনা-পর্বে 
সংস্কৃত নাটকের আদর্শ মনে রাখার চেপ্টা করোছিল এবং তার ফলে তা আড়ষ্ট ও 
কাঁতিন হয়ে গিয়েছিল । এই কারণেই সূচনা-পর্বের শান্তশালী নাট্যকার মধসূদন 
জানয়োছলেন ষে তান “সাহিত্য দর্পণ'-এ প্রদত্ত আচার্য বিশ্বনাথের 'নিদেশ মেনে 
চলবেন না। পরবতরঁকালের বাংলা নাটকে কিছুদিন পর্যন্ত প্রস্তাবনা' নামে একটি 
পৃ্ঠা উৎসর্গ করার প্রথা শুধু রাঁক্ষিত হয়েছে, আর কিছ; নয় । 

যান্না ও পালাগানের একটা এরীতহ্য অবশ্য বাংলা নাটকের ক্ষে্রে চিন্তা করা 
যায়। কারণ ধ্রান্টীয় চতুর্ঘশ শতক থেকেই পালাগানের প্রচলন গবেষক লক্ষা 
করেছেন । তবে লৌকিক পালাগান এবং 'নিয্নতর সমাজে মনসা, ধর্মরাজ বা শিব- 
ঠাকুরের পালা গাওয়ার রীতি আরো পুবেরি হতে পারে । উচ্চতর সমাজে কৃ্ণ- 
[বষয়ক ও রামায়ণাবষয়ক পালা প্রচীলত ছিল । রামায়ণ অবশ্য পাঁচাঁল [হসাবেই 
গীত হয়ে আসছে-_কান্তিবাস নিজেও ছিলেন পাঁচালি গায়ক। বড় চণ্ডীদাসের 
শ্রীকৃষ্চকীর্তন”, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণাবজয়” প্রভীতও নাট্য লক্ষণাক্রান্ত রচনা । 
সপারষদ শ্রীপ্রী চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণলীলার আঁভনয় দেখতেন, এ উল্লেখ আমরা 
পেয়েছি । এগাঁলকে অবশ্য নাটগীতের পযয়িভুন্ত বলাই ভালো । এ থেকেই পালায় 
বাঁধা যান্লার উদ্ভব ঘটে, কিন্তু তাতেও গ্রানের সংখ্যা নিতান্ত কম থাকতো না বলে 
এগুলি পালাগান বা যাত্রাগান নামেই পরিচিত | 

বাংলা মণ্নাটকের সঙ্গে মধ্যযুগে প্রচলিত 'তিনাদক খোলা প্রাঙ্গনে (অনেক সময় 
চারাদকই খোলা ) উচ্ছবসময় সংগীতবহৃল যান্রাগানের সম্পর্ক অত্যন্ত কম। 
রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দশ্যের সংখ্যা অনেক কমিয়ে এবং দৃশ্যসজ্জার ওপর একেবারেই 
গুর্ত্ব আরোপ না করে বাংলা নাটককে যান্রাগানের এঁতিহ্যে ফিরিয়ে আনতে 
চেয়োছিলেন, গকন্তু তা সত্তেও যাঘ্াগানের সঙ্গে বাংলা মণ্চনাটকের যে বিশেষ কোন 
সংযোগ নেই এ কথা স্বীকার করতেই হবে । 

আসলে বাংলা নাটক থিয়েটার অথাৎ ইংরেজি নাটকের আদর্শেই যে গড়ে 
উঠেছে, এ কথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। নাটকের গঠনে, প্রয়োগে ও 
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আদর্শে ইংরেজি নাটক বা শেক-সপারায় নাটকের দম্টান্তই যে আমাদের অন:প্রাণিত 
করেছে বরাবর, এ কথা রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী' নাটকের ভুমকায় বলেছেন । গারশচন্দু 
ঘোষের মতো সফল নাট্যকার ও সমথ" নাট্যপ্রযোজক সুযোগ পেলেই তাঁর দলের 
নটনটীদের শেক্সংপীয়রের নাটকের আঁভনয় দেখাতেন। করুণ রসের নাটক 
সংস্কৃতে ছিল 'নাষদন্ধ সৃতরাং করুণ রসাত্মক নাটক বা যাজক সংবেদনের বোধই 
আমরা পেয়োছি ইংরেজি নাটক থেকে । অবশাই কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রীক নাটকের 
ধারণা বা সনাতনপন্হখী ধারণা কছ বাংলা নাটকে রাক্ষত হয়েছে । যেমন গ্রাক 
নাটকের আদর্শ ত্রিবিধ একের দংষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে । 

এই 'ন্রাবধ এক্যের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছেন আযারস্টটল ॥। তান বলেছেন 
আদর্শ নাটক রচনার জন্য তিনটি বিষয়ের এঁক্য বজায় রাখা দরকার--ক) কালগত 
এঁক্য বা 0010 ০1 [1006, খে) চ্থানগত একা বা ঢা ০ 18০৪ এবং 
(গ) ঘটনাগত এঁক্য বা [07115 0? 4১০1০. প্রথম এক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা 
হয়েছে সমগ্র নাটকের ঘটনাকাল যেন চাবহশ ঘণ্টার (510516 15০18610001 1136 
৪) বোঁশ না হয় । স্থানগত এীক্য বলতে বোঝায়, এমন দ:রত্বের স্থান যেখানে 
ওই চাঁববশ ঘণ্টার মধ্যে নাটকের পান্নীপান্রীরা যাতায়াত করতে পারে । ঘটনাগত 
&এঁকা বলতে বোঝায়, নাটকাঁট যেন আদি-মধ্য-মন্ত সমান্বঘত একাঁট নিটোল কাহনশ 
$হয় এবং এমন কোন সুর তাতে যেন নাথাকে যাতে নাটকের মূল ডীদ্দন্ট সুর 
কেটে যায় । 

গ্রীক নাটক, বলা বাহুল্য, এই '্লীবধ এঁকা মেনে চলার চেষ্টা করেছে, ইংরোক্জ 
নাটক করেনি । উপন্যাসক সমালোচক হাডসন বলেছেন, শেক-স-পীয়র তাঁর দ:টি- 
মাত্র নাটকে এই এঁক্য মেনে 'নিয়েছেন--110০ 70900755 এবং "05 0000609 ০? 
11015 নাটকে | বাংলা নাটকে, এবং ইংরোজি নাটকেও, ঘটনাগত একের ওপর 
কিন্তু সর্বদাই গরৃত্ব আরোপ করা হয়েছে_যেখানে তা লঙ্ঘিত হয়েছে সেখানে 
রসবোধেরও হান ঘটেছে । উদাহরণ হিসেবে মধ্স্দন দত্তের 'কিষ্কুমারা, 
নাটকের উল্লেখ করা যায় । কৃষ্ণকুমারীর করুণ আত্মহননই এই নাটকের প্রধান 
ঘটনা এবং সেই কারণে এই নাটকের উীদ্দঘ্ট করুণ রস, অথচ মর্ঘনিকা ও 
ধনদাসের উপাখ্যানগহাল দর্শকের মনোহরণ করবে বুঝতে পেরে নাট্যকার মান্লাজ্জান 
রাখতে পারেনানি-_বেশি মানায় এই হাস্যরস পঁরিবেষণ করতে গিয়ে প্র্যাজক সংবেদন 
ফিছ;টা ক্ষুঘ্ন করেছেন ৷ সাধারণভাবে স্থানগরত এঁক্য বাংলা নঁটিকে মানা হয় না, 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই এঁক্য মেনে চলেছেন । অন্যান্য আরো অনেক দিকে পাশ্চাত্য ৰ 
নাটকের সঙ্গে নাটকীয় ধারণা ও আদর্শের সঙ্গে বাংলা নাটকের কতো মিল তা 


পরবতশ আলোচনাক্রম থেকেই বোঝা যাবে। 


৬৩০ সাহতা-প্রকরণ 


ঘ. নাটকীয়তা, অভিনাটকীয়ত। ও নাট্যঙ্লেষ 


নাট্যধারণার সঙ্গে যুন্ত কোন ঘটনা বা অনুভূতির পাঁরচয় পেলেই তাকে আমরা 
নাটকীয় বলে আঁভাহত কার, আসলে তখন ব্যাপারটা আর নাটক থাকে না, হয়ে 
ওঠে একটা গুণ । দ্বন্দই নাটকের প্রাণ, যখন কোন উপন্যাসে সেই দ্বন্দ ঘনীভূত 
হয়ে ওঠে বা অসম চরিত্রের সাক্ষাংজানত একটি আসন্ন দ্বন্দের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, 
আমরা বাল উপন্যাসে নাট্যগুণ দেখা দিয়েছে বা এই অংশ “নাটকীয় সংঘাতপূর্ণ+ 
হয়ে উঠেছে । উদাহরণ হসাবে বলা যায় “কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা 
যখন শ্যামাসূন্দরশীর জন্য গভীর রাতে বনে যায়, পুরুষ বেশী মাতীবাধর সঙ্গে তার 
দেখা হয় এবং সে দৃশ্য নবকুমার দেখে ফেলে, আমরা বাঁল এই অংশ নাটকীয় 
উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে । আবার 'ডিহারতে বিপর্যস্ত অচলা যে মৃহতে সবচেয়ে 
বেশি বিহহল, তখন সকলকে নিয়ে মণালের সেখানে আসার ব্যাপারটাও চরম 
নাটকীয় । 


অতিনাটকীয় বা 11907911800 কথাটি এখন নাটকের একাঁট ভরুুটি বোঝাতেই 
ব্যবহার করা হয় । অথাৎ উচ্চস্তরের কমোড না হলে, মোটা দাগের হাঁসর নাটক 
হলে যেমন তাকে আমরা বলি ফার্স, তেমান উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি হয়ে না উঠলে সেই 
ব্যর্থতার জন্য নাটকাঁটকে আমরা সাধারণভাবে বলে থাঁক আঁতিনাটক বা মেলো- 
ড্রামা । আদতে 'কিচ্তু কথাটির অর্থ তা ছিলনা । গ্রীক ভাষায় “মেলো” শব্দের 
অথ গান, ফলে সংগীতসমংদ্ধ সব নাটককেই বল হতো মেলোড্রামা, অপেরাকেও। 
এখন সাধারণত ট্র্যাজোঁড নাটকে যখন আমরা খুব চড়ামানার চারন্র দোখ-_অথাৎ 
যে ভালো সে খুব ভালো, যে খারাপ সে খুব খারাপ, আমরা তাকে বেলোড্রামা 
বাঁল। যখন ঘটনা ঘটতে থাকে একের পর এক অনেকটা আঁব*বাস্যভাবে, তাকেও 
আমরা মেলোড্রামা আখ্যা 'দিই-_ যেমনটি ঘটেছে “নীলদর্পণ; নাটকের শেষের দিকে । 
এছাড়া যখন সাধারণ বাঁদ্ধিতে ব্যাখ্যা চলে না এমন কোন কাকতালীয় ঘটনা ঘটে-__ 
যথা কোন ঘটনা বা চাঁরঘ্লের আকাঁস্মক সাক্ষাৎকার, তখন তাকে আমরা মেলোড্রামা 
হিসাবে আভাহত করি । দ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, বিজন ভট্টাচাযের নবান্ন? 
নাটকে নিরঞ্জন যে বিনোদিনীকে খ'জে পাবে এ কথা আমরা কেউই ভাবতে পারি 
না, অথচ তাদের সাক্ষাৎ ঘটে একেবারে আঁবশবাস্য ও অযৌন্তক উপায়। খাত্বক 
ঘটকের অসাধারণ ছাঁব “সুবর্ণরেখার, উল্লেখও এখানে করা যায় ॥। জীবনকে 
উপভোগের জন্য ভাই আসে রাতে ফি করতে, সে যে-কোন মেয়ের কাছেই যেতে 
পারতো--কল্তু তা সেযায় না, তাকে পাঠানো হয় তার অত্যন্ত আদরের বোনের 
কাছেই । এই জাতীয় আববাস্য যোগাযোগকেও আমরা মেলোদ্রামা হিসাবে 
আভাঁহত কার । 


নাট্যপ্লেষ বা 18708610 £101% বলা হয় তাকে, যেখানে একটি ঘটনা শ্লেষের 


নাটক ১০১ 


মতোই দুটি অর্থ ব্যাঞ্জত করে । সাধারণত হয় ক, পূবে' বলা একটি কথা ভাঁব্যতে 
সতা হয়ে যায়, যা কোন মতেই সত্য হবার সম্ভাবনা ছিল না। একে সাধারণভাবে 
ভাগ্যের পারহাস”ও বলে থাঁক আমরা । কৌতুক ও 'বষগ্রতা উভয়বিধ সংবেদন 
স:ম্টর জন্যই নাট্যশ্লেষ ব্যবহার করা হয়। শঁচরকুমার সভা" নাটকে যখন চীরন্রেরা 
শৈলকে পুরুষ মনে করে অথচ দর্শক তার আসল সন্তা জানে, তখন সকৌতুক 
নাট্যশ্লেষ তোর হয়, আবার “ওথেলো" নাটকে ডেসাঁডমোনা যখন তার সকল 
দূভ্গের জন্য দায় ইয়াগো-কে সম্বোধন করে 3০০৫ 10152, 1৪৪০” হিসাবে, 
দর্শক শ্লেষের স্বালা অনুভব করে, যাঁদও ডেসডিমোনা এ কথা বলে সরল বশবাসেই । 


ঙ. নাট্যিক ঘন্ 


দ্্বই যে নাটকের প্রাণ, এ কথা পূর্বে একবার বলা হয়েছে । ইংরোজ সাহত্যে 
উনাঁবংশ শতকে বাস্তবতাবাদ? নাট)-আন্দোলনের অন্যতম পাঁথকৎ বাণ শ অবশা 
দ্বন্দের প্রসঙ্গ এাঁড়য়ে গিয়ে বলেছেন, নাটক মানেই 40150055102, 01500951020. 270 
0150059101। 001”, কিন্তু পরবতাঁকালে ভাবপ্রধান ও সমদ্যামূলক নাটকে এই 
মতবাদ টে'কোন । পক্ষান্তরে প্রাচীন গ্রীক নাটক থেকে শুর করে শেকসংপাঁরণয় 
নাটক এবং আধুনিক নাট্যসষ্টিতে দেখা যাচ্ছে দ্ন্ৰহীীন জীবন নাটকের বিষয়বস্তু 
হতেই পারে না, যাঁদও তার প্রকাতি প্রাচীনকাল থেকে এখন পযন্ত অনেক পালটে 
গেছে, দ্বন্দের তীব্রতা সম্বন্ধে লেখক ও পাঠকের ধারণারও অনেক পাঁরবর্তন ঘটেছে । 


দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় গ্রীক নাটকের দ্বদ্ৰ ছিল মূলত বাইরের ব্যাপার । 
অথাৎ তার প্রকীতি বাইরে থেকেও বেশ ভালো ভাবেই বোঝা যেতো, 'যাঁদ জানতেম 
তোমার কিসের ব্যথা” গোছের একটা অতলশায়ী ও 'দ্বিধাদীর্ণ যন্ত্রণার ব্যাপার ছিল 
না। মানুষ তার পৃরঃষকারে একটা কছু সম্ভব করবেই এবং অদৃশ্য দৈবশান্ত 
শনয়তিবিধান ও নিয়মশঙ্খলা ভঙ্গ করে তাকে জয়ী হতে দেবে না-এই তপ্ত 
লড়াইটা গ্রীক নাটকে প্রায় সবাই চলেছে । অনেকটা এ যুগের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের 
নায়ক রাবণের মতো লড়াই, “একে একে 'নাবছে দেউট” জেনেও বিন বিধাতার 
বরপুন্ন রামচদ্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াইটা ছাড়তে পারেন না। এই লড়াই সোঁদন যেমন 
দোখয়েছে 'অয়দিপাউস” এযুগে দেখিয়েছে গিরিশচন্দ্রের মানসকন্যা জনা । 


পরবতর্শকালে এই দৈবশান্তর বিরুদ্ধে একক ব্যান্তির সংগ্রাম এবং সেকারণে প্রত্যক্ষ 
দ্বন্দের প্রকৃতি পারবর্তন হয়েছে । এক সময়ে রাজশান্ত ও শাসকশান্ত দৈবশাশ্তর 
বিকল্প হয়ে দাঁড়য়েছে, তখন রাজশীন্তর বিরদ্ধে ব্যান্ত বা পারবারের সংগ্রাম উৎকৃষ্ট 
নাটকের বিষয় হয়েছে । “নীলদর্পণ' নাটকে রাজশান্তর প্রাতভূ নীলকর সাহেবদের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে গোলোক বসুর পারবার | রাজশন্তর 


১০২ সাহত্য-প্রকরণ 


পারিবতে“ বৈশ্যশান্ত যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন একক বা অসংগঠিত একাধক মানুষের 
অস্পন্ট প্রতিরোধের সংগ্রাম বাধতে পারে তাদের সঙ্গে, নবনাট্য আন্দোলনের উল্লেখ- 
যোগ্য নাটক 'নবাম' বা “ছেখ্ড়া তারের" উল্লেখ করতে পারি আমরা এই প্রসঙ্গে । 
সঞ্ঘের বিরুছ্ে ব্যান্তর সংগ্রামেরই আর একাট উল্লেখযোগ্য দিক সমাজের সঙ্গে ব্যান্তর 
দবন্ব । উনবিংশ শতকের ইংরোঁজ নাটকে বানর্ভ শ এবং অন্যান্য নাট্যকারের রচনায় 
এর অনেক দণ্টান্ত পাওয়া যাবে । 

নাটকীয় দ্বন্দের সম্পূর্ণ প:থক একট 'দিক, দুটি একক মানুষের দ্বন্দ । একটি 
মানুষের সঙ্গে অন্য এক মানুষের দ্বন্দও বিভিন্ন কারণে হতে পারে-_ ক্ষমতালাভের 
দবচ্ব, খ্যাতিলাভের ছন্দ, অর্থলাভের দ্বন্। জযাঁলয়াস সাঁজারের সঙ্গে ব্রুটাসের 
ছন্ধ (জুলিয়াস সাজার ), ওরঙ্গজীবের সঙ্গে রাজাঁসংহের দ্বন্ব (আলমগীর ), 
জাহাঙ্গীরের সঙ্গে নরজাহানের 'বাচন্র দ্বন্দ (নৃরজাহান ), রমেশের সঙ্গে যোগেশের 
ছনদ্ব (প্রফুল্ল )_-পবই এই ধরনের ব্যান্তগত দ্বন্দের পযয়ে পড়তে পারে । 


অবশ্য ব্যান্তগত ছন্ যখন আদর্শের ঘন্ৰ হয়ে দাঁড়ায় তখন তার প্রকৃতিও কছ-টা 
বদলে যায়। সংগ্রামটা তখন ব্যান্তগতই থাকে বটে আপাতত, 'কস্তু তার প্রকীতি হয় 
ব্যাপ্ত । রবীন্দ্রনাথের ণবসজর্ন নাটকে গোবন্দমাণিক্য ও রঘুপাত পরস্পরের 
গবরুদ্ধে তীব্র সংঘাতেই 'লপ্ত হয়েছে, কন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে ক্ষমতা- 
জাভ, খ]াতিলাভ বা অথ'লাভ--কোনটাই এর কারণ নয়, এর কারণ দুটি ভিন্ন 
আদর্শ । এখানে লড়াই দুটি ভিন্ন বিশ্বাসের মধ্যে । “মালিনী” নাটকে দুই প্রিয় 
বন্ধু সাপ্রয় ও ক্ষেমংকর যে একের বিরুদ্ধে অন্যে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, তারও কারণ 
এই আদর্শগত সংঘাত । আদর্শের মতোই দ:টি ভিন্ন ভাবের মধো সংঘর্য দেখা 
[দিতে পারে- উপন্যাসে ও নাটকে যার দণ্টান্ত আমরা প্রাতনিয়ত পেয়ে থাকি, 
অন্তত আধুনিক সাহিতে)। 


দ্বন্দের সবশ্রেষ্ঠ 'দিক হল ব্যাস্তর আভ্যন্তর দ্বদ্ধ। এখানে লড়াইটা ব্যান্তর সঙ্গে 
অন্য ব্যান্তর নয়, লড়াইটা তার নিজের : এবং লড়াইয়ের প্রকৃতিটা এখানে প্রস্তকরব+"-র 
রাজার মতো এতো স্পম্টও নয়। নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই কতো তীন্র হতে 
পারে তার দ-্্টান্ত ঠহসাবে প্রায় প্রবাদ্দ হয়ে আছে হ্যামলেটের স্বগতকথন £ 


[০ ৮০, 01 1701 10 ০০--0)৪13 0106 0016511010 , 
ড/1)০01)61 719 000161 1 006 09170 10 58061 
[10৩ 511765 200 2110%/5 01 900885095 10100176, 
07 00 0815 21005 29811050 & 568. ০01 0000169, 
/৮00 ০৮ 00009510% 6100 0106170 ? 


হ্যামলেটে এই অস্তুদ্থন্ সবেচ্চি স্তরে উঠেছে, কিন্তু এই ছন্দ ম্যাকবেথের মধ্যেও 
ছিল, ইবসেনের নোরার মধ্যেও ছিল (এ লস প্লে), রবান্দ্রনাথের বিক্লমদেব (রাজা 
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ও রানি) বা জয়াঁসংহের (বিসর্জন) মধ্যেও ছিল । বস্তুত অন্তদ্বত্র-বিক্ষত 
চারত্রই আধ্বানক নাটকের চারন্ন এবং ব্যান্তর নিজের সঙ্গে নিজের ছন্বই আধ্দীনক 
দর্শকের কাছে সবচেয়েআস্বাদ্য নাটকীয় দ্বন্দ । 


চ. নাটকের বৃত্তগঠন 


নাটকের শিল্পর্প স্বানর্দিঘ্ট বলে নাটকের প্রট বা বৃন্তগঠনের নিয়মকানুনও 
মোটামীটভাবে সংবদ্ধ। এ ব্যাপারে প্রাচ্চ এবং পাশ্চাত্য সাহত্যতাত্কদের 
বাধনষেধের মধ্যে কিছ; সাদশ্যই আমরা লক্ষ কার। অবশ্য আধুননককালে 
[বভনন নাট্য-আন্দোলনের ফলে নাট্য-আগ্গকের বহু পাঁরবর্তন ঘটেছে। 
এব্যাপারে উৎসাহী মানুষকে আধ্হানক নাট্য-আন্দোলনসংকান্ত তথ্যাদর সংবাদ 
রাখতে হবে, সাহত্য-প্রকরণের এই প্রাথথামক গ্রন্হের ওপর 'নরভর করাটা খুব 
যান্তযুন্ত হবে না। 


নাটকের বংত্তগঠনের নিয়ম যে নাট, তার একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে, নাটকের 
একটা পাঁরামত আয়তন আছে । উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই নিয়মটা একেবারেই নেই, 
তা অনায়াসেই হতে পারে “লা মিজ্জারেবল* বা €ওয়র গ্যান্ড পঁসের মতো বিশাল, 
“গোরা'-র মতো মহাকাবাক বা এ যুগের কাড়ি দিয়ে কিনলাম”এর মতো বিশাল- 
কলেবর । বস্তুত আধুনিক উপন্যাসেই একটা দশর্ঘতা স্শন্টর প্রবণতা দেখা 
যাচ্ছে । উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা করা সম্ভব সোঁট পাঠ্য বলে, নাটক যেহেতু দৃশ্য এবং 
একেবারেই তা দেখে শেষ করতে হয়-_অতএব কলেবর বদ্ধ তার পক্ষে সম্ভবও নয় । 


নাটক কতো বড়ো হতে পারে সে সম্বন্ধে আরিস্টটলের সুস্পম্ট মত আছে। 
'মহাকাব্যকে পাঁরকজ্পনা নিয়ে নাট্যরচনা”র ঘোর বিরোধী ছিলেন 'তান। 
পরবতণখঁকালের নাট্যকার এবং নাট্যতাত্বকগণও নাটকের আয়তন সম্বন্ধে স্পন্ট 
মতই ব্যন্ত করেছেন । শেক-সংপীয়র তাঁর 'বাভন্ন নাটকের ভূমিকায় আভিনয়কাল 
ঘণ্টা হওয়া বিধেয় বলে আভাস দিয়েছেন-_ _দম্টান্ত [হসাবে “রোমিও আযান্ড 
জুলয়েট' বা 'হেনরণ দা এইট-থ. নাটকের উল্লেখ করা যায় । অবশ্য শেকসপীয়রের 
নাটক দু-ঘণ্টায় মণ্ডস্থ করা সম্ভব কী না, সে কথা নাট্য-প্রযোজকরাই ভালো 
বলতে পারবেন । 


নাট্যতাঁত্বক ফ্লেতাগের মতে একটি পণ্াঙ্গ নাটকের পঃ)ন্তর সংখ্যা কখনোই 
দ্ধ হাজারের বেশি হওয়া উচিত নয় এবং কোন অঞ্কের পধান্তসংখ্যাই হওয়া উাঁচত 
নয় পচশোর বেশি । শেকৃসৃপাঁয়রের দুঘপ্টার হসাব মনে রাখলে এটাই 
নাটকের আদর্শ মাপ হওয়া উচিত, অথচ তাঁর নিজেরই বিখ্যাত নাটকগূলির বোঁশর 
ভাগের আয়তন অন্তত এর দেড়গুণ । যেমন “ওথেলো'-র পধান্তসংখ্যা ৩৩১৭, 
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ণকং লয়ার”-এর ৩৩৩২, আর “আশ্টনি এ্যান্ড ক্রিওপ্যাট্রার পধাসিসংখ্যা 
৩১১১১। 

এইভাবে পংন্তি দিয়ে বা সময় দিয়ে নাটকের আয়তন একেবারে গাঁণাতিক 
সূত্রের মতো চ্ছির করা না গেলেও, দর্শকনিভ'র শিল্প বলেই নাট্যাকারকে অত্যন্ত 
সতর্ক থাকতে হয় এর পাঁরমাপ সম্পকে । মখ্যত সেইজন্যই সমগ্র কাহিনীকে 
তিনি বেশ কিছ; দশো বিভন্ত করে নেন। এই নিবরচিত দশ্যাবলীর মধ্যে কেমন 
করে তিনি সমগ্র নাট্যকাহন* উপদ্থাপিত করবেন সেকথা তাঁকে চিন্তা করে নিতে 
হয়। অবশ্য এলোমেলোভাবে দশ্যগযীল তিনি সাজাতেও পারেন না, পগঙ্গি 
নাটকে সাধারণত থাকে পাঁচটি প্রধান ভাগ বা অগুক-_সেই পাঁচাট অঙ্কে দশ্যগ:লকে 
[তিনি বিন্যস্ত করেন। এইভাবে পাঁচ অধ্ে এবং প্রাতটি অঙ্কের অন্তভূক্তি কিছু 
ঘৃশ্য বা গভাঁঙ্কে সাম্জত করার ব্যাপারটাকেই বলা যেতে পারে নাটকের প্রি 
কনস-্রাকশন' বা বাত্তগঠন। নাটকের ক্ষেত্রে এই বংত্গঠনের প্রক্িয়াকে অত্যন্ত 
গুরত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন বলেই আরিস্টটল নাটকের প্রধান ছটি উপাদানের 
অন্তভুন্ত করেছেন একে । কারণ, কেবলমান্র কিছ দৃশ্যে নাট্যবস্তুকে সুসংহত করা 
নয়, পাঁচাঁটি অঙ্কে তাদের সাঁজয়ে দেওয়াতেই নাটাকারের দায়ত্ব শেষ হয়ে যায় না-_ 
কোন: অঙ্কে নাটক ঠিক কতখানি অগ্রসর হবে এবং প্রাতাটি অঞ্জের সঠিক গুরুত্ব 
কতোখানি, নাট্যকারকে তাও সবর্দা স্মরণ রাখতে হবে । এইভাবেই নাট্যগঠনের 
পরিচয় তুলে ধরা যাক । 

গ্রঁক নাটকই সর্বপ্রাচীন বলে গ্রীক নাট্যকাহনীর গঠনই আগে বিশ্লেষণ করা 
যেতে পারে । গ্রীক নাটক মোটামুটভাবে চারটি অংশে 'বিভন্ত-_প্রোলোগ, 
এপিসোড, এক্সোড এবং কোরাস। কোরাস আবার বিভন্ত থাকে দুটি বা তিনটি 
অংশে--প্যারোড অথাৎ কোরাসের প্রথম ্ছিতি, কোরাসসংগীঁত বা স্ট্যাসিমন, 
কমোস (বা কোরাস) ও আঁভনেতার বিলাপ । গঠন অনযায়শ বর্ণনা করলে বলতে 
হবে- গ্রীক নাটক, অথবা আরো ঠিকভাবে বলতে গেলে গ্রীক ট্র্যাজেঁড মূলত প'চটি 
ভাগেই বিভন্ত--একটি প্রোলোগ, তিনাট এঁপসোড এবং একট এক্সোড বা 
এক্সোডাস। 


ভারতীয় নাট্যশাস্কারদের মধ্যে সবাগ্রগণ্য নাট্যাচা ভরত । পর্ণাঙ্গ নাটকের 
অন্কক সংখ্যা তাঁর মতে পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত হতে পারে । তবে নাটকের বিভিন্ন 
অবস্থা এবং সেই অনযায়শ যে সান্ধিগঁলর কথা তিনি বলেছেন তাতে বোঝা যায়, 
নাটকের মূল গঠনে পাঁচটি অগ্ুকই তাঁর আভপ্রেত ছিল । যেকোন নাটকের পাঁচাটি 
প্রধান অবস্থা তাঁর মতে-_আরম্ত, প্রযতর, প্রতাশা, নিয়তাপ্র এবং ফলাগম । এই 
পাঁচাঁট অবস্থা দেখাবার জন্য নাটকের পাঁচটি সান্ধর নামকরণ করেছেন তিনি যথাক্রমে 
মুখ বা উন্মেষ, প্রাতিমুখ বা উন্নয়ন, গভ“ বা সবেম্িয়ন, বিমর্ষ বা অবনয়ন এবং নির“হণ 
বাসমাপ্ত। যেহেতু সংকৃস্ত নাটক অপেক্ষা ইংরেজি নাটকের আদশ'ই বাংলা নাটকে 


নাটক ১০৬ 


বেশি গৃহীত হয়েছে, সংগ্কৃত নাটকের এই সাঁষ্ধগলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা না 
করে ইংরেজি নাটকের পণ্চাথ্ক বিভাগের প্রাত আমরা কিছুটা বোশ উৎসাহ 
দেখাবো । 

ইংরেজি নাটকের আদর্শ বলতে মূলত শেকস:পীরায় নাটকের আদশই বোঝায়, 
কিন্তু কোন নাটকের বিকাশই মূলহন এবং নিরাশ্রয় নয়। ইংরেজি নাটকেরও মূল 
হিসাবে ধরতে হবে লাতিন নাটককে। বস্তুত লাতিন সাহত্যে সেনেকার মহৎ 
ট্যাজোঁডগলি রেনেসাঁস-পবেরি ইংরোঁজ নাটককে, এবং শুধু ইংরোঁজ নাটক নয়-_ 
ইতালীয় ও ফরাসী নাটককেও, দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। ইংরোজ 
নাটকে যে পণ্চাঙ্ক বিভাগকে স্বীকার করে নেওয়া হয় তার মুলে লাতিন 
কমে ডিগহীলর প্রভাব থাকাও অস্বাভাবিক নয় যেখানে ষোড়শ শতকেই তাদের পাঁচ 
অগ্ডকের বিভাগ নির্দি্ট হয়ে গিয়োছল । অবশা গ্রীক ট্র্যাজেঁডও যে প্রকৃতিগত ভাবে 
পাঁচটি বিভাগই মেনে নিয়েছে, সেও এর আগে আমরা দেখেছি । 


ইংরোজ নাটকের পণ্চাগ্ক বিভাগের সঙ্গে নাটকের নিজস্ব একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ 
আছে, সেই সঙ্গে আছে নাটকের স্বাননাদ্টি গাতবেগ | প্রত্যেক নাটকই আশ্রয় করে 
একটি দ্বন্বকে-সে দ্বন্ব শারীরিক, মানাসক, ভাবগত, আদর্শগত, সমাম্টগত, 
ব্যন্তুগত যাই হোক না কেন। মানুষের যুদ্ধ রাজা আয়াদপাউস বা রাণা ভীম 
সিংহের মতো ( কৃষ্চকুমারী? ) অদ-ন্টের সঙ্গে হতে পারে, অথবা হ্যামলেট, ম্যাকবেথ 
বা জয়াসংহের (ণবসজন" ) মতো তাদের নিজেদের সঙ্গেও হতে পারে । নাটকের 
প্রথম অঙ্কে আমরা সেই দ্বন্দের পরিচয়াট পেতে চাই, অন্তত তার সুস্পম্ট আভাস, 
এবং সেই সঙ্গে মোটামুটিভাবে পারিচিত হতে চাই দ্বন্দের দৃই পক্ষের প্রধান 
চারব্রগুলির সঙ্গে । যেমন “ম্যাকবেথ' নাটকের প্রথম অঞ্কেই আমরা জেনে ফেলেছি 
সরল ও বাঁলম্ঠ বীর ম্যাকবেথের সঙ্গে অপাঁরামত উচ্চাকাত্ক্ষায় মোহগ্রন্ত লোড 
ম্যাকবেথের দবন্ৰের আভাস । “বসন” নাটকের প্রথম দশ্যেই রানী গুণবতীর 
একটি প্রাণকণকা লাভের জন্য দেবর কাছে প্রীত বছর চারশো প্রাণ বাল দেবার 
মানত থেকে এই দ্বন্ স্পম্ট। এই দ্বন্ৰ যে প্রথাধর্মের সঙ্গে যানবধমেরি, তার 
আভাস আমরা পেয়ে যাই এবং তা আরো স্পন্ট হয় রঘপতি ও গোবিন্দমাণিক্যের 
বিরোধে । দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান” নাটকেও প্রথম অঞ্কেই জাহাঙ্গীরের 
রুপতৃষা এবং তার শিকার ন:রজাহানের প্রাতাহংসার নারকীয় সংকল্প দ্বন্দের 
প্রকৃতি স্পন্ট হয়ে ওঠে । যেখানে এই দ্বন্দ স্প্ন্টতা পায় না, শান্তমান নাটাকার 
হলেও সেখানে নাটক পুরোপুরি রসোত্ীর্ণ হতে পারে না, ধের্মনাটি ঘটেছে 
শেকসংপাঁয়রের “হেনরী দা ফিফথ:, ফিছ্বা “টেদ্পেস্ট' নাটকে, কিম্বা দ্ীনবঙ্ধু 
মিন্র-র 'নবীন তপাস্বনী” নাটকে । প্রথম অঙ্কে নাটকের মূল দ্বন্গ্বাট উন্মোচিত 
হয় বলে একে বলা হয় £%05100॥ বা উন্মোচন, তবে এই অঙ্কে সাধারণভাবে 
প্রারভ বা 1101081 11001060৩ আখ্যা দেওয়া হয়। 


১০৬ সাহিত্য-্রকরণ 


নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের সর্বজনপাঁরচিত নাম [২5108 ৪০9০০ বা উত্ঙ্গ 
ঘটনাক্রম । এর অন্য কয়েকটি প্রচলিত নাম 9:07 বা বদ্ধ এবং 00101108010 
বা জাঁটলতা সৃষ্টি । এরকম নামকরণের কারণ, প্রথম অঞ্ডে যে 'বরোধ উন্মোচিত করা 
হয়, দ্বিতীয় অদ্ডে উত্তরোত্তর তার জাঁটলতা ব্যাদ্ধ হতে থাকে, সমস্যার সমাধান কমশ 
দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে অথাৎ বিভিন্ন ঘটনারুম সমস্যাঁটিকে জাঁটল থেকে জাঁটলতর 
করতে থাকে । তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, ঘটনাক্রম অগ্রসর হবে আনবার্ধ 
গাঁততে কার্যকারণ-শুঙ্খল মেনে । কারণ জৈবিক গঠনের জন্যই তার অনিবার্থতা 
দরকার এবং নাটক বা উপন্যাস যেকোন কিছুর প্লট হতে গেলেই কার্যকারণ- 
শঙ্খল বজায় রাখতেই হবে, কেন না সেটাই প্রটের প্রাথীমক শত । উদাহরণ 
1হসাবে আমরা 'দ্বজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্ুগুপ্ত স্মরণ করতে পাঁর। প্রথম অঙ্কের 
চারটি দৃশ্যে আমরা মুল দ্বন্দের আভাস পেয়ে যাই। মগধের রাজপন্ত্র চন্দ্রগ-প্ত 
বৈমান্রেয় ভাই নন্দের দ্বারা বিতাড়িত ও নিবাঁসিত হয়ে গ্রীক সম্রাট সেকেন্দর শাহের 
সৈন্দলে গোপনে যোগ 'দিয়োছলেন যুদ্ধ ও কুটকৌশল শেখার জন্য । নন্দের 
বিরদ্ধে প্রাতশোধ নেবার জন্য তিনি পান আর এক নিাঁতত ব্রা্ধণ চাণকোর 
আশীবদ্দি এবং মলয়রাজ চন্দ্রকেতুর সবরকম সাহায্যের প্রাতিশ্রীতি। অথাৎ দ্বন্দ 
এবং তার আসন্ন প্রাবল্যের ইঙ্গিত আমরা এখানে পেয়ে যাই । "দ্বিতীয় অণ্কের পাঁচাট 
দৃশ্যে আমরা আনিবার্য গাঁতিতেই দ্বঙ্দ্বটকে জাঁটলতর এবং ভিন্ন মান্রায় ঘনীভূত 
দেখতে পাই । সেখানে একাদিকে যেমন চন্দ্রগপ্ত নিজের ভাইয়ের বিরদ্ধে যুদ্ধ - 
করতে দহব'ল হয়ে পড়েছেন, অন্যাদকে চাণক্য তাঁর মাতা মুরাকে দিয়ে তাঁকে 
উদ্দীপ্ত কাঁরয়ে যুদ্ধ করিয়েছেন এবং প্রায় পরাজয়ের মুখ থেকে ফিরে এসে চন্দ্রগণ্ত 
নত্দকে বন্দী করেছেন । এই সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের প্রতি ছায়ার আকর্ষণ এবং 
আযাশ্টিগোনসের প্রতি হেলেনের ঘৃণা সমস্যার মান্রা বৃদ্ধ করে । 


নাটকের তৃতীয় অঞ্কটির সাধারণ নাম 011778% বা চরমোন্নাতি। এই অগ্ুককে 
€011515 বা চরম সগ্কট এবং 7010108 [00111 বা পারবর্ত-সবধমাও বলা হয়ে থাকে। 
নাটকাঁয় দ্বন্দৰ দ্বিতীয় অঞ্কে জাটলতর হবার পর তৃতীয় অঞ্কে তা চরম অবস্থার 
পেশছয় । এই ব্যাপারে সমালোচকের মধ্যে কছটা মতভেদ আছে । কেউ কেউ 
চরমোম্াীতিকে নাটকের চরমতম ঘটনা ভেবে নেওয়ার ফলেই এই মতভেদ দেখা 
দিয়েছে । একটা নাটকের চরমতম ঘটনা অনেক সময়ই নাটকের মাঝখানে ঘটতে 
পারে না, কারণ তাহলে নাটকটির আর [বশেষ কোন আকর্ষণই থাকে না। 
দর্শকদের কৌতুহলবাত্ত শেষপর্যন্ত ধরে রাখার কথা নাটাকারকে ভাবতেই হবে । 
আসলে একাঁট দ্বন্দৰ ক্রমশ বাড়তে থাকলে একটা চরম অবস্থা আসবেই যখন তার 
পাঁরণাত ক হতে পারে তার একটা আভাস আমরা পেয়ে যাই, আমরা বুঝতে 
পার এমন একটা অবস্থায় আমরা পেশছে গিয়েছি যেখান থেকে অন্য কোন পাঁরণাঁতি 
আর সম্ভব নয়। সেই পারণাত প্রদর্শন নয়, পাঁরণাতর সেই চমাঁকত ঘটনার আভনয় 
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নয়- আমরা তৃতীয় অঞ্কে িঃসন্দেহ হয়ে যাই সেই অপাঁরব্তনীয় পারণতির 
আশঙ্কা সম্বন্ধে। আমরা বুঝতে পারি ঘুটনাধারা এমন চরমে পেীচেছে যে 
আঁনবার্ধভাবেই এখন সমস্ত লক্ষণ একটি পারণাঁতর কেই অঙ্গবীলসঙ্কেত করছে। 

নাটকের চরম ঘটনা তৃতণয় অঞ্কে ঘটতে পারবে না এমন কোন কথা নেই, 
নাট্যকারের বৃন্তগঠনের প্রকীতি এবং উদ্দেশ্যের ওপরই তা নিভর করে। 
শেক-সংপাীয়রের “জীলয়াস সীজার' নাটকে সাঁজারের হত্যার মতো চমকিত ঘটনা 
তৃতীয় অক্কেই ঘটেছে, িস্তু মনে রাখতে হবে এই হত্যা যতোই বাঁভৎস ঘটনা হোক' 
সমস্যার সমাপ্ত সেখানে ঘটে না-তা শুধু ভিন্ন দিকে মোড় নেয় । সুতরাং তাকে 
নাটকের পারবর্ত-সীমা আমরা নিশ্চয়ই বলতে পার, চরম কৌতুহলের নিবৃত্তি 
নয়। সোঁদক থেকে দেখতে গেলে শেক-সংপীয়েরর ণকং লীয়র” নাটকে তো চমকপ্রথ 
ঘটনাটি ঘটেছে একেবারে প্রথম অব্ডের প্রথম দৃশ্যে”, কিন্তু নাটকের বৃত্ত তো তাতে 
বিপর্যস্ত হয়ে যায়ান ! তার একটাই কারণ, সেই ঘটনাতেই দ্বচ্দেবর সূচনা ঘটে 
এবং সেই দ্বন্দবই এই নাটকের আশ্রয় । 

কথাটা আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের বসজ'ন” নাটকের 
কথা স্মরণ করলে। প্রথ্থাধ্মের সঙ্গে মানবধমের বিরোধই এই নাটকের মূল 
অবলম্বন, এই বিরোধের প্রধান দুটি পক্ষ হিসাবে দেখি যথাক্রমে রঘুপাতি ও 
গোবিন্দমাণিক্যকে । দ্বিতীয় অঞ্চে রঘুপতির কিছ হীন কার্ধকলাপ এবং রানা 
গৃণবতীর অন্যায় রোষ গোবিন্দমাঁণিক্যকে মানবধর্মের প্রীতি আরো দড়চিত্ত করে 
তোলে । বিরোধ এইভাবে অত্যন্ত জাঁটল হয়ে পড়লে এর সমাধান কীভাবে হতে 
পারে ভেবে আমরা দ্রান্ত হয়ে পাঁড়। একই সঙ্গে জয়সিংহ নামক একক ব্যান্তর 
অস্তদ্বরন্দবও চলে সমান্তরাল গাঁততে । পালকাঁপিতা রঘুপাতি জয়াঁসংহের কাছে 
সর্বস্ব, আবার মহারাজ গোঁবন্দমাণিক্যও তার জীবনে আদর্শ পুরুষ । এই দুই 
ব্যন্তিত্বের দ্বন্দ্বে কার পক্ষ অবলম্বন করা উচিত, ভেবে পায় নাসে। বস্জন' 
নাটকের সবচেয়ে চমাঁকত ঘটনা জয়াসংহের আত্মহনন ; তা ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই 
নাটকের উপান্তে। কিন্তু জয়াসংহের এই পাঁরণতিই যে ঘটতে চলেছে, এবং এই 
উপায়েই যে সমস্যার সমাধান ঘটবে তার স্পম্ট আভাস আমরা পেয়ে যাই নাটকের 
তৃতীয় অগ্কে। এই অঞ্ছের চতুর্থ দশ্যে জয়াঁসংহের সঙ্গে অপণরি একটি কোমল- 
করুণ সাক্ষাংকার আছে । অপণরি কাছে মন্দির ছেড়ে গলে আসার আমন্মণ শদনে 
জয়সিংহ বলে-- 


“যাব যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে 
যাব । হায়রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে । 
তবু, যে রাজত্বে আজন্ম করোছ বাস 
পাঁরশোধ করে 'দিয়ে তার রাজকর 
তবে যেতে পাব |” 


৯০৮ সাহত্য-প্রকরণ 


রাজকর পরিশোধ করার ব্যাপারটা যে তার আত্মহত্যা, তার রক্তপাতের মধ্যেই 
যে বিরোধের প্রকৃত অবসান ঘটবে, সে কথা আমরা অনুমান করে নিতে পারি । 

নাটকের চতুথ* অধ্কের সাধারণ নাম চ811175 4০৫০. বা অবনয়ন। এরষে 
নামান্তরগৃলি পাওয়া যায সেগণল হল [২9$০10100, বা [সদ্ধান্ত এবং 19600067060 
বা গ্রচ্হিমোচন। তৃতীয় অঙ্কের সঠিক তাৎপর্য মেনে নাটক লেখা হলে সেখানে 
আমরা পরিণতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে যাই বা তার একটা আভাস পাই । পরবতণখ 
অঞ্কের সাচ্জত দশ্যগলি সেই পারণাতির 'দিকে অগ্রসর হতে থাকে, নাটকে জটিলতার 
বন্ধনগহাীল সমাধানের লক্ষ্যে সরলীকৃত হতে থাকে । যেমন ণবসর্জন” নাটকে 
ক্ষিপ্ত রঘুপাঁত তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে নীচত্বের শেষতম বিন্দুতে চলে যান, গারিশচন্দ্রে 
প্রফুল্ল” নাটকে সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবার চরমতম আয়োজন সম্পূর্ণ হয়, 
দীনবদ্ধ্য মন্রের 'নীলদর্পণ” নাটকে আমরা প্রস্তুত হয়ে যাই একটি পাঁরবারের 
বিষম করুণ পরিণত দেখবার জন্য । 

পণঙ্গ নাটকের সবশেষ অঙ্কের নাম 080850০001৩ বা সমাপ্তি; একে 
000010510 বা উপসংহারও বলা হয় । এইস্তরে সমস্ত জাঁটলতার অবসান এবং 
যে দ্বন্দৰ নাট্যকার অবলম্বন করেছিলেন তার বি*বাসযোগ্য পাঁরণাতি তাঁকে ঘাঁটয়ে 
[দিতে হয় । পরবতাঁকালে এ প্রশ্ন অবশ্য উঠেছে যে জীবনেরই যখন সুস্পষ্ট 
পরিসমাপ্ত নেই, এবং নাটক যেহেতু জীবনানভ'র শিল্প, নাটকের আঁতানরুপত 
ছেদাচহ, থাকা উচিত কী নয়। এ বিষয়ে আমাদের বন্তবা, নাটক এক বিশিষ্ট 
শিল্পপ্রকরণ, সুতরাং শিল্পের নিয়মই তার পক্ষে প্রযোজা, জীবনের নয় । 

নাটকের এই পণ্া্ক বিভাগ বা স্যানা্দন্ট গঠনকে প্রাসম্ধ নাট্যতস্ীবদ গযস্তাভ 
ফ্লেতাগ তাঁর 'নাটকের শ্পরপ" নামক একাঁট গ্রন্হে (015 19015011053 [1817189) 
এক পিরামিডের গঠনের দ্বারা প্রতশকায়ত করেছেন। তাঁর এই প্রতীক ব্যবহার 
করার পর সাধারণত নাটকের সনাতনপন্হী গঠন দেখাবার জন্য এই পিরামিড- 
আকৃতি আমরা ব্যবহার করি । চিন্রটা হয় এইরকম-_ 


| 


ক. এ ট 


এখানে ক-কে বলা যেতে পারে উন্মোচন, খ-কে বলা যায় সেই প্রাথামক ঘটনা, 
যেখান থেকে নাটকীয় গাতবেগ শুর হয়, গ-কে বলতে হবে চরমোম্নাীতির জন্য 
ঘটনার অগ্রগতি, ঘ হল সেই পাঁরবর্তপীবন্দ, ঙ-কে বলতে পারি গ্রন্হিমোচন এবং 
চ-কে নাটকের পাঁরসমাপ্ত । নাটকের কাঠামো ও পিরামিডের গঠনকে সান্নাহত 


নাটক ১০৯ 


মনে করলে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় যে নাটকের প্রথম অঞ্ক উন্মোচন হল ক-খ, 
[দ্বতীয় অঞ্কের উত্তুঙ্গ ঘটনাক্রম হল খ-গ, তৃতীর অওক বা চরমোন্নতি হল গ-ঘ, 
চতুর্থ অগ্ুক বা অবনয়ন হল ঘ-ঙ এবং পণ্চম অগুক বা উপসংহার হল ঙ-চ। 

011018% বা চরমোম্নীতিকে ঘটনার উত্তঙ্গ চমক মনে করে সমালোচক হাডসন 
বলতে চেয়েছেন, এই পিরামিড-গঠন নাটকের অন্যতম গঠন হসেবে না গেলেও 
এর বাইরে অন্য বহুরকম গঠন থাকতে পারে যেখানে চরমক্ষণ নাটকের তৃতায় অঞ্ে 
আপে না, আসে অন্যত্র । দষ্টান্ত হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন শেকসংপায়রের 
কং-লীয়র+ এবং “ওথেলো” নাটকের কথা । একং লীয়র' নাটকে যেহেতু চরম ঘটনা 
ঘটে প্রথম অঞ্কেই, তার গঠন এইভাবে দোখয়েছেন 'তান-_ 


সু 9. 
চ 


আবার, "ওথেলো'র গঠনের রেখাচিত্র এইরকম হওয়া উচিত বলে তিনি, 
মনে করেন-_ 





এখানে আমাদের বন্তব্য আমরা আগেই বলেছি, 01118 কে চরমতম  'ঘটনা” 
না মনে করে তাকে নাটকীয় দ্বন্দেবর পক্ষে চরমক্ষণ বা পারণাতির প্রথম স্পষ্ট" 
আভাস অথবা নাটকের পরাবতশবন্দ; হিসাবে স্বীকার করে নিলে এইভাবে 
গঠন পাঁরবর্তনের, কথা ভাবার কোন প্রয়োজনই হয় না। 


অবশ্য আধুনিক কালে আর এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই, 
কারণ বাস্তবতাবাদী নাট্য-আন্দোলনের সময় থেকে প্রথাগত পণ্াঞ্ক বিভাগ এবং 
'বাঁভন্ন দৃশ্যের মালা সাজিয়ে এক-একটি অগ্ক গঠনের পদ্ধাঁত নাট্যরচনায় অপসারিত 
হতে থাকে । এই আন্দোলনের পথকং জর্জ বানি শ বেশির..স্ভাগ নাটকই 
লিখেছেন তিন অঙ্কে, তবে প্রকারান্তরে পিরামিড-গঠন তানও বজায় রেখেছেন 
বলতে পারি, কারণ প্রথম অঞ্ে প্রস্তাবনা, দ্বতীয় অঙ্কে চমাকিত ঘটনা এবং তৃতীয় 
অঞ্কে টানটান উত্তেজনার মধ্যে পরিসমাপ্তি এই তাঁর গাধারণ ছক। সেই সময়ে 
বালঘ্ঠ নাট্যকার ইবসেন তাঁর বেশির ভাগ নাটক লিখেছেন চার অঞ্ে। 


১১০ সাহিত্য-্রকরণ 


বাংলা নাটকে অবশ্য প্রথানুগত্যই বোঁশ দেখা যায়, ব্যাঁতক্রম রবীন্দুনাথ। 
প্রথমদিকে তিনিও পণ্ঠা্ক বিভাগ অনুসরণ করোছলেন, কিন্তু পরে যেনন বোঁশর 
ভাগ রীতি আতক্রম করেছেন, গঠনের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার দেখা যায় । 
মালিনী” নাটক শুধু চারটি দৃশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ, “মৃন্তধারা+ বা 'রন্তকরবী-র 
মতো উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ নাটকেও দশ্যের সংখ্যা কেবল এক । বাংলা 
নাটকে গঠনের পরিবর্তন এবং এ ব্যাপারে স্বাধীনতা গ্রহণের ব্যাপক দণ্টান্ত 
আমঙ্্দঈর চোখে পড়ে নবনাট্য বা গণনাট্য আন্দোলনের সময় থেকে । বিজন 
ভট্টাচার্য বা তুলসী লাহিড়ীর নাটকগহীল স্মরণ করলেই সে কথা বোঝা যাবে । 


নাটকের বৃত্তগঠন সম্পকে আর একাঁট কথা বলবার আছে, এাঁটকে সমালোচক, 
হাডসন উল্লেখ করেছেন ৭%10919165 ০1 ৮8181151157 800 000085 অর্থাং 
সমান্তর ও 'বপ্রতীপ উপকাহনগ গঠনের রীতি হিসাবে । উপন্যাসে যেমন জাটল 
প্লট রচনা করা হয়, নাটকেও তেমান মূল কাঁহনীর পাশাপাঁশ' উপকাহিনী সৃষ্টি 
করা হয়। উপন্যাসে উপকাহিনী থাকে, হয় মল কাহিনীর বন্তব্য জোরদার করবার 
জন্য, অথবা বৈপরাত্য স্যম্ট করে মূল বন্তব্য স্পম্টতর করে তোলার জন্য। 
নাটকের উপকাহিনী স'ঘ্ট করা হয্প মূল কাহনগর উদ্দেশ্যকে সমান্তরভাবে পট 
করার জন) অথথা বিপ্রতপ কাহিনীর দ্বারা তাকে আরো স্পম্ট করার জন্য । 
উপন্যাসে দঃটি ব্যাপার একই সঙ্গে ঘটেছে শীবষবক্ষ” উপন্যাসে- সেখানে নগেন্দু- 
কুন্দ-র মূল কাঁহনীর সমান্তর ধারার এসেছে দেবেদ্দ্রহীরার পদস্থলনের ভয়াবহ: 
বন্তান্ত এবং বৈপরাত্য সাঁঘ্ট করার জন্য এসেছে শ্রীশচন্দ্র-কমলমণির বিপ্রতীপ 
উপকাহনী । বাংলা নাটকে সমান্তর ধারায় উপকাহিনী সৃষ্টির প্রচেষ্টা অনেক 
হয়েছে যেমন “নঈলদর্পণ' নাটকে গোলোক বসুর পাঁরবারের বিপর্যয়ের সঙ্গে 
সমাস্তরালভাবে আমরা দেখতে পেয়োছ সাধুচরণের পাঁরবারের দুভেগি। 
মধুস্‌দনের 'কিষকুমার” নাটকে মূল কাহিনীর সঙ্গে ধনদাস-মদানকা উপকাহিননীর 
সম্পক্ণ কিছুটা বিপ্রতীপ ধরনের বলা যেতে পারে । 


ছ. নাটকের চরিক্রন্তি 


বৃত্ত এবং চর্রস্‌ন্টি নাটকের দুটি 'বাশষ্ট উপাদান হিসাবে স্বীকৃত হলেও, 
খুব সক্ষভাবে চিন্তা করলে কিন্তু এ দ্রুঁটিকে স্বতন্ত্র উপাদান মনে করাই সম্ভব 
নয়-অন্তত এই দুটি উপাদান যে প্রথম শ্রেণীর নাটকে বা উপন্যাসে প্রায় আভন্ন 
হয়ে পড়ে, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। নাট্যকার কিছ; চারত্র সৃষ্টি 
করেন বা কিছ চারঘ্রের পারকজ্পনা করেন যাদের স্নির্দি্ট মানসিকতা আছে, 
অনভূতি আছে, লক্ষ্য আছে এবং সেই সঙ্গে আছে সীমাবদ্ধতা । চান যাঁদ সেইভাবে 


নাটক ১১১ 


নাট্যকারের মনে স্পন্ট হয়ে ওঠে তাহলেই বিভিন্ন পারিম্মিততে পড়লে বা অন্যান্য 
চারন্নের সঙ্গে স্বার্থের সংঘর্ধ ঘটলে একাঁট বিশেষ চার কী আচরণ করবে তা অন্রান্ত 
ভাবে বোঝা যায় । সূতরাং বৃত্ত তখন চীনের প্রকীতি অনুযায়ীই গঠিত হয়, তাকে 
অন্যরকম ভাবে গঠন করা সম্ভব হয় না। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস রচনার প্রক্রিয়া 
সম্বঙ্ধে তাই বলেছিলেন, তিনি প্রথমে কতকগ্ীল চ.র্র স্থির করে নেন, তারপর 
যেকোন ঘটনার সম্মুখীন হলে তারা কী আচরণ করবে তা স্পন্টই বোঝা যায়_- 
সুতরাং গঙ্গপ সম্বচ্ধে তাঁকে পৃথক করে ভাবতে হয় না। 


চাররসূঘ্টির বোঁশঘ্ট্য এবং নাটকীয় চারন্রের বোঁশ্ট্য সম্বন্ধে ভারতীয় ও 
পাশ্চাত্য পাহিত্যতাত্বকগণ অনেক কথা বলেছেন । সেসব বৈশিষ্টের উল্লেখ 
করবার আগে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন মনে করি । নাটকে কোন চারন্রের 
উপপাশ্থৃতি থাকলেই থাকে আমরা "ারন্র" মনে করে থাঁক; কিন্তু নাট্যজগতেই 
হোক বা বাস্তব জগতেই হোক, শুধু উপাচ্ছাতি দ্বারা কোন মানুষ চান হতে 
পারেনা । বান্তব জগতে যেমন রাস্তাঘাটে দেখা যেকোন মানুষ আমাদের কাছে 
চরিত হয়ে ওঠে না, বিশেষ চান দ্বারা সে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় হলে তবে 
তাকে চার বলে গণ্য কার, নাটকেও তেমাঁন নাট্যপ্রার্রয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ 
থাকলে এবং আমাদের অনুভূতির কাছে গ্রহণযোগ্য হলেই তাকে আমরা বলতে 
পার চান । অর্থ উপয্স্ত সজীবতার দ্বারাই নাটকে একটি চরিন্ন “চার; হয়ে 
উঠতে পারে । এই সজীবতা সূষ্টির উপায় অবশ্যই সাধারণভাবে নাট্যকারের 
সহানুভূতি এবং বাস্তব সংসারে ওই ধরনের চারন্র সম্বন্ধে আভঙ্ঞঞতা ; সেই সঙ্গে 
দরকার নাট্যক্রিয়ায় চরিঘ্রাটর আনিবার্ধ ভূমিকা-কেবল বৈচিন্র্য সম্টির জন্য 
ভপস্হাপত অভিনেতা চাঁরন্রের সম্মান পেতে পারে না । 


সমালোচক হাডসন অবশ্য এই প্রসঙ্গাট অনেক বদ্তারিত করেছেন এবং বিশেষ 
করে নাটকীয় চারন্রসৃষ্টর জন্য নাট্যকারের যেসব বিষয়ে তক তা প্রয়োজন তার 
উল্লেখ করেছেন ৷ নাটকের বৃত্ত গঠনের মতোই, সংহাতি তার চাঁরন্রসঁষ্টরও প্রধান 
গণ বলে তিনি মনে করেন। উপন্যাসের মতো বিস্তারের অবকাশ নেই বলেই 
অত্যন্ত স্মাচান্তিতভাবে, চীরন্রাট প্রতিষ্ঠিত করবার সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে কেবল 
প্রয়োজন অনসারেই চিন্লের ব্যবহার নাট্যকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই বিষয়ে 
সবচেয়ে আদর্শ দ্টান্ত হতে পারে শেকস-পয়রের "্যাকবেথ” নাটক, অনেক 
সমালোচকই এই ধারণা পোষণ করেন । ম্যাকবেথের মতো একটি যুগোত্তী্ণ 
রচনা কোন সফল নাট্যকারও খুব বোঁশ রচনা করতে পারেন না। ব্অথচ সমালোচক 
ব্যারেট ওয়েশ্ডেল তাঁর 'উহীলয়ম শেক-স-পীয়র" গ্রন্হে দেখিয়েছেন এই নাটকের 
দুটি অমর চার লোড ম্যাকবেথ এবং ম্যাকবেথকে কথা বলবার সুযোগ দিয়েছেন 
নাট্যকার যথাক্রমে প্রায় বাটবার ও দেড়শোবার-কোন কোন ক্ষেত্রে সংলাপগৃলি 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । ঠিক এইভাবে সমালোচনার রাঁতি বাংলাতে নেই, তবু আঁ 
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যুগের বিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণ* থেকে আমরাও এই ধরনের একটি হিসাব গ্রহণ 
করতে পারি। দানব্ধ্য মিন্লের এই নাটকের নায়ক নিশ্চয়ই বলতে হবে নবান- 
মাধবকে । নবীন মাধব 'নীলদর্পণ” নাটকে কথা বলবার সুযোগ পেয়েছে মোট 
তোন্ুশবার- প্রথম অঙ্ছে সাতবার, দ্বিতীয় অঙ্কে ছ-বার, তৃতীয় অঞ্ছে চোদ্ববার 
এবং চতুর্থ অঞ্চে ছ-বার । পঞ্চম অগ্ডে তার উপাস্ছতি আছে, কিন্তু কোন সংলাপ 
নেই । নাটকীয় চাঁরত্রের সংহতি বোঝাবার পক্ষে এই দম্টান্তও উপেক্ষা করবার 
মতো নয়। 


এই একই কথা একটু অন্যভাবে ভাবা যেতে পারে । স্হানের অভাব নাটকে 
এতো বোৌশ এবং অপব্যয়ের সুযোগ সেখানে এতো কম যে চারব্রসদ্টিতেও প্রীতি 
মূহচতে আমাদের সাবধান থাকতে হবে প্রয়োজনের বেশি একাঁট কথাও যেন কোন 
[বশেষ চাঁরন্র না বলে। এই প্রয়োজন প্রধানত দুটি-_নাটকের প্লট বা বৃত্ত অথবা 
তার ঘটনাধারা পরিস্ফুট করতে গেলে যেটুকু ক্রিয়াশীলতা ও সংলাপ চরিত্রের পক্ষে 
অপাঁরহার্য সেটুকু, এবং দ্বিতীয়ত নাটকের স্বাথে চাঁরন্রের যে বৈশিষ্টাগঠাল 
প্রকাঁশত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, সেই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা । এর বাইরে যদি 
নাটকীয় চাপ কোন আচরণ করে বা সংলাপ উচ্চারণ করে তাহলে আমরা সেখানে 
4০$61-01781800501581100+ বা চারন্রস:ন্টতৈে বাড়াবাঁড়র আঁভযোগ আনতে 
পারি। এরকম আভিযোগথ খ্যাত নট্যকারদের সম্বন্ধেও আনা সম্ভব । 
গারশচন্দ্রু ঘোষ তাঁর “বালদান” নাটকে ঘটনাকরমের দ্বারাই করণাময় চারনের 
প্রতি দর্শকের যথেষ্ট সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারতেন, করুণাময় চারন্রের 
এতোবেশি সংলাপ থেকে মনে হয়, নাটকের প্রয়োজনের চেয়ে চাঁরঘাটকে আলাদাভাবে 
সজীব করার প্রাতই নাট্যকারের উৎসাহ ছিল । দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের “সাজাহান, 
নাটকের কথাও প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে । চারাঁদকের বশঙ্খল অবিচার থেকে 
আমরা স্পম্টই বদ্ধ সম্রাট সাজাহানের অসহায়ত্ব বুঝতে পারি, সেজন্য নিরন্তর 
তাঁর প্রলাপ এবং দশর্ঘ সংলাপ ব্যবহারের অপারহাধতা ছিল না। তা সত্বেও 
যখন তা ঘটে তখন আমাদের সন্দেহ হয়, নাটক নয়--চারন্রঁটর প্রতিই বোধহয় 
নাট্যকার বোশ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। এমন অভিযোগ শেকস-পীয়রের বিখ্যাত 
নাটক "হ্যামলেট? সম্বন্ধেও আনা যায় এবং বস্তুতই তা উঠেছে । হাডপন সেই 
কারণেই মন্তবা করেন--471516 15 90000010901% 120016 11) [116 01708180161 
০01 [720101, 001 2%8001019, 01101) 19 2:0008119 16000150 10 20000 01 
115 0810 10 006 0101, 


নাটকীয় চরিত্রীচত্রণ সম্বন্ধে আর একটি যে উল্লেখযোগ্য বৌশষ্টার কথা বলেছেন 
হাডসন, আমরা নাটকের বৈশিষ্ট্য 'হিসাবেই তার উল্লেখ করেছি-__সে বৈশিষ্ট্য হল 
নাটকের বস্তুধার্মতা বা নাট্যকারের নৈবর্ান্তকতা ৷ যে নৈবীস্তকতা কাহিনশ- 
হন্ছনে নাট্যকারকে বজায় রাখতে হয়, চারন্র নিম্ণ করতে গিয়ে তা তাঁকে গভশর- 
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ভাবে স্মরণ করতে হবে । এখানেই উপন্যাসের সঙ্গে নাটকীয় চারন্রচিন্রণের 
পার্থক্য । মানুষের জীবনের প্রেম ও প্রেমহীনতা, প্রব্ণান্ত ও জিতেন্দ্রিয়তা, তার 
সমস্ত রকম চিত্তবশৃত্বর ব্যাখ্যা উপন্যাসে থাকতে পারে, উপন্যাসে তা আশা করতে 
পারেন নিষ্ঠ সমালোচক, কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে তা ব্যাখ্যা করার কোন রাস্তা 
খোলা নেই । তিনি চীরল্লগুঁলকে শুধ্‌ উপাঁচ্ছত করতে পারেন, কিছ; আচরণ 
ও সংলাপের মাধ্যমে তার মানাঁসকতার কিছ বিশেষ দিক পাঁরস্ফুট করার চেষ্টা 
করতে পারেন, কিন্তু জীবন ব্যাখ্যার সচেতন উৎসাহ তাঁকে সম্বরণ করতেই হবে, 
পাঠক যাঁদ তা বঝে নিতে পারেন, সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব । 


নাটকীয় চারপ্ নিয়ে পাশ্চাতা সাহত্যতাত্বকদের মধো সবচেয়ে প্রাচীন ও 
উল্লেখাযোগ্য আলোচনা আ'রস্টটলের । তান অবশা আলোচনা করেছেন মূলত 
ট্র্যাজেডি সম্বন্ধেই । তাঁর মতে নাটকীয় চাঁরন্র মানেই কিছ নৌতক গণ ও 
অপগহণের সমান্ট। তা অবশ্য প্রকাশ পায় চারন্রের আচরণ ও সংলাপ থেকে । এই 
গুণাবলখর মধ্যে আমরা চারটি বোঁশিন্ট্য সন্ধান করতে পার । প্রথমত, চীরন্লাঁট হবে 
না-আত-ভালো, না-অতি-মন্দ অথাৎ মাঝামাঝি ধরনের ॥। দ্বিতীয় গহণাঁটকে বলা 
যায় যাথাযাথা বা ৪1110011806653, অর্থৎ চরিঘ্রটি যেমন ঠিক সেই ভাবেই তাকে 
প্রকাশ করতে হবে । তৃতীয় গুণাঁটকে বলতে পাঁর বাস্তবতা এবং এই বাস্তবতার 
অর্থ হল আমাদের মনের বাস্তনবোধ চরিন্রচি্ণ দেখে যেনক্ষপ্ন নাহয়। চতুথণ 
গুণাট হল ০0051505795 বা সংগাঁত, অথাৎ চরিন্রাট আগাগোড়া যেন সুসংগত হয় ; 
কারণ তা না হলে চারন্রটি বিশ্বাস্যতা হারায় । কোন চিন বধ*বাসযোগ্যতা 
হারালে তাকে আর নাটকীয় চারন্র হসাবে আমরা গ্রহণই করতে পারি না। 


সংস্কৃত অলংকারশাস্তে অবশ্য নায়কের বৈশিষ্টাগৃলি একেবারে সংনি্িষ্ঠ 
এবং এ বিষয়ে 'বাধাঁবধানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। মহাকাব্র নায়কপ্রসঙ্গে এইসব 
বিধান ও নিদেশের কথা বলা হয়েছে । সংস্কৃতে নাটকও যেহেতু কাব্য, দশ্যকাব্য- 
সুতরাং নায়কের ব্যাপারে এখানে পার্থক্য বিশেষ করা হয়নি, তবে বলা হয়েছে 
নায়ককে 'বাবধ গুণের আঁধকারী হতে হবে। এই গুণের তালিকার মধো 
অনুপান্থত প্রায় কোন গুণই নেই, -যথা-সংদর্শন, উদার, বিণয়ৰ, কণারাঁপক, 
বাগ-পটু, কুশলী, বাঁর, বাঁলষ্ঠাচন্ত প্রভীত আরো অনেক গিছ?। এতো গুণের 
সমাবেশ ঘটলে তাকে আর সাধারণ মানুষ বলা চলে কিনা, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে ) 
1কন্তু এ প্রশ্ন আধ্যানক পাঠকের । আরিস্টটল মাঝারি মাপের মানুষকে নায়কত্বের 
সম্মান দিয়েও বলোছলেন, তাঁকে হতে হবে অধ্যবসায়ী এবং  উন্নীতিকামী 
(11100505005 & 0109791003)। তাছাড়া নায়ককে বিত্তবান, প্রাতপান্তিশালী ও 
[বখ্যাত হতে হবে-এ কথাও আযারিস্টটল বলোছিলেন, যাঁদও আধ্ীনক নাট্য- 
আন্দোলনের হীতিহাস প্রমাণ করেছে অত্যন্ত “কমন ম্যান'”ও নাটকের নায়ক হতে 
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পারে, এমনাকি একাঁট জনগোচ্ঠীও-সোঁদনকার “ছেখ়্াতার' বা 'নবান্ন' থেকে 
আজকের 'মাধব-মালণ কইন্যা? পর্যন্ত তার উদাহরণ । 

আমাদের এ যাবৎ আলোচনা থেকে ভুল করবার অবকাশ আছে যে নাটকীয় 
চর বলতে বোধহয় নায়ককেই বোঝায়, অথবা নায়ক ছাড়া অন্যান্য চাল 
বোধ হয় আঁক্িংকর ॥ এ কথা কখনোই সত্য নয়, নায়ক-নায়কা ছাড়া অন্যান্য 
পাশ্বচীরন্র তো বটেই। দুটি একটি সংলাপ নিয়ে যে চরিঘ মণ্ে প্রবেশ করে তার 
প্রীতও নাট্যকারের যথেষ্ট দায়িত্ববোধ থাকা দরকার । নায়ক প্রসঙ্গেই নায়িকার 
আলোচনা সেরে ফেলা দরকার । এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য সাহত্যতাত্বঁকদের কোন 
বিশেষ নিদেশি নেই, কিন্তু সংস্কৃত আলংকারিকগণ এ বিষয়েও নাঁদন্ট মন্তব্যই 
করেছেন । নায়কার শ্রেণীশনর্ণয় তাঁরা করেছেন নায়কের সঙ্গে তার সম্পর্ক 
[হিসাবে ৷ বভাগাঁট এই রকম-অনূঢা অথ আববাহতা নায়কা, স্বকীয়া অথাৎ 
নায়কের বৈধ স্মী হিসাবেই নাটকে যে উপ্গাঙ্হত এবং পরকীয়া অথ নায়কের কাছে 
যে পরস্তী। তবে যে শ্রেণীরই নায়কা হোক, তাকে রমণীয় এবং নতাগীতে 
পারদশিনব হতে হবে । নায়কের প্রাতি মনোভাব এবং আচরণ অনহযারখ নায়িকাদের 
শ্রেণীভেদ আট রকমের, যে মানাসকতার প্রায় প্রত্যেকাঁটরই দক্টাস্ত আমরা লক্ম" 
কার বৈষ্ণব পদাবলীর নায়কা রাধার আচরণে । শ্রেণীবভাগগহীল এই-_বাসক- 
সাঁজ্জকা, অভসারিকা, ধিরহোৎকশ্ঠিতা, খাঁণ্ডতা, কলহান্তুরতা, বিপ্রলব্ধা, 
প্রোষিতপ্রিয়া এবং স্বাধীন-পাতিকা । 

নায়কের মতো খলনায়কের ভূমিকাও নাটকে কম গুরহত্বপৃণ নয়, গবশেষত 
যেখানে খলনায়ককে মৃতিমান শয়তান হিসাবে না দোখয়ে ভালো ও মন্দ প্রবশত্তর 
মশ্রণে বেশ খানিকটা জাঁটল করে তোলা হয়। যেমন বলা যেতে পারে লেডি 
ম্যাকবেথের চরিন্ন। রাজা ডানকানকে হত্যা করে ক্ষমতা দখলের জন্য তিনিই 
স্বামীকে প্ররোচিত ও উত্যন্ত করেন, অথচ 'নজে সে কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন- 
মৃত পতার কথা তর মনে পড়ে যায়। এবসজন+ নাটকের রঘুপাঁতকে সেভাবে 
বিচার করলে খলনায়ক আমরা বলতেই পার না বোধ হয়, তিনি নানারকম দ,ছ্কর্ম 
করা সত্বেও । আদর্শ ও বিশ্বাস এবং জয়াসংহের প্রতি আবাল্য প্নেহ তাঁর চারিন্াটিকে 
জাঁটল করে তোলে । তুলনামূলকভাবে গিরশচন্দ্র ঘোষের প্রফুল্ল” নাটকে রমেশ 
নিভে'জাল শয়তান চীরন্ল, যেমন শেক-স-পীয়রের 'মার্চে্ে অব ভেনিস নাটকে 
শাইলক বা 'ওথেলো" নাটকে ইয়াগো । 

হাস্যরসাত্বক নাটকে হাস্যোদ্দীপক চরিঘ্র অনেকই থাকতে পারে, কিন্তু ট্র্যাজেডি 
নাটকেও আমরা হাস্যরসস্ণ্টর উপযস্ত দু-একটি চারন্ের অবতারণা দেখতে পাই । 
দ্্যাজোডির গাঢ় করুণ রস ভালোভাবে উপভোগ করবার জন্যই এই অবকাশ বা 
0881০ 1০116? সন্ট করার দরকার আছে বলে সমালোচকগণ মনে করেন৷ তাই 
শেকসপায়রের "দা মেরী ওয়াইভস অব উইনজর+ নাটকে ফলস্টাফ চারন্ন যেমন 


নাটক ১১৬ 


আছে তেমনি গা ট্র্যাজোঁভতেও তান এই ধরনের প্র্যাজক অবকাশ সম্ট করে 
নিরেছেন। সংস্কৃত নাটকে এই পারহাস-রাসকতার কাজাঁট যাঁরা করে থাকেন 
এক কথায় তাঁদের বলা হয় 'িদূষক। এই চারঘাট সাধারণত হন ভোঙনাপ্রয় 
ওদারক ব্রাদধণ, চেহারায় বামন বা িকৃতদেহ, প্রায়শই নায়কের পাম্বচর এবং 
আচরণ এমনই স্হূল যে প্রাত আচরণে বা সংলাপেই তান পারহাসের পান্ন হয়ে 
দাঁড়ান। কিছ] উচ্চস্তরের হাস্যরাঁসক চারনও অবশ্য বাংলা নাটকে আমরা দেখোঁছ, 
যেমন গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'জনা" নাটকে বিদ্ষক, অথবা দ্বিজেন্দুলাল রায়ের 
“গাহাজন' নাটকে দিলদার । 

নাটকে অন্যান্য যেসব পা*্বচারত্র থাকে, আগেই বলা হয়েছে, কারো প্রাতিই 
নাট্যকার অমনোযোগী হতে পারেন না। নাটক এমনই একটা সংহত শজ্প যে 
এখানে প্রতোকি চাই আসে বিশেষ কোন প্রয়োজন 'সিন্ধ করতে, সুতরাং অবান্তর 
চারঘ্রের স্হান এখানে হয় না। স্ব্পতম প্রয়োজনে যে চার আসে তার প্রাতও 
নাট্যকারের দায়িত্ব থাকে, এবং তা থাকে বলেই শবসজন' নাটকে জনতার মধ যে 
চরিঘ্রটি বলে, দক্ষিণের লোক হয়ে উত্তর দিতে আসা উচিত নয়, 'ি্বা খে ভীরু 
লোকাঁট বারবার তার আপন মামাতো ভাই হিসাবে সেখানকার দকাদারের উল্লেখ 
করে অথবা “জুলিয়াস পাঁজার? নাটকের যে মুচি নিজের পারচয় দেয় * ] 80 & 
11611061 ০0 ৪৫ 5০915, বল-_তাদের প্রতোকের সম্বন্ধে নাট্যকার সচেতন ছিলেন 
বলেই ওই রকম দুটি-একাঁট সংলাপের মধোও চরিন্রগল আমাদের মনে এখনও 
গেথে আছে। 


জ. নাটকের সংলাপ 


নাটকে সংলাপের গুরুত্ব কতোখানি, এ কথা না বলে বলা উাঁচত সংলাপই 
নাটক, কারণ সংলাপ ছাড়া নাটকে আর কিছ নেই-নাটকে সংলাপ আছে, এবং 
সংলাপই আছে । নাটাকার জীবন সম্বন্ধে তাঁর যাবতায় ধ্যানধারণা, িশ্বাস- 
আঁবি*বাস, ঘৃণা-ভালোবাসা প্রভৃতি প্রকাশ করার জন্য কয়েকাঁট চারন্রকে 'নবাঁচন 
করেন এবং তাঁর সেই 'নির্বাচত প্রীতীনাধরা কিছ আচরণ ও সংলাপের মাধ্যমেই 
তা প্রকাশ করে। 

তাই বলে এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে নাট্যকার তাঁর যাবতণয় 
বন্তব্যই চারন্রের সংলাপে প্রকাশ করতে পারেন । চারণ সেই সংল্াপ্প উচ্চারণ করার 
ব্যাপারে যি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে না ওঠে তবে তার মুখে সে সংলাপ দেওয়াই চলে 
না। বিশ্বাসযোগ্যতা ব্যাপারটাকে নাটকে আগাগোড়া বজায় রাখতে হয়, কারণ 
নাটক দেখে 'বাভশ্ল রুচির মানুষ এবং নাটক দ্বেখতে কাউকে বাধ্য করা চলেনা । 
এই জন্যও সংলাপের গরত্ব নাটকে এতো বেশি । 


১১৬ সাহত্য-প্রকরণ 


উপন্যাসের ভাষারণীতিতে যেমন কাঁব্যক, বর্ণনামূলক, নাটকাঁয় ইত্যাদি ভাগ 
করা হয়ে থাকে, নাটকের সংলাপে সেরকম ভাগ করার কোন তাৎপয“ নেই ॥ 
নাটকের চিন যে প্রকীতির হবে, সংলাপের প্রকীতও হবে সেই রকমের, এটাই 
স্বাভাবিক । একই নাট্যকারের লেখা 'বাঁভল্ন নাটকে তাই সংলাপও বিভিন্ন ধরনের 
হয়ে থাকে । শেক-স-পীয়রের নাটকে জর্খলয়াস সাঁজার যে ভাষায় কথা বলেন, 
ম্যাকবেথ সে ভাষায় কথা বলেন না, আবার লোড ম্যাকবেথ যে ভাঙ্গতে কথা 
বলেন, হ্যামলেটের ভাষা তার চেয়ে অনেক আলাদা । বাংলা নাটকের আঁদযগে 
সংলাপ রচনায় অসাধারণ কাঁতত্ব দেখিয়েছন দীনবন্ধু মিত্র। শুধু 'নীলদর্পণ” 
নাটকাঁট থেকেই 'বাভন্ন রীতির সংলাপের উদ্বাহরণ আমরা উদ্ধার করতে পারি । 
সাধারণভাবে ভদ্র চাঁরঘের সংলাপে দীনবন্ধু তেমন পারদশখ নন, একথা বলা হয়ে 
থাকে এবং নবীনমাধবের কিছু কিছ সংলাপ রচনায় কৃন্নিম আড়ম্টতা যে ছিল না 
এমন কথাও নয়, তব: সবই ভাষা এরকম নয় । যেমন গোলোকচন্্র বসর প্রথম 
সংলাপ স্বতঃস্ফূর্ত-_“বাপদ, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা 2 আমার এখানে 
সাতপুরুষ বাস। স্বর্গীয় কতরা যে জমিজমা করে গিয়াছেন তাহাতে কখন 
পরের চাকার স্বীকার কাঁরতে হয়নি। যে ধান জন্মায় তাতে সম্বংসরের খোরাক 
হয়, আঁতাঁথসেবা চলে, আর পুজার খরচ কুলায়” ; 

গ্রাম্য স্লীলোকের ভাষার নমুনা নেওয়া যাক বেরতাঁর সংলাপ থেকে--এও যে 
এট:টু জল খ্যাত চেয়েলো, ও আযামিন মশাই তোমার কি মাগ ছেলে নাই, কেবল 
লাঙ্গল রেখেছে আর এই মারাপিট । ও মা ওযে ডবকা ছেলে, ও যে এতক্ষণ দুবার 
খায়, না খেয়ে সাহেবের কটি যাবে কেমন করে, সে যে অনেক দূর ।৮ 

তোরাপের সংলাপে পাওয়া যাবে ভদ্রেতর পঃরুষচাঁরঘ্রের সংলাপের নমুনা, 
যার জন্য দীনবন্ধুর খ্যাতি আজও অম্লান_-“দুক্তোর প্যারেকের মার প্যাট কবো, 
দোৌ দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওটচে। উঃ কি বলবো, সাঁমান্দার একবার 
ভাতারমারির মাটে পাই, এমান থাপ্পোর ঝাঁকি, সাঁমন্দির চাবালিডে আসমানে 
উড়য়ে দেই, ওর গ্যাডম্যাড করা হের ভেতর দে বার কার ।৮ 

ভাবলে অবাক লাগে আজ পর্যন্ত সাহেবের বাংলা সংলাপের যে আদর্শ আমরা 
মেনে চাল, তার র্‌প দীনবম্ধুই 'নার্দ্ট করে ?দয়েছেন । 'নীলদপপণ* নাটকে উড 
সাহেব ও রোগ সাহেবের সংলাপে যে বিপযস্ত ক্রিয়ার রপ, মাঝে মাতে হিন্দী 
শব্দের অন্তভএন্ত ইত্যাদি লক্ষ কাঁর, প্রায় তাই এখনও ব্যবহার করা হয়-_ শুধু 
দক্ত্য ধান সাহেবি উচ্চারণে নেই বলে তার তালব্যভবন ঘটে মান । উড সাহেবের 
সংলাপের একটু উদাহরণ--“তুম শালা বড় না-লায়েক আছে । স্বরপুর, শামনগর, 
শাস্তঘাটা এ তন গায় কিছ; দান হলো না। শ্যামচাঁদ বেগোর তোম- দোরস্ত 
হোগা নেই।” 1 

আসলে, চীরন্র-অনযায়ী সংলাপের বদল তো নিশ্চয়ই হর, নাটকের প্রকাত 


নাটক ১১৭ 


অনযারীও চরিঘের সংলাপ বদল হয়। “গুরহগ্তীর ট্র্যাজোডর ভাষা, লঘু 
হাস্যরস্ঘত্বক নাটকের ভাষা অথবা সাঙ্কেতিক নাটকের ভাষা এক রকমের হতে 
পারেনা । ঠিক একই রকম ভাবে বলা যায়, নাটকের সংলাপ পদ্য ও গদ্য উভয় 
মাধ্যমেই রচিত হতে পারে । শেকসপীয়রের নাটকে যেমন আমরা পদ্য সংলাপই 
বোশি উপভোগ কাঁর। তবে ভাষায় নিজস্বতা আনবার জন্য অথবা নিজস্বতা 
পরহার করতে অসমর্থ হওয়ার জন্য কখনও কখনও চাঁরন্র তার সংলাপে অন্য 
চাঁরঘ্রের চেয়ে পথক হতে পারে না, এতে নাটকের ক্ষাতিই হয়। 'দ্বিজেন্দুলাল 
লাট্যকার হিসাবে অঙ্প শীস্তমান ছিলেন না, কিন্তু সংলাপে তিনি প্রায় অহেতুক 
কাব্যময়তা স্টি করতে চেয়েছেন কোন কোন চাঁরবে । এতে কিন্তু চরিত্রের স্বাতন্ত্য 
নণ্ট হয়েছে- চরিত্ুকে তার নিজস্ব সীমাবদ্ধতা দান করাও নাট্যকারের এক বিশেষ 
কতব্য । রবীন্দুনাথের ভাষাও তাঁর সাহিতোর স্ত্পদ ! এই ভাষা যখন সাঞ্কোতিক 
নাটক স:ষ্টির ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয় তখন তার উপপ্ভাগ্য তার মাত্রাও বেড়ে যায় 
অনেক বেশি। কিত্ু সাধারণ নাটকে রবীন্দ্রনাথের চার যখন অননুকরণীয় 
রাবীন্দিক ভাষায় কথা বলে তখন তাকে বিশবাসযোগ্য মনে হতে সচেতন দর্শকের 
একটু অস্নীবধা হয় বোক ! 


সংলাপ প্রসঙ্গে স্বগতোন্তির উল্লেখ করতেই হয় । এট বাংলা আদ যুগের 
নাটকে ঘনঘন ব্যবহৃত হতো, এালজাবেথীয় যুগের ইংরোজ নাটকেও এর ব্যবহার 
ছিল খুব বেশি । বঙ্মানে এই ধরনের সংলাপের প্রয়োগ কম দেখা যায় । 
একটি চার তার মনের গোপন কথা বা অন্তরঙ্গ বাথা-বেদনা, ঠিক অন্যান্য চাঁর্নকে 
না জানিয়ে যেন নিজের মনেই নিজে উচ্চারণ করে--এইভাবেই স্বগতোন্ত অংশগযল 
লেখা হয় । এতে দর্শক চাঁরঘ্রটির মনের কথা জানতে পারেন কিন্তু নাটকের 
পান্রপানী তার কিছুই বুঝতে পারেন না। ইংরোজ নাটকে একে বলে $০111909, 
কখনো ৪3106 হিসাবেও একে নিশি করা হয়। ইংরেজি নাটকের স্বগত্পোন্তর 
মধ্যে বিখ্যাত হয়ে আছে হ্যামলেটের টু ব অর নট- টুর । খুব গুরুত্বপূর্ণ 
স্বগতোন্তি দেখা যায় মালোঁর এডস্টুর ফাউস্টাস” নাটকে_সেখানে নাটক শুই 
হয় একি দীঘ স্বগতোান্ত দিয়ে এবং নাটক সমাপ্তও হয় আর একাঁট স্বগতোন্তর 
মধ্য দিয়ে । দীনবন্ধু মিশরের জামাই বারিক* নাটকে পদ্মলোচনের স্ত্রী বিন্দু 
ব্যাীসনগর একি স্বগতোন্তির উদাহরণ--“আজ ভোর পর্যন্ত জেগে থাকবো । 
অনেক রেতে বাঁড় আসেন, আর নৃঠ- করে বগীর ঘরে যান । আজ যেমন আপবে 
অমাঁন গলায় গামছা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব । বগী আবাগী ঘুময়েছে, সাড়াশূঁড়ি আর 
পাচ্িনে। আম দোর ভোজয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়য়ে থাক?” 


আধৃনিককালে স্বগতোন্ত্রর প্রয়োগ কমে এসেছে, বা বলা যায় প্রায় ল-প্তই হয়ে 
এসেছে, মূলত দ্যাট কারণে । প্রথমত, বাস্তবতার বিচারে ব্যাপারাঁটকে হাস্যকর 
মনে হয়। মণ্ে অন্যান্য চার অত্যন্ত কাছে থাকা সত্তেও একটি চাঁরন্রের স্বগতোন্তি 


১১৮ সাহত্য-প্রকরণ 


কেউ শুনতে পাচ্ছে না, অথচ প্রেক্ষাগহের দর্শক শুনতে পাবার মতো যথেষ্ট জোরে 
তা বলা হচ্ছে--এই ঘটনা বাস্তবতার দ্বিক থেকে স্বীকার করে নেওয়া শন্ত। 
ভ্বতাঁয় কারণাঁট শি্পগত । নাটকের প্রত্যেকটি চারঘ্রের বোশিষ্ট্য, নাট্যধারা 
এবং অন্যানা চরিন্র সম্বন্ধে তার ধারণা তার 'নিধাঁরিত সংলাপ ও আচরণের 
মাধ্যমেই প্রকাশিত হওয়া উচিত। একটি চরন্ন নিজের মনের কথা বা অন্যের 
সম্বধে গোপন কোন কথা একা-একা উচ্চারণ করে, এর মানেই হল, লেখক চারন্রদের 
সংলাপে বা আচরণে তা ফুটিয়ে তুনতে পারেনান। এইসব কারণে স্বগতোন্তর 
ব্যবহার আধুিককালে অত্যন্ত কমে গিয়েছে । 


ঝ. নাটকের বিভিন্ন বিভাগ ও একান্ক নাটক 


নাটকের বিভাগ-নিবচিণ 'বাভন্ন তাৎপর্য অনসারেই ঘটতে পারে । একেবারে 
আকাীতিগত একট বিভাগ আমরা মনে করতে পার, পহণঙ্গি নাটক এবং একাগ্ক 
নাটকের। প:ণঙ্গ নাটক বলতে বোঝায় পণ্টা্ক নাটক এবং একাগুক নাটক বলতে 
বোঝায় একাঁট অওুক সমন্বিত নাটক । শকন্তু বিশুদ্ধ আকারগত এরকম 
কোন বিভাগ মেনে নেওয়ার কোন যাযান্ত নেই । কারণ প্রথমত, পৃণকঙ্গি নাটককে 
যে পঞ্চা্ক হতেই হবে এ বিধান এখন অনেকেই মেনে চলেন না। আধূুমনিককালে 
পাঁচাট অক এবং প্রাতিটি অত্কে কিছ নিয়ামত দশ্যাবভাগ প্রায় উঠেই গিয়েছে । 
গণনাট্য আন্দোলতের সময় যেসব নাটক রচনা করা হয়েছে তাতে প্রথাগত অগ্ক 
সম্মিবেশের প্রশ্নই প্রায় অবান্থর হয়ে পড়োছল। এই আন্দোলনেরও অনেক আগে, 
রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রথা ভাঙার অনেক দণ্টান্ত আমরা দৌখ । ববান্দ্রনাথ 
শবসজন”-এর মতো রশীতিমত পণ্টা্ক নাটক যেমন লিখেছেন, তেমান 'মালিন?”র 
মতো চারটি দ্‌শোর নাটকও লিখেছেন । আবার এমুত্তধারা” নাটকে দৃশ্যপট 
একাঁটই এবং তা হল পথ--সমগ্র নাটকাঁটি আমরা দেখতে পাই ওই পথের দৃশ্যেই । 
তা হলে কী বলবো আমরা সে নাটককে-_-পণ্গি নাটক, অথবা একাওক নাটক ! 


দ্বিতীয়ত, যাঁদ আকারগত বিভাগ 'হসাবেই পৃথঙ্গি ও একাওক নাটককে তফাৎ 
কার, তাহলে প্রশ্ন উঠবে পণোর্গ নাটকে আমরা যেমন কয়েকটি দশ্যস্মান্বিত অক 
দেখতে পাই, একাওক নাটকের অও্কাঁটও সেরকম কয়েকটি দ'শাসমন্বিত হবে তো! 
অথচ প্রথাগত ভাবে একাত্ক নাটকে দশা আমরা একটিই দোঁখ, একা ধক নয় । 
সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এর নামকরণ নিয়ে। একে আমরা একাগ্ক নাটক 
বলবো অথবা একদ্‌শা নাটক, তা নিয়েও তাহলে চিন্তা করা দরকার । 


তৃতীয়ত, একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, সংক্ষিপ্ত পরিসর ও একটি দৃশ্যে 
নাট্যবস্তুর বিন্যাস ছাড়াও একাগুক নাটকের প্রকীতগত কিছ বোশিন্ট্াও আছে। 


নাটক ১১৯ 


কাজেই একাঞ্ক নাটককে পৃরোপযার আঙ্গক বিভাগ মনে করা য্যান্তষাত্ত হবে না-_ 
তবে আকৃতি এই বিভাগের প্রধান 'বচার্য 'বষয় বলে স্বকীর করেনেওয়া যেতে 
পারে । 

নাটকের প্রধান বিভাগ হতে পারে রসগত এবং সোঁক থেকে এর প্রধান দুটি 
ভাগ ট্র্যাজোঁড এবং কমেডি । ট্র্যাজেডি এবং কমোডর উপাঁবভাগও অবশ্য নিতান্ত 
কম নয়--এর ওপর আবার ট্র্যাজোঁড এবং কমোঁডর উপার্থান সংামাশ্রত করে ট্র্যাঁজ- 
কমোঁড নামক এক শ্রেণীর নাটকও রচনা করা হয়। এর 'বস্তৃত পাঁরচয় উপয্বত্ত 
প্রসঙ্গেই পাওয়া যাবে । 

নাটকের বিষয়-অনযায়ী এক ধরনের 'বভাগও প্রগালত আছে । বিষয়বস্তু 
ইতিহাস থেকে সংগহত হলে তাকে আমরা বাল এীতহাসক নাটক, পরাণ থেকে 
সংগহশীত হলে পৌরাণিক নাটক, কোন সামাঁজক সমস্যা নিয়ে রাঁচিত নাটককে 
এইভাবেই বাল সামাজিক নাটক এবং লোককথা থেকে নাটাবস্তু সংগ্রহ করা হলে 
তাকে বাল লোকনাট্য । এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যেটা লক্ষণীয় সেটা হল, 
নাট্যলক্ষণ নিঃসংশয়ে বাক্ষিত হওয়াই এদের প্রধান দায়ত্ব, তারপর দেখতে হবে, যে 
[বষয়ের নাটক হিসাবে এদের বিশোৌষত করা হয়েছে, তার প্রাতি সুবিচাম করা হল 
কনা । বষয়াভীত্তক শ্রেণীবিভাগ হলেও প্রতোক বিভাগেরই ক প্রকৃতিগত 
বেশ কিছ পক্ষণ আনছে এবং তা স্ানাদজ্ট। ইতিহাস এবং ইতিহাসনিভ'র 
সাহত্যের মূল পার্থক্য নিয়ে আরিস্টটন স্ানাদ্টি ও স্প্ট আলোচনা করেছন । 
এই স্পঙ্টতা পৌরাণিক বা অনান্য নাটক সম্বন্ধেও আছে । 

নাটকের আরেকাঁট বিভাগ হতে পারে আন্দোলনকে ভাণ্ত কবে। বাংলা 
সাহত্যে যেমন গণনাট্য বা নবনাট্য আন্দোলন হয়েছে, ইংরেজি বা ইউরোপায় 
সাহিত্যেও তেমাঁন বিভিন্ন সময়ে নাট্য-আন্রোলন হয়েছে । এক-একটি গবশেষ 
আন্দোলনে উদ্ভূত নাটাকর্মের এক-একাঁট বিশেষ ধরনের নাকরণ হয়েছে, ণেমন-- 
রোম্যাণ্টিক নাটক,বাস্তববাদী নাটক, আভবান্তিবাদীনাটক, আবসার্ড নাটক প্রভশত । 
সাঙ্চোতিক নাটকের উদ্ভবের নেপথ্যে সাত্কোতিকতাবাদশী আন্দোলনের উদ্তব ঘ:টাছল 
বটে, কিন্তু সাত্কোতিক নাটক বলতে আসলে এমন ব্যাপক প্রয়োগকৌশল বোঝায় যে 
সাঞ্চোতিক ও রৃপক--এই দই শ্রেণীর নাটককে আমরা নাটকের প্রয়োগগত বিভাগ 
শংসাবে চিহত করাই পঠিক মনে কার । এই কারণে নাটকের আন্দোলনাভীত্তক 
শ্রেণীণবভাগের পারচয় দেবার আগেই আনরা এদের আলোচনা করবো । 


এ. একাঙ্ক নাটক 


বতমান সময়কে নাট্যপাত্টর পক্ষে সৃসমক্র অনেকেই মনে করেন না, কারণ 
গত শতকে এবং বতমান শতকের একেবারে প্রথম দিকে প্রচুর উল্লেখযোগা নাটক 
রাঁচত হওয়া সত্বেও সাম্প্রতিককালে মৌলিক নাটকের দংখ্যা- খুবই কম। একমান 


১২০ সাহিতা-প্রকরণ 


একাগ্ক নাটকের ক্ষেত্নেসে কথা বলা চলেনা । একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা যেমন 
প্রত বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে এর জনাপ্রয়তা । পণাঙ্গ নাটকই যখন প্রায় 
সর্বস্ব ছিল তখন বড় জোর পূর্ণাঙ্গ নাটকের মুখবন্ধ হসাবে একাগ্ক নাটক আঁভনয়ের 
কথা ভাবা যেতো । এখন শহধ্‌ যে একাণুক নাটক প্রচুর লেখা হয় তাই না, তা 
প্রকাশও হয় খুব বোঁশ, একাগ্ক-সংকলনের সাক্ষাৎ আমরা এখন পাই, এমনাক 
একাণ্ক বিষয়ক আলোচনার পণঙ্ গ্রন্ুও ৷ পশ্চিমবঙ্গের 'বাভন্ন স্থানে তো বটেই, 
ভারতবর্ষে 'বাভন্ন অগুলেও 'নিয়মত একাঙ্ক নাটকের প্রীতযোগিতা অন্ান্ঠত হয় । 
এর ক্লমবধমান জনপ্রিয়তার এট একটি বড় প্রমাণ । 

একাঙক নাটক বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি, একাঁট দূশ্যে সীমিত সময়ের 
বোধ হয় প্রাতযোগতার 'নয়মের কথা স্মরণ রেখেই, এক ঘণ্টার মধ্যে আঁভনয়- 
যোগ্য এক ধরনের নাটক । তবে একাওক নাটকের গ্রহণযোগা সংজ্ঞা এবং সনাদর্ট 
লক্ষণ সম্বন্ধে জানতে হলে যাঁরা এ বিষয়ে যাঁরা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁদের 
শরণাপন্ন হতে হবে । 

নাটাসাহিত্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন ড. আজ-কুমার ঘোষ এবং 
সাধনকূমার ভট্রাচার্য। আঁজত বাবুর মতে--“ঘটনার আঁবচ্ছিল্নতা, ভাবগত 
অখণ্ডতা, ঘনীভূত রসময়তা, এগলই একাণ্ক নাটকের অপারিহার্য লক্ষণ |” এ 
বিষয়ে সাধনবাবূৃর মত--“দেশকালের আঁবচ্ছেদ বা এঁক্যকে এবং কার্যের এঁকান্তক 
এককত্বকে আমরা একাঁগককার অপাঁরহার্য লক্ষণ বলেই স্বীকার করব । ' স্থান- 
এঁক্য, কাল-এঁকা এবং কার্ধ-এঁক্যের আদর্শ সমন্বয়ের মধোই একাঁঙ্ককার বিশেষত্ব 
1নাহত রয়েছে ।” 

একাত্ক নাটকের বৈশিষ্টা নিদেশি করতে গিয়ে জন হ্যাম্পডেন বলেছেন_-“&া 
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এই "00101 &9৫ 6০000129-র কথা সমালোচক হার্মযান আউজ্ড-ও বলেছেন, 
তবে সেই সঙ্গে তার বোঁচত্রোর 'দিকটাও দোঁখয়েছেন__৭16 0085 6০ 1680, ০018০ 
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একাগুক নাটকের এইসব লক্ষ্ণানদেশ এবং বাংলা একাণক নাটকের আলোচনা 
যাঁরা করেছেন তাঁদের আলোচনা স্মরণ রেখে আমরা বলতে পারি, একাঞ্ক নাটকের 


নাটক ১২১ 


প্রধান লক্ষণগৃলি হল--(ক) তীব্র একমাখনতা, (খ) সংবন্ধতা ও বাহূল্য বন 
(গ) '্রিবিধ কোর আদর্শ সমন্বয় (ঘ) ঘটন্যর দ্রুতময়তা এবং (৩) নাটকের 
মৌলিক সত্য অক্ষম রেখে প্রচুর স্বাধীনতা । সৃতরাং একাগ্ক নাটকের একটি 
দৃশ্যে আঁভনয়যোগ্যতার কথা স্মরণ রেখে এই সব লক্ষণের সাহায্য নিয়ে এর, 
একটা সংজ্ঞাও আমরা নিরূপণ করতে পার এইভাবে £ 


একাত্ক নাটক হল এক দশ্যে আভনয়যোগ্য, দ্রুত-সঙ্ঘাটিত, বাহ;জ্যবাঁজণ“ত 
এমন এক ধরনের সংবদ্ধ নাটক যার প্রধান বোঁশিছ্ট্য তীব্র একমন7াখনতা, অথচ 
নাকের মোঁল লক্ষণ আবকৃত রেখে যাতে প্রচুর স্বাধশনতা গ্রহণের অবকাশ 
রয়েছে । 

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে একাগ্ক নাটকের এই লক্ষণসমূহ এবং তার 
সংজ্ঞার সঙ্গে সবচেয়ে বোৌশ মিল আছে ছোটগল্পের । এ বিষয়ে কোন কোন 
সমালোচক আমাদের সচেতনও করেছেন । কিন্তু আপাতত সে প্রসঙ্গ উল্লেখের 
কারণ একাণ্ক নাটকের উৎস সম্বন্ধে কিছ মন্তব্য করা । অনেক সমালোচকই 
একাতণক নাটকের উৎস সন্ধানে যান্তা করতে গিয়ে বড় দীর্ঘ পথপারক্রমা করেছেন । 
সংস্কৃত নাটকে ভাপই প্রথম একাঞ্ক নাটকের সূচনা করেন এমন কথা কেউ কেউ 
বলেছেন এবং তাঁর “মধ্যম ব্যায়োগ” পুত ঘটোৎকচ”, কর্ণভার+, উরুভঙ্গ' প্রভৃতি 
নাটকের উল্লেখ করেছেন। এছাড়া কালদাসের পূর্বে আঁবভূত নাট্যক।রদের 
মধ্যে বরর-চর “উভয়াভস।রকা*, শুদ্রুকের “পদ্ম প্রাভৃতক' প্রভৃতির নামও কারও মনে 
পড়েছে । পাশ্চাত্য নাটকের ইতিহাসে তেমনি সমালোচকের মনে হয়েছে, পঞদশ 
শতাব্দীর ইংরোঁজ সাহত্যে একাঞ্ককার আস্তত্ব লক্ষ করা সম্ভব । এসব সংক্ষাতিসূক্ষ 
গবেষণার ফলে একাগুক নাটকের যে বাঁজই আঁবছকার করা সম্ভব হোক, ছোটগজ্প 
যেমন আধ্ানক জীবনের সাহত্য-ফসল, একাও্ক নাটকও তাই। 


একাগক নাটক এবং ছোটগল্প মোটামুটি একই প্রেরণা ও তাড়না, একই সাহত্য- 
প্রযত্ত ও সচেতনতায় সৃষ্ট হয় ॥। জাঁবনের কোন তীব্র আঁভঙ্ঞতা বা গাঢ় অনুভ়ীত 
এ দুয়েরই জন্মদাতা । তীব্রতা বা গাঢ়তা একমুখী সদ্টি না হলে রক্ষা 
করা সম্ভব নয়, তাই একমুখিনতা বা 58178150555 ০1 70112056 দুটি সাহত্য- 
প্রকরণেরই মূল কথা । ছোটগল্পের মতেই একাঙ্ক নাটকে দন্ট থাকে হয় 
একটি বিশেষ চরিনের ওপর, আখ্যানের বিশেষ এক চরম মুহতেরি ওপর, সত্য 
আবিষ্কারের বিশেষ ভাঙ্গর ওপর, বা এই রকমই কোন একক উদ্দেশ্যের ওপর । 
সংবদ্ধতা নাটকেরই অন্যতম প্রধান গুণ, কারণ তার আয়তনু.,সীমত-_একাঞ্ক 
নাটকের ক্ষেত্রে তা লঙ্ঘন করা অমার্জন৭য় শিজ্পস্খলন, কারণ আয়তনের ক্ষুদ্রতর 
সীমা ছাড়াও আবেদনস্‌ষ্টির উদ্দেশামুখিতা তাতে 'বাদ্রিত হরর। ঘ্রিবধ একের 
কথা পণঙ্গি নাটকে বলা হয়েছে, আমরাও তার আলোচমা করেছি। পখার্গ নাটকে 
[তিনাট এঁক্যই অপরিহার্য বলে আমাদের মনে হয়নি, কিন্তু সমালোচক ড. ভট্টাচার্য 


১২২ সাহত্য-প্রকরণ 


একাঞ্ক নাটকে এদের অপাঁরহার্য মনে করেছেন, এবং সংগত ভাবেই । ঘটনা বা 
শরুয়াগত এঁক্য তো বজায় রাখতেই হবে, নইলে একাত্ক নাটকের উদ্দেশ্যই ব্যথ" হয়ে 
যায়, স্থানগত এঁক্য বজায় থাকে তা একটি দৃশ্যের নাটক বলে এবং কালগত এঁক্য 
বজায় না রাখলে ব্যাপারটা অগ্বাভাবিক হয়ে পড়ে যেহেতু নাটকে দশ্যান্তর নেই । 

আধুঁনক জীবনে ছোটগজ্গের মতোই একাণ্ক নাটকের আবেদন তীর, এই 
কারণেও একাগ্ক নাটকের জনাপ্রয়তা বতমানে বোশ হতে পারে । এর উৎস সন্ধানে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহাত্র অততবাক্ষা না চাঁলয়েও বলা যায়, বাংলা সাহত্যে 
এই প্রকরণাঁট উদ্ভবের জন্য আমরা ইউরোপীয় ও ইংরোজ সাহতোর কাছে খণী। 
ইংরেজি নাটক এবং নাট্য-আছ্দোলনের সম্ধানই অবশা আমরা বেশি রাখি, তাই 
বলতে পার ইংলণ্ডে বাস্তববাদ নাটকের প্রাতক্রিয়ায় জন্ম নেয় আহীরশ নবনাট্য 
আন্দোলন ॥। এই আন্দোলনের প্রাণপূরুষ ছি"লন জন 'মালংটন সিনজে, সঙ্গে 
সহযোগদ হিসাবে পেয়েছিলেন বধায়ান কাব ও নাট্যকার ডারট. ব. ইয়েটংস, 
লোড গ্রেগরী, মীন ও"ক্যাসি, সেপ্টজন আরাভন প্রভণতকে । সিনজে-র যে 
একাগ্ক নাটকগযাঁল এই উপলক্ষে রচিত হয় তাদের মধ্যে শদ শ্যাডো অব দাগ্নেন, 
'দ প্লেবয় অব দি ওয়েস্টান" ওয়াল্ড শদ রাইডার্স টু দি সী" প্রভ্ীত। 


ইংরোঁজ একাণুক নাটকে তার ববিধ বৈচিন্র্য ফুটে উঠেছে, অথধি হাম্যান আউজ্ড 
যে স্বাধীনতার কথা বলেছেন তার স্বরপ আমরা ইংবোঁজ নাটকে অনুভব কারি । 
ঘটনার নাটধশয়তা যখন একাত্ক নাটকের উদ্দেশ্য তখন তা কতো রসঘন হতে 
পারে তার উদাহরণ জো কোর-র "হউয়ারস অব কোল” চীরব্রপ্রধান একাত্কের 
মধো উল্লেখযোগ্য বহুপরিচিত নাটক “দা বিশপ-স: ক্যা্ডল:স)ক'_যে নাটকে 
নরমান ম্যাকনেল-এর প্রধান আকষ্ণ গরন্রের পারবত'ন ॥ চারলরপ্রধান একাত্কের 
মধ্যে উল্লেখযোগা জন গল-সংওয়া'র পদ লিটংল, ম্যান”, ডোঁভড স্কট ড্যানয়েশের 
“দা কুইন এ্যাণ্ড 'নস্টার শেক্সপীয়র', আঁনভার কনোয়ের “বেকি শা” লোড 
গ্রেগরীর ণদ রাইীজং অব ৰ মুন? প্রভীত । 

বাংলা সাহত্যে প্রথম একাগ্ক ৭াটক কী, এ িনয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ 
আছে। ড. সুকুমার সেনের মতে অজ্ঞাত নাট্যকার রাঁচত বল্লালী খাত নাটক' 
(১৮৬৮) প্রথম বাংলা একাগ্ক নাটক । ঠিক প্রথম নাটক না বললেও, “দাহিত্য- 
স্দর্শন' গ্রন্থে শ্রীশচন্দ্র দাস এ প্রসঙ্গে গারশসন্দ্রের বিষকেতু” ও প্রহযাদ চারত* এ 
দুটি নাটকের নাম করেছেন। এই মত সমর্থন করেছেন ড. সরোজমোহন মিত্র । 
ড. আশ.তোষ ভট্টাচার্য তাঁর নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্হে 'গারশচগ্দ্রকেই একাঞ্ক 
নাটকের পাঁথকৃং বলেছেন, তবে তাঁর 'নবচিন 'গাঁরশচন্দ্রের “বেলিক বাজার" । 
ধগারশচচ্দ্রেরই “সপ্তমখতে [িসজন*, “সভ্যতার পাণ্ডা* ইত্যাঁদ নাটককেও কেউ কেউ 
প্রথম একান্ক নাটক !হসাবে অভাহত করেছেন । অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে 
পাঁথকৃতের দাবীদার হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (কিং জলযোগ ) এবং 


নাটক ১২৩ 


পআমৃতলাল বস্‌ (চাটুজ্যে বাঁড়ূজো )। এভাবে তািকাবধান্ধর ইচ্ছা থাকলে 
'রাজকৃষ রায়ের ভান্তারবাবন? থেকে শুর্‌ করে রবান্দ্রনাথের বান পয়সার 
ভোজ+ পযন্ত অনেক নাটকের কথাই আমরা স্মরণ করতে পার । তবে বিদেশি 
একাুক নাটকের কথা যাঁদ আমরা মনে রাখি, সঠিক ভাবে এই প্রকরণের আকাতি ও 
প্রকীতর কথা স্মরণ কার, তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে বাংলা একাঙ্ক 
নাটকের প্রথম প্রবনতা মন্মথ রায় । মন্মথ রায়ের প্রথম একাঙ্ক নাটক 'ান্তর ডাক?। 
এরপর বহু একাঞ্ক ন।'টকই তিনি লিখেছেন । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
“চাঁদসদাগর”, “দেবাসুর* কারাগার+, “সাবিন্ী”, মাতৃ-মৃত” খিনা”। শবদৃৎপর্ণা? 
'রাজনটী", রূপকথা? প্রভখত ! মন্মথ রায় ছাড়া বহু নাট্যকারই বাংলা একাঞ্ক 
নাটক রচনা করেছেন, তাঁদের মধো কয়েকজন হলেন প্রবোধ মজ্‌মদার (শুভযান্রা ), 
বনফুল (শিক-কাবাব), শিবরাম চক্রবতণ (চাকার তলে), আঁচন্ত্যকুমার সেনগপ্ত 
(নতুন তারা ), শচীন সেনগণ্ত (ঝড়ের রাতে ) 'দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (দাম্পত্য 
কলহে চৈব ), 'বধায়ক ভট্টাচার্য ( তাহার নাট রঞ্জনা ) প্রভত। 


পউ একটি একাঙ্ক নাটকের বিশ্লেষণ 

একাণ্ক নাটকের প্রকৃতি এবং বিশেষ লক্ষণগ-ুলির পযশ্োচনা করা হল । এবার 
্টান্তসহ তা বাখ্যা করবার জন্য বাংলা একাওক নাটকের পাঁথকৎ মন্ঘথ রায়ের 
একটি নাটকই গ্রহণ করা যেতে পারে । পরাজপয্বাঁ” মন্মথ রায়ের অন্যতম বিখ্যাত 
একাঙ্ক নাটক, দেখা যাক সেটি সার্থক একাগুক নাটক হয়ে উঠ্ততে পেরেছে কিনা । 

'রাজপুরী" নাটকের কাহিনী মন্মথ রায় গ্রহণ করেছেন বৌদ্ধ আখ্যান ভদ্রশাল- 
জাতক' থেকে । এব আখ্যানভাগ মোটাম্যাট এই রকম £ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে 
সম্মান ও প্রাতষ্ঠা লাভ করার জন্য কোশলরাজ প্রসেনাজৎ বিবাহ করোছিলেন 
শাক্য্ৃহতা বাসবক্ষতিয়াকে । নাটক শুরু হয় এখন একটি দিনে যেদিন 
রাজপুরীতে বিরাট উৎমব। একাঁদকে টিত্র মাপের বনন্তোৎসব, অন্যাদিকে কনিষ্ঠ 
কুমার রাজশেখরের তৃতীয় বার্ধক জন্মাতাথ পালন--তার ওপর আবার মাতুলালয় 
থেকে সোঁদনই ফিরছেন ষোল বছরের যুবরাজ 'বরুধক, তাকে নিয়ে আসছেন 
বাসবক্ষণিয়ার পূবপ্রণয়ী সুগায়ক কবিশেখর | উৎসব উপলক্ষে শান্তার পায়ে আবির- 
কুঙ্কুম ছঃইয়ে এনেছেন রাজা, রানীকে বলেন প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তাদের সেই 
পা ধূল বিতরণ করতে । রাণী কিন্তু কৌশলে সে অনুরোধ এাঁড়য়ে যান। 
বাসবক্ষ্িয়া মান-অভিমানের পর রাজাকে বলেন, তিনি জানেন রাজা তাঁকে 
ভালবাসেন না-াববাহ করেছেন শুধয বংশমষযদার জন্য । রাজ্দএকথা স্বীকার 
করলে তান ভালবাসার জন্য আত জানান । 

এরপর সভাগ'হে কাঁবশেখরের গান শুর হবে, রাজা সেখানে যেতে অনুরোধ 
জানান রানণকে | রানী এ প্রস্তাবও এড়িয়ে যান বিরূধকের সঙ্গে আগে দেখা 
করার অজুহাতে । যেতে হয় অগত্যা রাজাকেই একা । কিছুক্ষণ পরে কাঁবশেখর 
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এসে দেখা করেন রানীর সঙ্গে । গণপ্ত বিদ্রোহের খবর পেয়ে রাজা চলে গেছেন 
দুগ্গে রাতে হয়তো ফিরবেন না। রানী খুশী হলেন কবিশেখরের সঙ্গ পেয়ে। 
অতাঁত স্ম:তিচারণায় দুর্বল রাণী কাঁবশেখরকে অনুরোধ জানালেন তাঁকে নিয়ে 
পালানোর জন্য, সম্মত হন না কাবিশেখর- চলে যান রাণীকে ছেড়ে । 

কুদ্ধ রাণী মক ব্লীতদ্বাসকে বলেন কবিশেখরের চোখ উপড়ে আনার জন্য । 
কতা ভুল বোঝে, সে উপড়ে 'নিতে যায় রাজশেখরের চোখ । জীবন বিপন্ন 
করে তাকে বাঁচান কবিশেখর এবং রাণখর আদেশ বুঝতে পেরে নিজের চোখ দুটি 
উপড়ে উপহার পাঠান রাণীকে | ঘন্ত্রণাদগ্ধ রাণী রাজপুরী ত্যাগ করে চলে 
যান বুদ্ধের আশ্রমে | 


এাঁদাকে চরমতম দুঃসংবাদ দেয় 'বরূধক রাজা ফিরে এলে । সে জানায় রাণণর 
আসল পারচয় ॥। রাণী মোটেই শাক্যবংশের মেয়ে নয়, রাজার এক নত'কপর 
কন্যা-প্রসেনাজংকে ঠকাবার জন্যই শাক্যরা এই কৌশল করেছে । বির্ধক 
রাজপুরশীতে ফিরেই শাক্যদের রন্তে বন্যা বইয়ে দিতে বলেছে এবং আনতে বলেছে 
শান্জার 'ছিন্নমুণ্ড । রাজা রাণীর প্রকৃত পরিচয় শুনে রুদ্ধ ও মমহিত | সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁকে তিনি দেন নিবসিনদণ্ড, কিন্তু শোনেন, রানী প্বেচ্ছা-নিবসিন 'নয়ে চলে 
গেছেন । এতে রাজা এবং তাঁর পরত্রদজনেই ব্যথিত হন» দুজনেই ক্ষমা করে দেন 
রাণীকে এবং সংকপ্প করেন তাঁকে ফিরিয়ে আনবেন । ঠিক সেই সময়ই প্রাতিহারী 
স্বর্ণপান্রে এক ছিন্ন মৃণ্ড নিয়ে আসে বছ্ধের আশ্রম থেকে । বিরূধক মনে করেন 
এ ম.ণ্ড শাস্তার__কন্তু আবরণ উন্মোচন করে দেখা যায় তা রাণীর । 


এবার লক্ষণ মিলিয়ে দেখা যেতে পারে সার্থক একাণ্ক নাটকের পযাঁয়ে এট 
উন্নাঁত হয়েছে কিনা । প্রথমত, প্রায় এক ঘণ্টা সময়ে অভিনয়যোগ্য এই একাণ্ক 
নাটকাঁটতে যা শ্রোতাদের মুগ্ধ করবে তা এর উদ্দেশ্যের একমহাঁখনতা । বলগবে 
দীপ্ত রাজা প্রসেনাঁজৎ প্রায় জোর করেই শাক্য বংশের মেয়েকে বিয়ে করতে 
চেয়োছলেন নিজের বংশ গৌরব বদ্ধ করবার জন্য--এর পেছনে প্রেম বা করুণার 
কোন সম্পক ছিল না, সম্পকণ ছিল শ্রয়োজন্রে । শাক্য বংশের মানুষও যে তাই 
এর প্রাতিশোধ নিয়েছে, শাক্য রাজকন্যার পারবে প্রসেনাজতের সঙ্গে 
[বয়ে দিয়েছে রাজার নাচনেওয়ালীর কন্যার-এই সংবাদটি ষোল বছর ধরে গোপন 
রেখে এসেছেন রানী সুকৌশলে । আখ্যানের এই নাটকীয় রহস্য-উন্নোচলই এই 
নাটকীয় উদ্দেশ্যের একমহখিনতা । অথচ সেই সঙ্গে চরিত্রের গভশর অন্তম:খা দন্দব 
নাটকাঁটকে উজ্জী?বত করেছে, কারণ দ্বন্বময়তাই নাটকের প্রাণ। ব্যাপারটা একটু 
বুঝয়ে বলা দরকার । 

রাণণ যে শাকাদ-ীহতা নন, এই গোপন তথ্যটির ওপর সমগ্র নাটকাঁয় আখ্যান 
নিভ“রশীল, কারণ রাজা প্রসেনাঁজৎ জানেন তিনি শাক্যদীহতাকে বিবাহ করে বংশের 
মযদদা বাছ্ধ করেছেন। সংগত কারণেই নাটক শঃরু হয় রাজার বিবাহের দার্ঘাদন 
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পরে, যোল বছরের বিরূধক মাতুলালয় থেকে রাজপুরীতে যোদন ফিরে আসছে 
সোঁদন । নাটকটির নাটকাঁয় গ্রান্ছমোচন যে অন্যন্ থাকতে পারে, এটা বোঝাবার 
জন্যই সম্ভবত রাণীর পাবপ্রণীয় কাবশেখরকে 'বিরূধকের সঙ্গে আমরা দেখতে 
পাই। সভাগহে কাঁবশেখরের গান শুনতে যাওয়ার ব্যাপারে রাণীর অসম্মত 
অথচ রাজা দুগ্গে চলে যাবার পর রাণী যেভাবে কবিশেখরের কাছে নিজেকে 
সমর্পণ করেন--“অসম্ভব | ভুলে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ! কেমন বরে ভূল! 
আমার রন্তমাংসে তুমি জ্ড়য়ে রয়েছো ॥। আমার এই নগ্ন সত্যকে মিথ্যার আবরণে 
আর কতার্দন ঢেকে রাখতে পার ?”-এরপর আর সন্দেহ থাকে না, রাণীর এই 
গোপন প্রণয়ই বোধহয় রাজপুরীতে 'বিপযয়্ি ডেকে আনবে । কিন্তু প্রকৃত ঘটনা 
যে তা নয়, তার প্রথম আভাস নাট্যকার দিয়েছেন মঙ্গলধল প্রজাদের বিতরণ করার 
ব্যাপারে রাণর অসম্মতি দেখিয়ে । আসলে নীচ বংশের কন্যা হিসাবে রাণীর যে এই 
মঙ্গলকর্মে কোন আধকার নেই, সে কথাটি হীঙ্গতের দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে । 
নাটকের দ্বিতীয় হীঙ্গত এর পরেই এসেছে । রাণী রাজাকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে 
উত্তন্ত করেছেন, রাজা তকে কণ জন্য গ্রহণ করেছেন-_তাঁর রূপের জন্য অথবা 
বংশমযার্দার জন্য । তান আকুল হয়ে বলেন, “আমাকে কি তুমি শুধু মানুষ 
বলে ভাবতে পার না? তুঁমও মানুষ আমিও মানুষ--জন্ম আমাদের যা-ই 
হোক না কেন।” 
নাটকের ততাঁয় হীঙ্গত এই বিগত ঘটনার উন্মোটনে যে, কাশশ থেকে আগত এক 
নর্তকী তাঁদের সম্মুখে নৃত্য প্রদর্শনকালে বিবসনা হয়ে পড়লে রাণী তাঁর মস্তক 
মৃণ্ডনের আদেশ দিয়োছিলেন । সাধারণ নর্তকীর কাছে যে আচরণ মোটেই 
অস্বাভাবিক নয়, তার জন্য রাণঈর 'এই অস্বাভাবিক প্রাতীক্য়া কেন, সচেতন দর্শক 
সে কথা ভাবতেই পারেন । 'বশেষ করে, এই ঘটনা স্মরণ করার পরেই রাণধ বলেন 
«--এখন আমার ইচ্ছে হয়-আমিই তার সেই নগ্ন নাচ নাচি- দেহের এই মিথ্যা 
আবরণ 'ছন্নাভন্ন করে ফেলি” প্রকৃতপক্ষে যিনি রাজনত'কীর কন্যা তিনি এ কথা 
বলতেই পারেন এবং নত“কীর অসৌজন্যে তাঁর পবেস্তি আচরণও অস্বাভাবিক নয় । 
নাটকের চতুর্থ হীঙ্গত, কাঁবশেখরের প্রত্যাখ্যানে রাণীর উন্মন্তের মত আচরণ । 
এইসব আচরণের মূলে যে সত্যাঁট রয়েছে_ সমগ্র নাটকে যে সত্যটি উন্মোচিত হবার 
জন্য অপেক্ষা করেছে, তা আমরা শুনি বিরূধকের মখে । এই সত্য জানবার পর 
রাণীর প্রত্যেকটি আচরণের রহস্য আমাদের কাছে সহজ ও স্পন্ট হয়ে আসে । 
এই সঙ্গেই আমাদের মনে রাখতে হবে একটির মধ্যে নাট্যধর্ম যাতে বজায় থাকে 
সে ব্যাপারে নাট্যকার আতমান্নায় সচেতন ছিলেন। বাহরঙ্গ ঘটনা এখানে অনেক 
ঘটেছে, ঘটবেই__কারণ নাটক বলতে কেবল চারপ্রের সংলাপ আমরা বুঝি না, তার 
আচরণ বুঝে থাকি; কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, বাইরের এই সব 
শ্ন্ৰময়তা আসলে প্রতিফালত করেছে চারের অন্তন্্বকেই ৷ অন্তর্ধন্দের সূচক হিসাবে 
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চমকিত বাহক ঘটনাকে গ্রহণ করলে পারলে আমরা নাটকাঁয় দ্বন্দের স্বরূপ বঝতে 
পারবো । রাণ? সবর্দা কেন আচ্ছির, কেন তিনি বিরধকের সঙ্গে কথা না বলে 
অন্য কিছু করতে পারেন না, সে আমরা পরে বাঁঝ । তিনি আশাঙকতা পাছে 
[বর্ধক সত্য সংবাদ জানতে পারে । রাণ? কাঁবশেখরের সঙ্গে পালাতে চান এই 
[মথ্যার প্রলদিবত অধ্যায় টানতে পারছেন না বলে। ন:শংস আদেশ দিতে পারেন 
[তিনি নর্তকীর কন্যা বলে, আবার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন অপরাধবোধের তীব্রতা 
থেকে । হৃদয়-সমহদ্রের ওপরের তরঙ্গভঙ্গ দেখে বিচার করলে নাটকটির প্রাত আবিচার 
করা হবে, চোখের আড়ালে কতো আশ্রয় ধস্ত হয়ে যাচ্ছে তার সাক অন.ভবেই 
এর প্রকৃত নাটকয়ত্ব বোঝা যাবে । 

'দ্বতীয়ত, নাটকাঁটর সংবদ্ধতা ও বাহংল্ায বজনক্ষমতা একাণ্ক নাট্যকারদের 
আদর্শ হতে পারে । অনেকগ্াল কাহনীর ম্োত একাঁট দৃশ্যে সংহত করতে 
হয়েছে মন্মথ রায়কে বিরূধকের রাজপরীতে প্রত্যাবত'ন, রাজার বসন্ত-উৎসব, 
রাণটর সঙ্গে কাঁবশ্খরের অবৈধ সম্পক', রাজার বিরদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র এবং তারপর 
মূল ন।ট্যদদ্দের বিস্তার ৷ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সব কটি ম্তরোত ?তান নিয়ন্ত্রণ করেছেন, 
যে ঘটনার ঠিক যতটুকু গুরুত্ব পাওয়া উচিত তাকে ততটুকুই গুরুত্ব দিয়েছেন । 
রবীন্দ্রনাথের 'মািন৭” নাটকটি যেমন চমাকিত ঘটনা সত্বেও আত সংহতভাবে মাণিনণর 
ক্ষম ক্ষেমংকরে' দিয়ে শেষ হয়েছিল, এখানেও রাণীর ছলমঃণ্ড দেখার পর দুটি 
মাঘ সংলাপ আমরা পাই-- 

“দেহরক্ষী ॥ আশ্রমের প্রথম হত্যা- 

1বরূধক ॥ আশ্রমের শেষ হত্যা-মা | মা!” 

ততাঁয়ত একাঞগ্ক নাটকের ন্রিবিধ এঁক্যকে নিষ্ঠভাবেই মেনে চলা হয়েছে। 
রাজপুরীীর চোহাদির মধ্যে চবিবশ থণ্টার মধ্য এই নাটকের সমগ্র নাট্যাক্য়া সমাপ্ত 
হয়েছে । ক্রিয়া বা ঘটনাগত এঁক্যও রাঁক্ষত হয়েছে এই কারণে বলা যায় যে সবক্ষণই 
একটি টানটান উত্তেজনা এবং রহস্যের মধ্যে নাটক সংঘাটত হয়েছে । সংলাপে ও 
আচরণে কোথাও নাট্যকার এই একাগ্রতা নষ্ট হতে দেননি । 

চতুর্থত, নাটকাঁট অত্যন্ত গাঁতশীল--প্রথম থেকে শেষ পযন্ত দর্শক কোথাও 
কান্ত অন:ভবের বা একঘেয়োমতে আক্ান্ত হবার কোন সুযোগ পান না। 

এইসব কারণেই আমরা বলতে পারি, সার্থক একাও্ক নাটকের লক্ষণ বিচারে 
ম্মথ রায়ের 'রাজপুরখ'কে একটি রসোত্তীর্ণ ও শিল্গপোত্তীণ” একাওক নাটক হিসাবে 


স্বীকীত দিতে হবে । 


ট. উ্র্যাজেডি 


নাটকের অন্যতম প্রধান রসগত বিভাগ ট্র্যাজেডি । গুরুগন্ভীর বিষয়ের যে 
নাটকের শেষে থাকে 'বিগোগব্যথা বা বিষাদ, তাকেই স্হল অর্থে ট্র্যাজোঁড' বলা. 


নাটক ১২৫ 


হয়। এই কারণেই বাংলায় এর পাঁরভাষা বিয়লোগান্ত বা বিষাদান্ত নাটক। কিন্তু 
প্র্যাজোড' শব্দাট আমাদের কাছে এতোই পাঁরচিত ও বহবাবহারে স্বচ্ছন্দ হয়ে 
উঠেছে যে আমরা সাহিতোর অনা যেকোন প্রকরণ সম্বন্ধেও শব্দাটকে প্রায় 
[বশেষণের ম৩ ব্যবহার কাঁর-_যথা প্র্যাজিক কবিতা, উপন্যাসের ট্র্যাজেডি প্রভতি । 
এমনাক জীবনে কোন বিষণ্ন ঘটনা ঘটে গেলে তাকেও আমরা ট্রাণাজক ঘটনা বা 
জীবনের ট্র্যাজোঁড ইত্যাদ আখ্যায় ভাষত কার । ট্র্যাজোঁডব বস্তত লক্ষণ ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে আরস্টটলের পোয়েটিকসহ গ্রন্হে এবং প্রচুর সমালোচনা ও বাদ- 
প্রীতবাদ সত্বেও আজ পর্যন্ত সে আলোচনা সমালোচকদের শিরোভূষণ হয়ে আছে। 
সূতরাং ট্র্যাজেডির স্বরূপ, তার বৌশষ্ট্য এবং নাটকের অন্য রসগত বিভাগের সঙ্গে 
তার পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে আরস্টটলের শরণাপন্ন আমাদের হতেই হবে । তবে 
তার আগে সাধারণভাবে এ সম্বন্ধে দুটি-একাট কথা বলে নেওয়া দরকার । 


বাংলা পাঁরভাষায় প্র্যাজেড ঠিক কী হওয়া উচিত--বয়োগান্ত অথবা বিষাদরন্ত্, 
এ বিষয়ে পারভাষাবদ-গতণ এখনও নিঃসংশয় হতে পারেনান, কিন্তু ট্র্যাজোঁডর মূল 
ব্যাপারটা স্মরণে রাখলে এ বিষয়ে একটা "স্থির সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব ছিল না। 
ট্র্যাজেডি আসলে কোন মানুষের এমন কোন বেদনা বা ভাগ্যবিপ্যয়ের কাহিনী 
যা তার প্রাপ্য ছিল না--অন্তত আপাতদর্ণঘ্টতে । এ ব্যাপারটা তার সাংঘাতিক 
1কছ; করে ফেলার (6% ৫0105 50176110178 0900016) জন্যও ঘটতে পারে, অথব] 
সাংঘাতিক কিছু সহ্য করার ফলেও (65 58611708 50009071718 16111016) ঘটতে 
পারে । কাজেই, যে ভাবেই হোক, আপাত-ীনদেষি একাঁটি মানুষের শোচন?য় 
ভাগ্যবিপযন্নি ও সেই দঃুভেগিই যখন ট্র্যাজেডির প্রাণ, তখন মানহষাঁটর যন্ত্রণা 
দিয়েই ট্র্যাজোঁডর 'বিচার হতে পারে। যাঁদদ মত্যুই সবচেয়ে দুঃখের বলে মনে হয় 
তবে মত্যুকেই আমরা দ্র্যাজিক বলে মেনে নেব, যাঁদ বেচে থাকার যন্ত্রণা মতুযুর 
চেয়েও বড় মনে হয় তখন বে"চে থাকাটাকেই ত্র্যাজক বলে মনে হবে । যেমন ধরা 
যাক, বঞ্চিকমচন্দ্রের “বিষবত্ষ”* উপন্যাস । এই উপন্যাসে প্রথাগত বিচারে এরকম 
মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে কুন্দনন্দিনীর কথা 'চন্তা করলে তার মৃত্যুকে আমরা 
বলবো ত্র্যাজিক, কেন না বেচারির তেমন কোন দোষ না থাকলেও পারবেশ-পারাগ্থিত 
ও অন্য চরিত্রের আচরণের কারণে তাকে কষ্ট পেতে হয়েছে । নামাগ্রক ভাবে চিন্তা 
করলে এই প্রথা ধম“ মেনেই বলতে হবে একটি মিলনান্ত বা কমিক সমাপ্তি ঘটেছে 
উপন্যাসের, কারণ নগেন্দ্রনাথ ও সূর্ধমুখী উপন্যাসের শেষে আবার আগের মতই 
সুখে -ঘরকল্া করতে লাগল গোছের মধুর পরিণাঁত দেখানো হয়েছে । বস্তুত 
ব্যাপারটা তাই ঘটেছে কিনা এ িবষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । কুদ্দমান্দিনী বিবাহের 
পরের দিন থেকেই নগেন্দের রড ব্যবহার সহ্য করেছেশ-ভালো কথা বলতে গিয়ে 
ধমক খেয়েছে, সর্ধমহখার নাম পর্যন্ত তার মুখে সহ্য করতে পারেননি নগেন্দু। 
নগেন্দু যদি বালসলভ আচরণ না করে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মতো এই বিবাহই মেনে, 


১২৮ সাহত্য-প্রকরণ 


খনতেন এবং সূর্ধমহখী সাত্যই যাঁদ মারা যেতেন আগ:নে পুড়ে, তাহলে কুঞ্দর জীবন 
কেমন বিষময় হয়ে উঠতো সে কথা যাঁদ একবারও কেউ চিন্তা করেন তাহলে তাঁকে 
স্বীকার করতে হবে, কুগ্দ মারা গিয়ে বেচে গিয়েছে--বেচে থাকাটা হতো তার 
জীবনের সবচেয়ে বড়ো আঁভশাপ্‌, সবচেয়ে বড়ো ত্র্যাজক ঘটনা । পক্ষাচ্তরে নগেন্দ্রনাথ 
সূযযমুখী পুনমণিলত হয়েছে, কিন্তু সাত্যিই ক এ মিলন [নার্বকজ্প সখের ! 
সূর্যমহখীর মতো স্তী থাকতেও নগেন্দ্রের চিত্তদ্খলন ঘটোছল এবং কুন্দনাঞ্দনীকে 
বিবাহ করবার জন্য তিনি এমন পাগল হয়ে উঠেছিলেন যে বিবাহ না করা পর্যন্ত 
তার নব ঘটোনি-এই ঘটনাটি পুনাঁমশীলত দম্পীতর কেউই কি ভূলতে পারবে ! 
তাদের পরবতণ জীবনে কুন্দনান্দনীর অশরণরশ আস্তত্ব ক মিলনের পথে অলগ্ঘ্য 
ব্যবধান স্ান্ট করবে না-যেমন করোছিল রবীন্দ্ুনাথের গল্পে হরসংন্দরী ও 
নিবারণের মাঝখানে মধ্যবা্তনী শৈলবালার আস্তত্ব ! 

কাজেই আমরা বুঝতে পারি, বিয়োগ বা মততযু ট্র্যাজেডর মূল কথা নয়, 
কাঁহনীর পাঁরসমাঁপ্ততে সেই বিষাদ স্ান্ট হয়েছে কিনা, সেটাই মৃখ্য ব্যাপার যা 
আমাদের মনে ট্র্যাজক সংবেদন সাঁন্ট করবে । সুতরাং 'বিয়োগান্ত নাটক না 
বলে বিষাদান্ত নাটক বললেই ট্র্যাজোঁডর চাঁরন্র ঠিক মতো প্রকাশ পেতে পারে বলে 
আমাদের মনে হয় । 

সংস্কৃত নাটকে ট্র্যাজোড নেই কেন, এ প্রশ্নের উত্তরও এই ট্রযাজক সংবেদনের 
রহস্য থেকেই পাওয়া যাবে । ট্র্যাজোড সংক্ান্ত আলোচনায় আরিস্টটলই এখনও 
গশরোধার্য বলে, ট্র্যাজক সংবেদনের মূল কথা তাঁর রচনার ইংরোঁজ ভাষ্য 
থেকেই স্মরণ করা যাক। তান মাত দুটি শব্দে এটি বোঝাতে চেয়েছেন- 
1010177611090 10015010006, অথাঁথ এমন কোন 10150016006 বা ভাগ্যাবিপষ'য় যা 
কনা আ110611606--যেটা একেবারেই অগপ্রাপনীয়, কোনমতেই তার জীবনে 
প্রত্যাঁশত নয় । এই যাঁদ হয় ট্র্যাঁজক সংবেদন, তবে সংস্কৃত নাটকে তার যে স্থান 
হবে না এতো সহজেই বোঝা যায়। কারণ ভারতীয় ধর্মচন্তার মূল কথা, যেমন 
কম তেমনি ফল-_একি মানূষ যেমন কর্ম করে তেমনই সে ফল লাভ করে, এই 
গন্তার বিরোধী কোন ঘটনা সংস্কৃত নাটকে আমরা দেখাতে পারি না। আর তা 
দেখাতে না পারলে, অথা প্রাপনীয় নয় এমন ফলই মানুষ লাভ করছে, এ ঘটনা 
না দেখালে ট্রাাজক সংবেদনও সূঘ্টি হবে না। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই সংস্কৃত 
নাটকে যথার্থ ট্রটাজোঁড নেই । এমন কি বাংলা পোৌরাঁণক নাটকেও ব্যাপারটা 
ওইখানেই অস্হীবধার সান্ট করেছে । শেকসংপায়রের নাটক দেখে অন:প্রাণত 
নাট্যকার গি'রশচন্দ্রও ট্র্যাঁজক সংবেদন স"ধ্টর ব্যাপারে ছিলেন রক্ষণশীল । তিনি 
জনার জীবনে সূন্দর ট্র্যাজিক উপাদান খংজে পেয়েছিলেন, তাকে অপ:ব দক্ষতার 
ব্যবহার করেছিলেন, অথচ জনার শোচনীক্ন মত্যু্্‌শ্যের পরই এমন একক্রোড় অক 
রচনা করলেন যাতে ভারতীয় ধমার্ঁশেরই জয় ঘোষত হল--পাশ্চাত্য ট্র্যাজিক 
সংবেদন একেবারে 'নিশিহ হয়ে গেল। 


নাটক ১২৯ 
ও আ্যারিস্টটলের সংজ্ঞা ও ভার বিচার £ 


আযারিস্টটল তাঁর “পোয়েটিকস: গ্রন্হের যষ্ঠ অধ্যায়ে ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা 
ধদয়েছেন, বাইওটার তা ইংরোঁজতে অনুবাদ করেছেন এইভাবে-_ 

“4 08560%, 01060, 15 0115 005 11771021001) 01 212 2,011010 01081 15 551100$ 
800 2150, 25 178%11)8 1782201000৩, 0010100190৩ 11) 15611 ) 110 1915086 10 
0155501891৩ 20069301199, ০৪০1, 10100 01001) 1) 36108180019 17 016 
[08015 06 005 ৮/011 7 11) 2. 018109010) 110 11] &. 10817181156 001) ) 10 
100101065 81003108 010 800 681) ড/1)6169/101) 100 20001091151) 105 
40801721515 01 90101, 81000110115, 


এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা ট্র্যাজেডির কতকগ-ল প্রধান লক্ষণ ও বোঁশম্ট্য 
পাই। প্রথমত, ত্র্যাজেডি কোন বিশেষ ঘটনার অনুকরণ । এ থেকে প্র্যাজোঁডিব 
বন্তযগত চারন্রই ফুটে ওঠে, অথাৎ ভাবনাচিস্তার রূপায়ণ নয়, ট্র্যাজোঁড কোন ঘটনার 
অনহকরণ । এই ঘটনারও অবশ্য বেশ কিহ বৈশিষ্ট্য থাকবে বলে তিন সংজ্ঞায় 
বলেছেন, সেই বৈশিষ্ট্যগযলি হল-_ 

(ক) ঘটনাটিকে গ.রুগম্ভীর হতে হবে, কোন তরল ঘটনা নিয়ে প্র্যাজোঁডি রচিত 
হওয়া উাচত নয়। 

খে) ঘটনাট বেশ কিছংটা আয়তনাবশিন্ট হবে, অথাঁধ একেবারে ক্ষতূ্র 
হবে না। 

(গ) ঘটনাটি খাপছাড়া হবে না, তাকে সম্পূর্ণ হতে হবে । এর অর্থ হল 
তার সংস্পম্ট আদ, মধ্য এবং অন্ত থাকবে । 

দ্বিতীয়ত, এর আঙ্গক হবে আনন্দদায়ক উপাদান দিয়ে তৈর । এই উপাদান 
বা 0106107. সম্বন্ধে আরস্টটল এই অধ্যায়েরই পরবতণ পযাঁয়ে আলোচনা 
করেছেন । তান মূলত ছন্দ এবং গীতিময়তাকেই বোঝাতে চান। যে অংশে 
যে রকম ছন্দ প্রয়োজন সেখানে সেইরকম ছন্দ প্রয়োগ করতে হবে, এই তাঁর আভমত। 

ততাঁয়ত, সমস্ত ব্যাপারাঁট লেখা হবে নাটকীয় ভাবে, বর্ণনামৃলক ভঙ্গিতে নয় । 
এই বৈশিষ্ট্য অবশ্য যে কোন নাটকেরই মেনে চলা উাচত। কোন ঘটনা কীভাবে 
ঘটেছে, অন্যান্য চারন্র তার বর্ণনা 'দলে তা নাটক হয় না--নাটকে ঘটনাগীলর 
প্রত্যক্ষ বণনা থাকা প্রয়োজন, তাকেই বলে নাটকণয় উপস্থাপন । 

চতুর্থত, ঘটনাক্রম যেন মানুষের মনে করুণা এবং ভীতির সপ্তার কুরে । ব্র্যাজিক 
সংবেদন বলতে আমরা যা বুঝিয়োছি তা যাঁদ নাটকে ফুটে ওঠে তবে চারন্লের প্রতি 
করুণা আমাদের নিশ্চয়ই জাগবে, এবং সেই সঙ্গে জাগবে ভীতি এই কারণেই যে, 
মানুষ কৃতকর্ম ছাড়াও এই রকমের যল্রণা বা বেদনা ভোগ করে। এই দশ্য 
আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করাই স্বাভাবিক । 


সাহত্য-_৯ 


১৩০ সাহত্য-প্রকরণ 


পঞ্টমত, আমাদের করুণা ও ভীত ইত্যাদি অনুভূতির 'বিক্লেধণ ঘটিয়ে ট্র্যাজেডি 
আমাদের চিন্তে আনন্দ সার করে । আযরিঞ্টটলের এই সংজ্ঞার অন্যানা অংশের 
মত অন:ভূতির শবমোক্ষণ' বা ক্যাথারাসিপ” নিয়েও প্রচুর আলোচনা হয়েছে, কিন্তু 
তার 'বিস্তত পারচয় দেবার অবকাশ এখানে নেই । শুধু এইটুকু বলা যায় 
ক্যাথারাঁসস বলতে মনের সেই রূপান্তরত অবস্থা বোঝানোই সম্ভব যাতে একাঁট 
শোকবহ ঘটনাও মনে আনন্দের অনুভূতি দান করে। সংস্কৃত অলংকারশাস্রে 
রসবাদী কাব্যতাত্তিকগণ চ্থায়ীভাব থেকে 'সাদ্ধলাভ করে রসে পারণত হবার যে 
প্রক্রিয়াকে বুঁঝয়েছেন তার সঙ্গে এর মিল থাকা অসম্ভব নয়। ক্যাথারাঁসসের অন্য 
যেসব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার মধো লোসিং এবং লুকাসের ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য । 

ট্যাজেডির এই সংজ্ঞা দান করেই আরস্টটল তার উপাদানের প্রসঙ্গে এসেছেন 
এবং বলেছেন ট্র্যাজোঁডর অপাঁরহার্য উপাদান ছাঁট_কাহনী বা বত্ত 0919), চার 
(9118180161), বাচন (010002), মনন (0100081)1), দশ্যসঙ্জা (5০6০/৪016) এবং 
গীীতিময়তা (1৩190) 1 উপাদানগীল বলতে সঠিকভাবে কী বোঝায় তাও তান 
বলেছেন । বৃত্ত বলতে তিনি ব্ঝয়েছেন সমগ্র আখ্যানে যে ঘটনাগহীল গ্রাথত হয় 
সেই ঘটনার সমান্ট ও ম্যান্তবন্ধ গ্রন্থনা । চাঁরত্র বলতে তান ঠিক পার্ুপানণদের 
বোঝানান, বাঁঝরেছেন পান্রপান্রীদের সেই বিশেষ মানাবক গুণ বা দোষ যার দ্বারা 
তার চারন্; হয়ে ওঠে । বাচনের অথ খুবই স্পম্ট-0৩ ০0110051000. 01 015 
6:5০ "। এবং গবীতিময়তা তখন এতোই আঁনবার্য ছিল যে তার কোনরকম ব্যাখ্যা 
প্রয়োজন বলেই তিনি মনে করেননি । মননের ব্যাখ্যা প্রয়োজন ছিল বলেই তান যা 
[লিখেছেন তার ইংরেজি ভাষান্তর “70000817019 800. 17 ৪11 0106৮ 9৪5 ৬111০] 
010৮178 ৪ 08106100181 00100 01: 10 07589 ০6, 51001001811 & £910018] (001). 
এই সঙ্গেই দশ্যসজ্জা সম্বন্ধে তাঁর বস্তব্য এটা যেন বাহরঙ্গ-বলাস না হয়ে দ্াঁড়ায়_ 
910900801৩ (01 50286 9010921811096 01 0119 80013) 11056 05 30106 7811 0£ 
096 11015. 


 ট্র্যাক্েডির নায়ক 


্্যাজোঁডর নায়ক কাঁ ধরনের চার হতে পারে এবং তার চাঁরনের কোন- কোন: 
বোশিষ্ট্য সাঁঠক ট্রযাজিক সংবেন ঘটাবার কাজে সাহায্য করতে পারে, এ নিয়ে সুস্পন্ট 
আলোচনা করেছেন আযরিস্টটল । 

প্রথমত, মানুষকে চিন্তিত করার যে তিনাঁট উপায় লেখকের কাছে আছে-সে 
যেমন ঠিক তেমান, সে যেমন তার চেয়ে হেয় এবং সে যেমন তার চেয়ে উন্নত-_এর 
মধ্যে ততাঁয়টিই ট্র্যাজোঁডর নায়কের ক্ষেত্রে আমরা আশা কার, কারণ নায়ক মাঁহমা- 
সম্পন্ন না হলে যথার্থ দ্র্যাজক সংবেদন স্ন্ট করা সম্ভব হয় না। 


নাটক ১৩১ 


দ্বিতীয়ত, ট্র্যাজেডির নায়ককে হতে হবে বিখ্যাত এবং উচ্চাকাওকণী । কথাটা 
একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ । বিখ্যাত এবং এঁশ্বষশালী না হলে ট্র্যাজোঁডর নায়ক হওয়া 
ধাবে না, আযরিস্টটলের এই কথা নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে । আসলে, 
কমেডিতে থাকে একটু নীচু ধরনের মানুষ, দ্র্যাজেডিতে থাকে কিছুটা উচচুধরনের 
মানুষ এটাই ছিল তাঁর বন্তব্য । বিখ্যাত না হলেও ট্রাযাজোডির নায়ক যে হওয়া 
যায়, পরবতাঁকালে তার প্রচুর উদ্ধাহরণ আমরা দেখোছি। উচ্চাকাৎ্ক্ষা অবশ্য 
ট্র্যাজেডির নায়কমান্রেরই থাকা উচিত । যার জীবনের সব আশা শেষ হয়ে গিয়েছে 
বৃদ্ধিবং-ত্তি যার পংগহ হয়ে গিয়েছে, _উদ্বাহরণ হসাবে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে প্রিফুল্ল! 
নাটকের যোগেশের কথা-_তাকে কখনো ট্র্যাজেডির নায়ক বলা যাবে না £ তার অন্তত 
“মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান পুরুষ রাবণের মতো সহ্য করবার ক্ষমতা থাকবে অসীম । 

ততীয়ত, আতিভালো মানুষ বা আতধার্মক ব্যান্ত কখনো ট্র্যাজোঁডর নায়ক 
হতে পারেন না, কারণ এরকম মানৃষের করুণ ভাগ্যাবপর্যয় দেখলে আমরা 
আশাহত হয়ে পাঁড়। তাঁদের দুভগ্যের কাহিনী আমাদের মনে করুণা জাগায় না, 
তামাদের দুঃখে অভিভূত করে ফেলে । অবশ্য এই মত পরবতর্পকালে অনেকে মেনে 
ণনতে পারেননি । 

চতুর্থত, আত মন্দলোক বা শয়তানও ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পানেন না, কারণ 
তাঁর পতন আমাদের কোন সহানুভূতি জাগায় না। তার চেয়েও বড়ো কথা, 
যথার্থ ট্র্যাজক সংবেদনও সূত্ট করা যায় না আত-মন্দ লোকের ক্ষেত্রে। তিনি 
যে ধরনের ভাগাবিপয়েরই সম্মুখীন হোন না কেন, তাকে আমাদের অপ্রাপণাঁয় 
বা 81001511050 মনে হয় না । এই মতটিও পরবতপকালে প্রচুর সমালোচিত হয়েছে । 

পন্মত, ট্র্যাজেডির নায়কের শোচনীয় ভাগাবপর্যয় ঘটার জন্য বাহাক কারণ 
1কছ 1নশচয়ই থাকতে পারে, কিন্তু তার প্রধান কারণটিকে বলা হয়েছে 558008108 
বা আরো সাধারণ কথায় 18810 28৬. গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রধান হ্যামারাশয়াকে 
বলা হয়,এন ০0118, অথাৎ নায়কের আত্মাব*্বাপের প্রাবল্য--তার জন্য তান এতো 
আঁতাঁরন্ত গাঁবত যে দেবতার সাবধানবানীকেও তান গ্রাহ্য না করে নিজের পতন 
ডেকে আনেন । শেক-সৃপীরীয় ট্র্যাজোডতে এটা দেখা যায় নায়কের বিচারশাবপ্রম 
(81101 01100860767) বা অন্তর্নিহিত কোন দুবলতা (28119) হিসাবে ।% 


গ ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও ভ্রমবিকাশ £ গ্রীক ও ইংরেজি সাহিত্য 
্র্যাজোঁডর উদ্ভব যে গ্রীসে, এ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই। আ্যারিস্টটল 


ক এ সম্বন্ধে এবং ট্র্যাঞ্জেডর অন্যান্য বোঁশিত্ট্য বিষয়ে 'বিস্তৃততর আলোচনা 
পাওয়া যাবে লেখকের 'সাহত্য-বীক্ষণ' গ্রন্হে (প্রকাশক ই এস: ব্যানা্জ এাণ্ড কোং 
কলকাতা-৯ )। 


১৩২ সাহত্য-প্রকরণ 


. যখন তাঁর 'পোয়েটিক-সত রচনা করেন তখনই গ্রীক সাহিত্যের বিখ্যাত দ্র্যাজেডি 
রচয়িতা ইস্কাইলাস, সোফোর্রিস, এবং ইউরিপাঁদস প্রাচীন হয়ে এসেছেন । 

ট্রটাজোঁডর উৎপাঁন্ত সম্বন্ধে অনেকগ্ীল মত প্রচালত আছে । গ্র্যাজোঁড' শব্দটির 
আভিধানিক অথ“ ০৪508” বা ছাগগীত বলে অনেকে মনে করেন প্রান 
কালে ডায়োনিসাস দেবতার উদ্দেশে ছাগল বা ভেড়া বালদানের সময় ষে 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো, তা থেকেই প্র্যাজোঁডর উৎপান্ত। 

আর একটি মত অনুসারে ট্র্যাজেডির উৎপান্ত আরো প্রাচীনকালে । অতাতে 
যেসব দীক্ষাবাধ ছিল সেই গুলোই ট্র্যাজেডির প্রাচীনতম রুপ । 


সমালোচক [িজ-ওয়ে তাঁর 00810 017185৩৫$, 1108 50018] 19001006 
(0 01561 "1:8£901819$, নামক বিখ্যাত গ্রন্হে বলেছেন যে ডায়োনিসাম দেবতার 
কাছে ছাগ বাঁপর অনুষ্ঠান থেকে মোটেই ট্র্যাজেডির উদ্ভব নয়, গ্রীকদের পর্ব 
স্‌রীদের পুজা বা মৃতের উদ্দেশে এক ধরনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান থেকেই ট্র্যাজোডি উদ্ভূত 
হয়েছে । অবশ্য প্রযাজোঁড সম্বন্ধে প্রথম প্রথাসদ্মত মআালোচনা আয রিস্টটশই করেন; 
সেই জন্য তাঁর মতই আ'ধকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় । তান বলেছেন, প্রাচীন 
ডিথাইরাম্ব (010)91810) গান থেকেই ট্র্যাজেডির উদ্ভব ঘটেছে । উদ্ভবের পর 
তার 'ববতণন কীভাবে অত্যন্ত ধীরে ধীরে ঘটেছে সে সম্বন্ধে আযারস্টটল বলেছেন 
“[188560% 2.0%810950 0০ ৪10 ৫68£1555, 6৪,010) 06 919116101 01080 5110/9৫ 
1056161 ৮/85$ 10 চো] 09510090. [78116 085560 00100111080 01090118069, 
॥ (0110 115 1180018] 00100. 


প্রাচীন গ্রদক নাটকের 'নিমণিরশীততে পাচাঁট বিভাগ আছে-সবর্পই অবশ্য সমবেত 
সংগীত বা 01078৪-এর একচ্ছর প্রাধান্য । কোরাসের এই প্রাধানা সম্বন্ধে আরিস্টটলের 
মন্তব্যঃ 1116 01010517809 06 16581506025 0100 01 006 201015, 800. ৪. 081 
01 1116 5/17016 8170 23 101111776 11) 026 8০6100. প্রথম ভাগে কোরাসের আগে 
থাকে প্রোলোগ (9:০0109£099)- সেখানে স্বগতোন্তি বা দুই চারঘের কথোপকথনের 
মাধ্যমে নাটকের বিষয়বস্তুর পাঁরচয় দেওয়া হয় । দ্বিতীয় ভাগ প্যারোড (৪৪:9৭03) 
যেখানে গান গাইতে গাইতে সমবেত সংগীতের কুশীলব প্রবেশ করে । তৃতায় ভাগ 
এপিসোডিয়া (89150018), এটি পাঁচট দশ্যে বভন্ত এবং এখানে কোরাস ও 
কিছ; চাঁরন্র নাট্যবস্তুকে আরো বশ করেন | চতুর্থ বিভাগ স্ট্যাসিমা (80851002)- 
এখানে কোরাস একই জায়গায় দায়ে গান করে যায় । সবশেষ 'িবভাগাঁটকে বলা 
হয় এক্সোডাস (2003) । 

এই 'বিভাগ অবশ্য কেবল আক্গকের বোশষ্টাই বোঝায় ॥ গ্রাঁক নাটকের প্রকীত- 
গত বৈঁশিস্ট্যেরও সামান্য পাঁরচয় জেনে রাখা ভালো । 

এককথায় বলতে গেলে গ্রীক ট্র্যাজোঁডকে ধর্মমলক এবং ঈশ্বরের (বিধানের প্রাত 


নাটক ১৩৩ 


নিছ্ঠামূলক বলা যেতে পারে । আমাদের সাধারণ ধারণা, এখানে মানুষকে ঈশ্বরের 
ক্রীড়নক এবং অদ্ট বা অদন্টের দেবতা নেমেসিসের দাস হিসাবে দেখানো হয়েছে ॥ 
কিন্তু এ ধারণা যে ঠিক নয় তাস্কাইনবার্গ-সহ অনেক পণ্ডিত সমালোচকই দেখিয়েছেন 
কিছ; বিধান আছে যা ধনশয় বলে নয়, স্বাভাবিক ও নোতক দিক থেকেই লঙ্ঘন 
করা উচিত নয় । কোন মানুষ যাঁদ তা লঙ্ঘন করার চৈথ্টা করে তবে ঈশ্বরের রোষ 
তার ওপর নেমে আসে-_মোটামযীটি এই হল গ্রীক ট্রযাজোডর অন্তর্গত সত্য। যেমন 
সোফোর্রেসের বিখাত নাটক 'ইলেকট্রা+য় একদা ক্লাইটেমনেস্ট্রা স্বামী 
হত্যা করে যে অন্যায় করোছলেন, তার প্রাতশোধ নিয়েছে তাঁরই দুই ছেলে 
ওরেস্টাস এবং ইলেকত্রা তাদের মাকে হত্যা করে এবং এ কাজে দেবতা আপোলোরও 
পুরোপহীর সম্মতি ছিল । গ্রিক ট্র্যাজোঁডর অন্যান্য বোশঘ্ট্য নীতগভ' বাক্যের 
সমাবেশ, অলংকৃত ভাষা, নাটকে একটা প্রশান্ত পারবেশের স:ম্টি, ধ্বংসাত্মক কিয়া 
মণ্ে প্রত্যক্ষ ভাবে না দোখয়ে তার বর্ণনা দেওয়া প্রভাতি । 


প্রসঙ্গত রোমান ট্র্যাজোঁডর কথাও বলা দরকার । রোগান নাটক ও সেনেকান 
ট্যাজেডি কথাদাট প্রায় সমার্থক হয়ে এসেছে, কারণ প্রাচীন নাট্যকার সেনেকা 
(থীম্ট পূব ৪ সাল থেকে ৬৫ খ্রীষ্টাব্দ ) যে ট্র্যাজেডিগযীল লিখেছেন, পরব 
কালে তা ইংরেজ নাট্যকারদের আদর্শ হয়ে উঠেছে । তাঁর লেখা দশাট নাটকের 
কথা জানা যায়, এগ্ল হল 'মাঁডয়া, ফায়েড্রা, অয়াদপাউস. আগামেমনন 
প্রভৃতি । রোমান বা সেনেকার ট্র্যাজেডিগুল 'ছল বস্তু তাধমণ, সেজন্যই সমালোচক 
আযান্রামস: বলেছেন, 49606080 8850 ৬85 /110060. €0 ০০ 1601660) 18001 
[11811 2016৫. 


ইংরোঁজ সাহতোর মধ্যযুগে গ্রীক ট্র্যাজোঁডর প্রভাব প্রায় কিছুই দেখা যায় না। 
সেই সময়ে যেসব নাট্যগাথা পাওয়া যায় তার মধ্যে লোকপাহত্যের লক্ষণ প্রবল । 
ইংরোঁজ ট্র্যাজোডর গৌরবময় ষূগ বলা যায় এীলজাবেথাঁয় ঘৃগকে 1 এই সময়ে সেনেকার 
নাটক দুটি ধারায় ইংরোজ নাটককে প্রভাবত করে । একটা ধারাকে বলা যেতে পারে 
সেনেকার আদর্শে প্রথাগত ট্র্যাজেডি যেখানে কোরাসের একি উজ্লেখযোগ্য ভূমিকা 
আছে, নাটকের '্রিবিধ এঁকাকে দটভাবে মেনে চলা হয় এবং আলংকারিক ভাষা 
ব্যবহার করা হয় সযত্তে । এর একেবারে প্রাচখন উদাহরণ স্যাকাভল এবং নটটনের 
লেখা 'গবেডাক' নাটক । অনা ফে ধারাঁটর উদ্লেখ করা হয়েছে তাকে সাধার্ণ- 
ভাবে বলা যায় প্রঁতশোধমূলক ট্র্যাজেডি বা রন্তক্ষয়ী ট্র্যাজোঁড | ,সেনেকার যেসব 
নাটকে প্রাতাহংসা, হত্যা, রন্তপাত, নৃশংসতা ইত্যাদি আছে, তাই এই ধারাটির 
আদর্শ । কত্ত সেনেকা যেখানে বর্ণনার মাধ্যমেই এই বাঁভৎস ব্যাপারগাল 
সেরেছেন, গালজাবেথাঁয় ষুগের নাটাকারগণ সেখানে এই রোমহর্ষক দশ্যগল 
মণ্চের ওপরেই নিয়ে এসেছেন । এই ধরনের ইংরেজি ট্র্যাজেডির মধ্যে উদ্দেেখ করা 


১৩৪ সা'হত্য-প্রকরণ 


যার টমাস কাঁডের পদ স্প্যানশ প্রাজোড”, মালোর শদ জু অব মালটা” এং 
শেক-সপাঁয়রের টাইটাস আ্যানড্রোনিকাস'_অবশ্য এই ধারাতেই এসেছে তার 
অমূল্য স-ম্টি "হ্যামলেট? । 


১৫৮৫ থেকে ১৬২৫ থশন্টাব্দ, প্রায় চ্গিলশ বছরের এই কালসীমার মধোই 
ইংরোঁজ ট্র্যাজোঁডর খ্যাত শ্রথ্টা্দের আবিভবি ঘটোছল, যেমন মালোঁ, শেক-সপাঁয়র 
চ্যাপমান, ওয়েবস্টার। বোমন্ট, ফ্রেচার, ম্যাসিঞ্জার প্রভীতি। এদের অনেকেই 
আারস্টটলের 'নর্দেশিত আদর্শ মেনে চলেনান, শেক-সপীয়র তো ননই--এবং সেই 
কারণেই আমরা গ্রীক নাটক ও শেক্স্পীরাীয় নাটকের দাটি আদর্শ লাভ করেছি। 
যেমন ধরা যাক “ম্যাকবেথ? নাটকের কথা । একাঁট ভালো মানুষ বিচার" দ্রমের 
জন্য ভাগাবপযয়ের সম্মখীন হলেন--একথা ম্যাকবেথ সম্বন্ধে বলা যাবে নাঃ 
তবে আঁতরিস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ তাঁকে নিশ্চয়ই বলা যায় । আযারস্টটল বলেছেন 
আত মন্দলোক ট্রাজেডির নায়ক হতে পারেন না, কিন্তু “রচার্ভ দি থার্ড নাটকের 
নায়ককে কোন মতেই আতি মন্দ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। অবশ্য 
সব নাটকেই যে শেকনপীযর়র আারপ্টটনের নিদেশি লঙ্ঘন করেছেন এমন 
নয়, যেমন “ওথেলো' পুরোপ্ার আারস্টটলণয় ধারণাকেই সমর্থন করে। 
এলিজাবেথীয় যুগের ট্র্যাজেডতে আর একটা জিনস এলো যা আিস্টটলের 
পক্ষে ভাবা সম্ভব ছল না, সেটা হচ্ছে ট্র্যাজোঁডর মধ্যে হাস্যরসাত্মক 'কছু অংশ 
পরে যার সাধারণ নান হয়েছে “কাঁমক 'রালফ”। পরবতাকালে রেস্টোরেশন যুগে 
মহাকান্য এবং ট্র্যাজেডির মাঝামাঁঝ একটি প্রকরণের উদ্ভব হয় যাকে অবশ্য 
ট্যাজোঁড়র একটি প্রকারভেদ বলাই সংগত, এর নাম মহাকাঁবাক ট্র্যাজেডি । 

অন্টাদশ শতকের আগে পযন্ত ইংরেজি ট্র্যাজোঁডগাঁল পদ্যেই লেখা হয়েছে এবং 
অঙ্ভ্ঞাত নাটাকার-রাঁচত 'এ ইয়কর্শায়ার ট্র্যাজেডি-র মতো ব্যতিকমী নাটক বাদ 
দিলে 'তারা বিখাত ও উচ্চশ্রেণীর মানুষকেই নায়ক 'হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে । 
অষ্টাদশ শতকেই আমরা গর্ামাধামে লেখা নাটক পাই এবং এক ধরনের ট্র্যাজেডি 
পাই যাকে বলা হয় গ্ডোমোঁস্টক ট্র্যাজোঁড' যেখানে সাধারণ মানুষও নায়কত্ব করতে 
পারে। উদাহরণ হিসাবে জর্জ লিলো-র শখ লগ্ডন মাচেশ্টি নাটকের নাম করা 
যায়। এরপর থেকে গদ্যে বহু বিখ্যাত ট্র্যাজোঁডই লেখা হয়েছে । মধ্যবিত্ত মানুষ 
কেবল নয়, শ্রজীবা মানষকে নিয়েও লেখা হয়েছে ট্র্যাজেডি । একেবারে আধুনিক 
কালে লেখা নাটকের মধো বিশ শতকের বিখ্যাত নাট্যকার আথার মিলায়ের এছ 
ডেথ অব এ সেলসম্যান” (১১৪১ ) নাটকের উল্লেখ করা যায়, রূপান্তরের মাধ্যমে 
আমাদের কাছেও যার আভিনয় অত্যন্ত পরিচিত । এর নায়ক উইলি লোম্যানের 
সঙ্গে আমরা যে সহানুভূতির বন্ধন অনুভব কার তার প্রকীতি আ্যারস্টটলের ৭৫0 
110 £6৪+-এর চেয়ে কিছ স্বতন্ত্র । এসব থেকেই সম্ভবত প্রথাবাহভূত নায়ক বা 
48001-1)৩1০-র ধারণা গড়ে উঠেছে এইসব প্রতিবাদী নাট্যকারদের সৃদ্টিতে 


নাটক ১৩৬ 


স্যামুয়েল বেকেটের “ওয়েটিং ফর গোদো" নাটকে ভ্গাাদ্দামর ও এস্ট্রাগনের কথা 
ভাবলেই এই “আ্যাশ্টি-হরো”-র ধারণাটি বোঝা যাবে । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইংরোজি ট্র্যাজোঁডর ধ্যান-ধারণা অনেক পালটে 
গেছে। প্রাগীন নাটকের নব্য রুপায়ণ যেমন ঘটেছে তেমান পরাক্ষা-নরাক্ষাও 
চলেছে কম না। উদাহরণ হিসাবে ইউাঁজন ও"'নখলের “মোর্নিং বিকামস ইলেকষ্রা। 
বা এীলয়টের কাব্যনাটা 'মাডরি ইন দা ক্যাঁথড্রাল'-এর উদ্লেখ করা যায়। 

বাংলা সাহতো ট্র্যাজোঁড়র উদ্ভবের সঙ্গে মধ্যযুগীয় বাংলা লোকসংস্কৃতি 
যাঘাগান বা পাঁচালির বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই বলেই নাধারণভাবে মনে করা হয়, 
তবে যারাপালায় সংগীতের আধকো কোরাসের কথা মনে পড়তে পারে। 
তার চেয়েও বড়ো কথা, কোরাস যে কাজাঁট সম্পাদন করতো, যান্লাপালায় সে কাজ 
দীর্ঘদন করে এসেছে বিবেক নামক একাঁটি চারত__সংগীতেরই মাধামে। তবে সেই 
সঙ্গে এ কথাও ঠিক ঘে সংস্কৃত নাটকেই যখন প্র্যাজেডির উত্তরাধিকার নেই তখন 
ইংশেজত্র থিয়েটার ছাড়া বাংলা নাটক ট্র্যাজেডির আদর্শ আর পাবে কোথা থেকে! 

বাংলা সাহত্ে প্রথম ট্্যাজোড রচনার প্রচেত্টা 'বশীভশীবলাস, লেখক জি. সি. 
গপ্ত, শ্রদ্ধেয় সৃক্মার সেনের অনুমান পুরো নানাঁটি গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত । রচনা 
অমাঁজণত এবং 'বশঙ্খল হইলেও বিষাদান্ত নাটক-রচনায় প্রথম প্রচেষ্টা বাঁলয়া 
কণতণবল।সের এতিহাসিক মূল্য আছে'_ এই আভমতও তাঁর । 

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজোঁড 'হসাবে স্বীকার করা হয় মধুসূদন 
দত্তের 'কিষণ কুমার?” নাটক'কে । এই নাটকে অবশ্য শেকসপীরীয় আদর অপেক্ষা 
গ্রীক নাটকের আদশ'ই বোঁশ দেখতে পাই আমরা । অপাপাবদ্ধা তরুণ কৃষ্ণকুগারীর 
আহ্বানে তার নিজের কোন 'বিচারাবিদ্রম বা ৪110 আমরা দেখতে পাইন- মনে 
হয়েছে যেন অপাঁরহার্য নিয়তি তার জীবনকে 'বিষময় করে তুলেছে । সমালোচকগণ 
বোধহয় সেই কারণেই ইউরিপির্ঘসের ইফিগেনিয়া” নাটকের সাদশা দেখতে 
পেয়েছেন কৃষ্ণকুমারর সঙ্গে! তবে শ্যারস্টটলীয় ধারণার বাইরে গিয়ে এখানে 
ধনদাস-মদানকা বাত্তান্ত নিয়ে নাট্যকার বেশ কিছুটা ০০11০ 76116? তোর করেছেন । 
একই সঙ্গে বাংলা নাটকের আদি যুগে রাচিত দীনবন্ধু মিল্রের 'নীলদর্পণ? নাটকের 
উচ্েখ করতে হবে। ্র্যাজোডর আদ্শে তাকে খুব উচ্চাসন দেওয়া ধাবে না, 
যদিও এর এঁতিহাসিক মূল্য অসাধারণ এবং জনাপ্রয়তার 'বিচারেও প্রথন যুগের 
কোন নাটক এর সঙ্গে তুলনায় হতে পারে না। 

দ্বিতীয় পবেৰ নাট্যকারদের মধো গিরিশচন্দ্র ঘোষ শেক-সংপীরীয় নাট্যাদশে 
[বিশ্বাসী ছিলেন । প্রচুর নাটকের মধ্য তাঁর পৌরাণিক নাইন যঁদও সংখ্যায় 
বোশ- প্রফুজন”, হারানাধ', বালদান* প্রভীত সামাজক ত্র্যাজোডও তান রচনা 
করেছেন । পরবতধকালে 'দ্বজেন্দ্লাল রায় এীতহাঁসক নাটক রুচনায় যথেষ্ট 
প্রাতিভার পাঁরচয় 1ঘয়েছেন, তার মধ্যে ঠিক? ট্্যার্জেডও আছে । 'সাজাহান' ও 


১৩৬ সাহতা-প্রকরণ 


“নূরজাহান? তাঁর দুটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডি । গিরিশচন্দ্র তরি পৌরাণিক নাটকে, 
গোরশ ছন্দ বাবহার করলেও সামাঁজক নাটকে বিশুদ্ধ গদ্যই বাবহার করেছেন । 
কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যভাষা একেবারেই পদ্যগন্ধী, যেমন 'নরজাহান" নাটকে 
জাহাঙ্গীরের সংলাপ--“সেদিন গবাক্ষপথে দেখলাম কি সে মাত !-যেন তুষারের 
উপর উষার উদয় ; যেন স্তব্ধ নিশীথে ইমনের প্রথম ঝগু্কার ; যেন মনুষ্যের প্রথম 
যৌবনের প্রেমের প্রভাত |” 

রবশন্দুনাথ ট্রাজোঁড চেতনাতেও ছিলেন বিশিষ্ট, বিশেষ ও স্বতন্ ভাবে বিচার 
না করলে এর মৌলকত্ব বোঝা সম্ভব নয়। তাই প্রকরণের আলোচনায় তাঁর 
নাটক ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। খবসক্জন' নাটককে আমরা তাঁর প্রথানৃসারী 
সবগ্রেষ্ঠ ত্র্যাজোঁড বলতে পার । অন্যান্য ট্র্যাজোঁডতে তান যে শেকসংপীয়রকেই 
অনহসরণ করেছেন একথা তিনি আভাসে বলেছেন, তবে মালিনী নাটকে 
গ্রীক নাট্যরীতর প্রভাব 'বাঁশম্ট গ্রীক সাঁহতোর সমালোচকগণও লক্ষ 
করেছেন। রবীন্দ্ু-সমসামায়করদের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসা 'বিদ্যাবনোদ 
নাটাকার 'হিসাবেও সমর্থ ছিলেন, ট্র্যাজোডর লেখক 'হসাবেও । পরবতাঁকালে 
লাটক এবং ট্র্যাজোড রচনায় যাঁরা খ্যাঁতমান হয়েছেন তাঁদের কয়েকজন 
হলেন নাশকান্ত বসু (“দেবলাদেবব* ), বরদাপ্রসম্ন দাশগুপ্ত (মশরকুমার৭? ), 
মন্মথ রায় (“জীবনটাই নাটক" )» যোগেশ চৌধুরী ( “সীতা” ) শচীন সেন (্গারক 
পতাকা? ), বিধায়ক ভভ্রাচার্য (মাটির ঘর? )। 

বাংলা নাটকের জাত বদল হয়, নবনাট্য বা গণনাট্য আন্দোলনের সময় । 
ইংরোজ নাটকে যাকে বলে 8001-051০, সেই প্রথায় জনসাধারণকে প্রাধান্য দিয়ে 
11855-0680 বা গণনাট্য দেখা যায়। এই পযাঁয়ে সব নাটকেই যে ট্র্যাজেডি 
এমন নয় । তবে 'িক্ষমীপ্রয়ার সংসার” “ছেড়া তার” প্রভৃতি কিছ ভালো ট্র্যাজেডি 
এই সময় লেখা হয়েছে । বিজন ভট্টাচার্য এবং তুলসী লাহড়ন 'ছলেন এই সময়ের 
দুজন শীল্তমান নাট্যকার | এই ধারায় পরে আভনেতা-নিদে' শক নাট্যকার উৎপল দত্ত 
1িছ- ভালো নাটক রচনা করেন । 

নাটকের আধনক পযয়িকে অনেকে দীন মনে করেন। বিখ্যাত াদেশশ 
নাটাকারদের রচনার অনুবাদ রপান্তর বা ভাবান:সরণে লেখা নাটকের সংখ্যা 
এখন বেশ, তবে মৌলিক ট্রাজোঁডও একেবারে নেই তা নয়। বুদ্ধদেব বসুর হাতে 
জন্ৰ হয়েছে কাবানাটোর এবং রাম বসু, আলোক সরকার প্রভৃতি কবি.“র হাতে 
এই শ্রেণীটি সম-দ্ধ হয়ে উঠেছে । 


গু একটি বাংল ট্র্যাজেডির বিশ্লেষণ 


ট্যাজোভর সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন লক্ষণ সম্পকে যা আলোচনা আমরা এতোক্ষণ 
করলাম তার আলোকে একটি বাংলা ট্র্যাজেডির শিল্পসার্থকতা বিচার করা যেতে 


নাটক ১৩৭ 


পারে । বাংলা নাট্য সাহতোর স্বাঁকৃত প্রতিভা গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং 'জনা' তাঁর" 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকণীর্তি | সুতরাং বিচারের জন্য এই নাটকাটিই আমরা গ্রহণ করবো ॥' 

'জনা+ নাটকের কেন্দ্রীয় চার রাজা নীলধবজের পত্নী জনা এবং তার ট্রাজোঁডিই 
যখন নাটকের ঈ্সিত তখন এঁটকে ইংরোজ ট্র্যাজোঁডর আদশে 91১৩-088৩৫5 ধরনের 
নাটক ভাবাই ভালো । মহাভারতের বারশ্রে্ঠ অর্ন অধ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন এবং 
'দিগ্বিজয় করার উদ্দেশো সেই অশ্ব নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যপরিক্রমায় বার হয়েছেন 
অজর্ন ও কৃষ্ণ। তাঁরা নখলধবজের রাজ্যে উপস্থিত হয়েছেন, এই খবর জানিয়ে 
আগ্রদেব রাজাকে অনুরোধ করেন শ্ত্রীকষ্ণকে পৃজোপচারে বরণ করে নেবার জন্য । 
রাজোোর সকলেই এই প্রস্তাবে একমত, শুধ জনা এ কথা মানতে পারেননা। তিনি 
বলেন, শ্রীকৃষ্ণ যাঁদ পূজা পাবার জন্যই তাঁদের কাছে মাহজ্মতঁ পৃরগতে আসতেন 
তাহলে তকে বরণ করে নিতে তাঁর িছুমান্র আপাতত ছিল না, কারণ তিন 'নজেও, 
কম হাঁরভন্ত নন। কিন্তু তিনি বলেন, “হরিভান্ড নহে রাজা হীনতা স্বীকার |” 
শ্রীক এখন ঈশ্বর হিসাবে এখানে আমছেন না, 'অরিরপে নারায়ণ আসিয়াছে 
ঘরে ।' সংতরাং তাঁকে যাঁদ যহন্ধক্ষেত্েই আহহান না জানানো হয় তবে ক্ষার ধমেরি 
অসম্পন্ন ঘটে । জয়-পরাজয় মানুষের হাতে নয়, কিন্তু শ্রীকফের এই রণের আহ্বান 
উপেক্ষা করা কোন ক্ষািয় বীরেরই উচিত নয়। 

জনার এ কথা সকলে অগ্জাহা করে, করতে পারে না মাতৃভন্ত ও তাঁর বীরপূ্র 
প্রবীর ! প্রবীর অজরনের অধ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব আটকায় এবং অজর্নের সঙ্গে যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হতে সে তিলমান ভাঁত নয়, কারণ মাতৃভান্ত তার অপারসীম-_'মাতনাম 
কবচ আমার এবং সে জানে মায়ের যাঁদ আশীবদি থাকে--ধার তোর পদ ধাল 
শগ্কূরে না ডর । সকলে প্রবীরকে নিবত্ত করার চেষ্টা করে, যক্দের অশ্ব 'ফাঁরয়ে 
দেবার পরামর্শ দেয়, কিন্তু জনার কথা--রণে যেতে পুনে আমি কড়ু না বাঁরব ।, 
শেষ পযন্ত প্রবীরের সঙ্গে অজর্নের যৃদ্ধ হয় এবং বোঝা যায় এই যুদ্ধের প্ররোচনাও। 
কৃষেরই পারকপনা, কারণ--পমহাবাঁর প্রবীর না পতন হইলে । 

পাণ্ডবের সমকক্ষ বীর রবে ভবে 1 

কাজেই প্রবীরের সঙ্গে অজনের যনদ্ধ হয়, অন্যায় ভাবে ছলনাময় কৃষ্ণ তার সমস্ত 
শান্তি হরণ করে নেন, অজ:নের হাতে সে নিহত হয় এবং জনার রোষবাহ থেকে কেমন 
করে অজন্ন নিজেকে বাঁচাবে, সে উপায়ও কৃষ্ণ বলে দেন অজর্নকে । অসহায় জনা 
শেষ অবলম্বন হিসাবে অনুরোধ জানান ভাইকে কৃষ্ণের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার 
জন্য । ভাই অসম্মত হওয়ায় শেষপর্যন্ত জাহবীর জলে জীবন, বসন করা' 
ছাড়া কোন উপায় তাঁর থাকে না। কোড় অধ্কে অবশ্য দেখা যার জনার যাবতীয় 
ক্লেশের অবসান ঘটেছে--[তনি প্রসন্ন ম:খে মাতা জাহ্বর কোলে বসে আছেন । 

আযারষ্টটলের ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা হিসাবে বিচার করলে আমরা বলতে পাঁরি-- 

(ক) ঘটনাটি যে গুর: গম্ভীর এ বিষয়ে কোন সঙ্দেহ নেই । অন্য সকলে যখন! 


৬১৩৮ সাহিত্য-প্রকরণ - 


শান্তর আবেগে প্রবাহিত তখন য্যন্তির বাঁলগ্ঠতায় জনা নিজের চিন্তাশান্তকে অটল 
রাখতে পেরেছেন । ক্ষান্র ধমের সঙ্গে ভান্ত ধর্মের এই সংঘাত যথার্থ ট্র্যাজেডির 
উপযস্ত বিষয়, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই । 

(খ) নাটক হসাবে এট স্বঙ্পায়তন নয় । 

(গ) একাঁট পগঙ্গি ট্র্যাজেডি গাঠত হবার মতো আয়তন এই নাটকের আছে। 
এর সংস্পন্ট আরম্ভ আছে, দ্বন্দময়তায় কাহনীর স্পঙ্ট নাট্যদেহ আছে এবং একটি 
স্নাষ্ট উপসংহারও আছে । 

(ঘ) জনা নাটকের গঠনশোৌল বা ভাষার আলোচনা পৃথকভাবে করা 
অর্থহীন। মোটামুটিভাবে বলা যায় গিরিশচন্দ্র তাঁর নাট্যভাষা সম্পর্কে সচেতন 
1ছলেন এবং চাঁরন্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারে সমর্থ ছিলেন । শুধু গোঁরশ ছন্দের 
আব্কারক হসাবে নয়, চাঁরন্রের মানাসকতা এবং বন্তবোর প্রকীতি অনুযারশ ভাষা- 
পাঁরবর্তনে তিনি দক্ষ ছিলেন । সেই জন্যই প্রবীরের মুখে যখন দিয়েছেন উচ্ছ্বাসত 
সংলাপ, 'বদষকের মুখে তখন বেখেছেন দ্যর্থবোধক সরস সংলাপ । সাধারণভাবে 
গদ্য সংলাপে ঘটনা এগিয়ে চলে, অথচ যখনই তা ভাবগদভীর বা আবেগাবহহল হয়ে 
পড়ে তখনই ভাষা পারিবাততি হরে যায় গদ্যমাধামে । প্রকীতি অনুযায়ী এই 
ভাষারীতির পরিবতন সব্রই যে স্বাদ হয়েছে তা নয়, কোথাও তা রসাভাসও 
ঘাঁটয়েছে। দ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় জনার মান্তত্কবিকীতির সময় এই 
সংসংবদ্ধ নংলাপ-_ 


“যথা নাবড় আঁধারে 

ঘোর রোলে পরমাণু ঘৃণণমান । 
যথা জড় জড়মায় প্রকীতি জাঁড়ত 
ঘোর ধম মাঝে 

চলে প্রলয় জীম্‌ত শ্রেণী 
বজ--আগ্রধারা ঝরে |” 


তবে এগদলিকে ব্যতিক্রম হিসাবে মেনে নেওয়াই ভালো । 

(ও) ট্র্যাজেডি সাথকি করে তুলতে হলে যে বর্ণনামূলক রীতি বজন নাটকাঁয় 
রীতি, অথধ্প্রত্যক্ষ ঘটনা-সংঘটন মূলক রীতির দিকে নজর রাখতে হয়, 'জনা' নাটকে 
সব তা নাট্যকারের স্মরণ ছিল । এই নাটকে প্রবীরের সঙ্গে জুনের যু, মোহিনী 
মায়ার প্রবীরের বর্ষ ও তর ধনুক অপহরণ, প্রবীরের মতা, পাপ্শোকে উন্মাদনী 
জনাকে সামলানোর প্রাণ বিসর্জন ইত্যাঁদ সমস্ত ঘটনাই নাট্যকার প্রত্যক্ষভাবে 
দেঁথয়েছেন, অন্য চরিত্রের মুখে বর্ণনা করেনান । 


(5) যে নাটকাঁর় ঘটনাগ্ীল দেখানো হয়েছে তা আগাদের মনে করুণা ও 
সহানুভূতির সগ্চার করে কিনা--এ প্রশ্নাট ট্র্যাজোঁভ-বচারের পক্ষে সম্ভবত সবচেয়ে 


নাটক ১৩৯ 


শ্গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ওপরই যথার্থ ট্র্যাজক সংবেদন নির্ভর করে। জনার 
মানসিকতার যে দ্বন্ধ অনাবৃতভাবে এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে তাতে তার প্রাত 
করুণা ও সহানুভূতি আমাদের মনে নিশ্চয়ই জাগবে । সকলেই যখন কৃষের প্রাত 
! ভাঁম্ততে আপ্রত তখন জনা যে যণান্ততৈ কৃষ্ণকে প্রীতিদ্বন্ী 'হিসাবে পেতে চান বা 
[পুত্রের রণস্পহা সমর্থন করেন তা আমাদের কাছে যবুক্তিগ্রাহ্য বলেই মনে হয়। 
নিজের য্যান্ততৈ অটল থেকে বহর বিরহন্ধে একা তান যেভাবে সংগ্রাম করেন তাতে 
2906068019 ০01 00106 59776171078 €671916 যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি প্রবীরের 
মতাতে এবং ভাইয়ের প্রতাখানে ফুটে ওঠে তাঁর 58261785 0£ 50116110108 
; €6101015 ; তাই চ'রন্রাটর ত্র্যাজক উপাদান এবং সানয়ন্তিত ভাবে তার ব্যবহারের প্রাতি 
কোন সন্দেহই আমাদের থাকতে পারে না। গঙ্গার জলে তাঁর অসহায় আত্মহত্যা 
ট্যাজোঁডর উীদ্দস্ট 019 এবং £9৪1 দুইই জাগয়ে তোলে আমাদের মনে । 


শুধু অসাবধা এই যে, নাটকাঁট যেখানে শেব হলে আমরা তাকে নির্দিধায় 
একটি মহৎ ট্রাজেডি হিসাবে স্বীকার করে নিতে পারতাম, গিরিশচন্দ্র সেখানে 
নাটকটি সমাপ্ত করেননি ॥ তান পৌরাণিক নাটক হিসাবে 'জনা-র প্রাতি সাবচার 
করতে গিয়ে এর পরেও একট ক্লোড় অঙ্ক সংযনন্ত করেছেন এবং তাতেই ট্র্যাজিক 
সংবেদন দ্রুত পারবাতিত হয়েছে । জনার সুবিশাল প্রাতরোধ, অপারমেয় যন্তণা 
এবং ট্র্যাজক সমুল্লাত একেবারে হাসাকর হয়ে যায় যাঁদ এ সমস্ত মতঠলণলাই 'প্রপণ্চ, 
হয়ে দাঁড়ায় । কৃষ্ণ এই বলে সান্তনা দিতে পারেনযে জনা এখন নহে আর 
পুতশোকে উদ্মাদনী'কন্ত্ব পুঘ্রশোকের যে বেদনা আমাদের মনে ট্র্যাজক 
অনহভীতির গভীর দাগ রেখে যায়, তা কিন্তু তাতে সান্তনা লাভ করেনা । ফলে 
কোড়অপ্কক পূরাণ ও ধর্ীপ্রয় পাঠকের চিত্তে ভান্তরস সণ্চার করতে পারে কিন্তু যথার্থ 
্রাজিক সংবেদনের পথে বাধা হয়ে দাড়ায় । 


(ছ) ক্যাথারাঁসস' বলতে আরস্টটল সাঠকভাকে কী বৃঝিয়োছলেন তা নিয়ে 
যাঁদও জন্পনা কঙ্পনা এখনও শেষ হয়ান, এবং ক্রোড় অগ্ডে গঙ্গার কোলে জনাকে 
আদর খেতে দেখে আমাদের মনে যাঁদও আনন্দই হয়--তবু এ আনন্দ যে 
ক্যাথারাঁসস বা 'বিমোক্ষণজনিত আনন্দ নয়, তা একেবারে নিশ্চিত করে বলা যায়। 
এই জন্যই বলা যায় যে, দুর প্রকীত সম্পূর্ণ ভিন্ন । ট্র্যাজক সংবেদনও যেমন 
মানাবক, তার আনন্দও তেগাঁন মানবিক । জনাকে দেখে আমরা যে আঁভভাতি হই 
তাঁর আচরণ ও পাঁরণাঁত আমরা যে আভিভূত হই, তাঁর আচরণ ও পারণাঁতি আমাদের 
মনে ট্র্যাঁজক সংবেদন জাগায়, তার কারণ একেবারেই মানাবক। . প্রক্ষান্তরে জনাকে 
জাহবাীর কোলে আদর খেতে দেখে যে আনন্দ আমাদের মনে জাগে তা 
আধ্যাত্বক--সৃতরাং ত্র্যাজেডি বা তার অন্তরঙ্গ লক্ষণ ক্যাথারাসিসের সঙ্গে তার 
কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। সুতরাং উপযবন্ত ক্যাথারিস ঘটার পেছনেও 


সবচেয়ে বড়ো বাধা ওই ক্কোড় অঞ্ক একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে । 
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কাজেই আরিস্টটল-নিদোশত ট্র্যাজোডর লক্ষণ অনুযায়ী বিচার করলে 
আমাদের একথা বলতেই হবে ক্লোড় অঙ্ক বাঁজত হলে জনা” বাংলা সাহত্যের 
একাট উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডি হিসাবে গণা হতো, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু 
কোড অগুকাঁট তার ট্রাজিক সংবেদন যে কতকাংশে ক্ষন করেছে, একথাও বিশেফ 
কোন সংশয় না রেখেই বলা যায়। 


ঠ. কমেডির সাধারণ পরিচয় 

কমোঁডর সাধারণ পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা বলতে পার, যে নাটকে চার এবং 
ঘটনাসং্জা এরকম থাকে যাতে আমরা আনন্দ পেতে পার এবং যার অস্তে মিলন 
থাকে, তাকেই কমেডি বলা যায় । কমেডির বাংলা পারভাষা হিসাবে এই কারণেই 
“মলনান্ত নাটক" কথাটি বহুল প্রচালত, যাঁদও এর “হাস্বোদ্দীপক* এবং অন্যানা 
দু-একটি পরিভাষাও দেখা যায় । শধমান নাটকের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হলেও এট যে 
অন্যান্য প্রকরণেও রচিত হতে পারে, সমালোচক আব্রাম'স- সে কথা বলেছেন-- 
£]11)5 6117 00107605+ 15 00500170211]$ 90011 01019 10 01810859 3 1 
81)0010 06 170160) 1.0৮/ ০৮61, 11)21 1106 ০017110 10177), 90 0617760+ ৪150 
00০0015, 10 01056 1011011 10108118116 00০05. 

কমেডি আনন্দ দেয় এবং ট্র্যাজেডি করুণ বেদনার সঞ্চার করে, অতএব প্রকীতিতে 
এরা সম্পূর্ণ বপরণত, এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই ৷ এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 
আভমত, “কমেডি এবং ট্রাজেডি কেবল পড়নের মান্নাভেদ । কমোডতে যতঞুকু 
নিষ্ঞুরতা প্রকাশ হয় তাহাতে আমাদের হাস পায় এবং ট্র্যাজোডতে যতদূর পযন্ত 
যায় তাহাতে আমাদের চোখের জন আসে 1১, *অসঙ্গীতর তার অম্প অল্প চড়াইতে 
চড়াইতে বিস্ময় কমে হাসে] এবং হাস্য কমে অশ্রযজলে পরিণত হইতে থাকে 1” 

এ বিষয়ে দাশশশীনক হবস-এর অভিমত, অপরের কোন দঃবলতার সঙ্গে নিজের 
তুলনা করে যখন আমরা নিজেদের যোগ্যতর মনে করি তখনই ওই চারল্রের প্রাত 
আমাদের হাস্যোদ্রেক হয় । ফাঁষ্ডং-এর মতে অযোগ্য মানুষের আস্ফালন এবং 
আত্মম্ভরিতাই কমোঁডর প্রাণ। মেরোঁডথের মতে কমেডির হাসাকে বলা যায় 
58৮/01৫ ০% 000210101050105৩, | এ বিষয়ে আরিস্টটলের মতই শিরোধাখ$ তিনি 
নিজেও ট্র্যাজেডি ও কমোঁডর পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন 411766 13 0015 & 
৬61 0116 11016 01 01511000100, 060৬9602589 00100 ৪0৫ 1:8890%.7 

অবশ্য আযারিস্টটল তাঁর গ্রন্হে কমেডি নিয়ে কোন পৃথক অধ্যায় রচনা করেননি, 
ট্রাজেডির বৈশিষ্ট্য বোঝাতেই কমোঁডির প্রসঙ্গ এনেছেন । এই ভাবেই পোয়েটিক-সের 
পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর কমোঁডর সংজ্ঞা আমরা পেয়ে যাই-“ঠ৩ 0 00105৫5 1 2. 
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আশারস্টটলের এই সংজ্জাতেই কমেডির বৌশিষ্ট্য বোঝা যাবে, প্লেটো তাঁর 
'শফলেবাস' গ্রচ্হেও প্রায় এই ধরনের কথাই বলোঁছলেন । অপরের দশা আমরা 
ট্টাজেডর মতো কমোডিতেও দেখ, কিন্তু সে দুদ্শশা আমাদের মনে বেদনার উদ্রেক 
করে না, আনন্দ দেয় ৷ পোয়েটিকসের অন্যত্র আরিপ্টটলের আলোচনা স্মরণ রাখলে 
বলা যাবে, কমোঁডতে চিত্ত হয় আমাদের চেয়ে “হীন* মানুষের চরিন্র-অবশ্য হীন 
বলতে অন্য কিছ নয়, কোন একটা হাস্যকর আচরণে তিন হাসির খোরাক জোগান 
এবং কমেডি লেখক তাকেই ব্যবহার করেন, অনেক সময় একটু আঅতিরঞ্জনের সাহায্য 
নিয়েই । 

কমোডর উদ্দেশ্য অবশ্যই মানুষকে হাস্যাস্পদ করে তোলা নয়, তবে এর প্রকৃত 
উদ্দেশ্য কী সে বিষয়েও সমালোচকদের মধো মতভেদ আছে । কেবলমান্ন নিম'ল 
হাস্যরস সধন্ট করাও কমেডির উদ্দেশ্য হতে পারে, কারণ পঠাথবীতে তাও খুব 
সুলভ নয় ॥। শেকসপীয়রের কমেডর আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক 
ডাওডেন তার এই বৈশিঘ্ট্াই লক্ষ করে বলেছেন-_-“4 9178166515981581, ০00164$ 
8588. 06116110001] 90015, 00170010060 11] 50106 10100817010 1651012) 65 81801005 
200 £8118170 0০150105 110/81650 0 81090 6 (1) 10111010]1 00৫, 
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আবার সমালোচক গর্ডন কমেডির একট বিরাট উদ্দেশ্য লক্ষ করে বলেছেন-- 
4৫001090975 01111081) 21070 105 10817. 056 15 100 05801) 016 ৮/0110 /1191 
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কমেডির উৎপাঁন্ত সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। সাধারণ ভাবে মনে 
করা হয় গ্রীসের দেবতা ডায়োনিসাসের বসন্তকালীন উৎসব থেকে ট্র্যাজোঁড এবং 
'শীতকালখন উৎসব থেকে কমোঁডির উৎপাঁন্ত ঘটেছে । আযারিস্টটলের মতে কমোডির 
'কোন ধারাবাহক ইতিহাস নেই । কাব আর্কন 'কাঁমক কোরাস'-কে গোরব দান 
করোছিলেন, এ:থনায় লেখকদের মধ্যে কোটস এ বিষয়ে অগ্রসর হন। গ্রীক ভাষায় 
'গকমোড' শব্দের অর্থ আমোদকারাঁদের গান । একে ভিত্তি করে ডোরীয়, গ্রীসের 
মোগরায় এবং 'সাসাঁলর মেগারায়-প্রত্যেকেই দাবী করেন তাঁরাই কমোঁডর জন্মদাতা । 
.ইংরোঁজ সাহত্যে ট্র্যাজোড ও কমোডর উদ্ভব ঘটেছে যথাক্রমে মর্যালিটি ও ইপ্টারলুড 
থেকে । সংস্কৃত নাটকে 'কমোঁড নাম না থাকলেও হাস্যরসাত্বধ্কণ"নাটকের অভাব 
ছিল না। আচার্য ভরত তর নাট্যশাগ্নের অন্টাদশ অধ্যায়ে যে দশর:পকের কথা 
বলেছেন তার অন্যতম ছিল প্রহসন । এই শ্রেণীটকে তিনি বলেছেন হাস্যরসাত্মক 
“শ্যকাব্য । অবশ্য প্রহসন না হয়েও উচ্চস্তরের কমেডি হিসাবে গণ্য হতে পারে, 
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পে 


এমন নাটক সংস্কৃতে অনে্ লেখা হয়েছিল, যেমন ভাল-এর স্বপ্নবাসবদতা+ 
কাঁলিদাসের «আঁভিজ্ঞানশকুন্থলা” বা “মালবিকাগ্নিমিন্র, শুদ্রকের “মচ্ছকটিক",, 
শ্লীহষের “রত্াবল” প্রভীতি । 
_ বাংলা নাটকের উৎপাত্তর সময় প্রহসন ধরনের নাটকই বোঁশ দেখা যায় । সচনা- 
পবে রামনারায়ণ তকর্রত্ব এই ধরনের নাটকেই প্রার্সাদ্ধ অজ'ন করোছিলেন, তবে 
কমেডি নাটকে 'পাদ্ধলাভ করেন মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিন্র। মধ্‌সংদনের 
দুটি একাৎক “একেই কি বলে সভ্যতা* এবং বড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ? ; দীনবষ্ধু 
মতের 'দধবার একাদশী বা জামাই বারক' প্রথম শ্রেণীর কমোঁডর মধ্যে পড়তে 
পারে। পরবতাঁকালেও কমেডির অভাব ঘটেোন। অবশ্য ট্র্যাজোঁডর মধ্যে কামক 
1রালফ তৈরি করবার জন্য যেমন কিছ? আবদ্নরণীয় চারন্রের সাষ্ট আমরা ইংরেজি 
সাহত্যে দোখ, বাংলা সাঁহত্যেও তার অভাব নেই। উল্লেখ করার মতো চারন্র 
ধনদাস ও মদ্ানকা (কৃষ্ণকুমারী নাটক ), ঠবষক (জনা) দলদার (সাজাহান ) 
প্রীত । 

কমেডির বিষয়বস্তু, প্রক্কাতি, উপস্থাপন এবং রসনিষ্পত্তির বিচারে তার 
শ্রেণীবভাগ করা অত্যন্ত দুর্হ ব্যাপার । তাই এ বিষয়ে সমালোচক এন, 
/১018105-এর ৯ 01055819 ০9111061819 1905 গ্রন্হের বিভাগাটই আমরা গ্রহণ 
করাছি। অবশ্য দং্টান্ত হসাবে বাংলা নাটকেরও উল্লেখ করা হবে । সেখানে, 
1বিভাগগয্ীলি এই রকম-_ 


(১) রোম্যান্টিক কমেডি ঃ 


আযারস্টটল যাকে বলতে চেয়েছেন বিশুদ্ধ কমেডি, তাকেই আমরা আখ্যা দিতে 
পারি রোম্যাণ্টিক কমেডি বা কাব্যধমণ কমোড । ইংরেজি সাহিত্যে এীলজাবেথায় 
যুগের নাট্যকারদের হাতেই রোম্যান্টিক কমেডির প্রতিষ্ঠা ঘটে। সাধারণত প্রেম 
ঘাটত এই কমেডিতে নায়িকারা স্ন্দরী ও আদশনারী হয়--অলেক সময় তারা 
পৃরুষের ছদ্মবেশেও থাকে, যেমন শেকসপীয়রের 'আজ ইউ লাইক ইট নাটকের 
রোজালিপ্ড, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “ছদ্মবেশী” বা রবশন্দ্রনাথ মৈঘর 'মানময়ী 
গাল-স, স্কুল+। অবশ্য রোম্যাণ্টিক বলেই যে নায়ক-নায়িকার মিলনের পথ 
একেবারে কুসংমান্তীর্ণ থাকে তা নয়, অনেক বাধাবপান্ত পেরিয়েই মিলন ঘটে 
নায়ক-নায়কার । যেমনাঁট ঘটেছে প্রমথনাথ বশীর 'ঘতং পিবেখ নাটকে । তবে 
শেষ পযস্ত কৌতুককর ঘটনা এবং তার ক্রমান্যয়ে নাটকটি উপভোগ্য করে তোলার 
দিকেই নাট্যকারের দষ্ট থাকে, যেমন রবীন্দ্রনাথের “চরকুমার সভা” । অবলাকান্তর 
(অথ কিনা শৈলবালা ) প্রাত নির্মলার আকষণ, নৃপবালার রূমাল ও নীরবালার 
গানের খাতা পেয়ে যথাক্রমে শ্রীশ ও 'বাপনের প্রেমোন্মাদনা এবং সমস্ত কিছুর 


লাটক ১৪৩৮ 


ফলশ্রাতি চিরকুমার সভার সভাদের প্রাতজ্ঞাভঙ্গ । এই শ্রেণীর কমেডি সম্বন্ধে 
আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক নরৃথুপ- ফ্লাই বলেছেন আমাদের পুরাকাহিনী 
ও প্রাচীন রাঁতনীতরই প্রকাশ ঘটেছে এই ধরনের কমৌডতে এবং জীবনে দুঃখের 
মানলতা কেটে গিয়ে সুপ্রভাত আসে--এই 'ব*বাসই তারা প্রাতাষ্ঠত কন্তে চেয়েছে । 


(২) শ্যাটায়ারিক কমেডি £ 


আারস্টটল কমোঁডর কোন বিভাগ করেননি, কিন্তু তাঁর আলোচনাকে ভান্ত করে 
ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য যে বিভাগ নিদেশি করেছেন সেই অনুসারে এই সমাজ- 
ব্ঙ্গাত্মবক কমোঁডকে 'তাঁন বলেছেন আবশুদ্ধ কমোঁড। সামাঁজক আদশের বিরুদ্ধে 
গিয়ে বা নোৌতিকতা বর্জন করে সমাজাবরোধাঁ আচরণ যারা করে, তাদের নিয়েই 
লঘু ভাবে একটু আঠরঞ্জনের আশ্রয় নিয়ে এই রকম কমেডি গড়ে ওঠে । আসলে 
তাদের আচরণের অপংগাঁতকেই নাট্যকার ব্যবহার করেন, যেমন আমরা বেন 
জনসনের 'ভলপোন” বা শদ আলকেমিস্ট' নাটকে দেখতে পাই । এই দ:টি নাটক 
সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আযাব্রামস্‌ যে সংন্দর মন্তব্য করেছেন তা এই রকম-_. 
006৮ £169 800 11186107119 ০? 006 0: 19016 1)181)19 11006111851 ০০ 
12908115 5%/1001615, 200 010৩ ০0091 £6০৫ 006 91010 £91110119 01 00511 
ড1011095, 216 17906 80695000615 10010101005 1810101 11181) 11810] 210151118,, 

অবশ্য এই ধরনের বাঙ্গাত্মক কমোডি 40181715 8203108” হয়ে ওঠবার দ্টান্তও 
আমরা একেবারে পাই না এমননয়। দীনবন্ধু 'মণ্রের “বয়ে পাগলা বুড়ো» 
অমংতলাল বসুর 'কৃপণের ধন+ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের “পুনজন্ম প্রভীত এর উদাহরণ । 
অনেকে এই ধরনের সামাজিক ব্যঙ্গকে দভাগে বিভগ্ত করতে চেয়েছেন-_ব্যন্তিগত 
ব্যঙ্গ ও সমান্টগত ব্যঙ্গ। তবে এই বিভাগ অনেক সময়ই ঠিক মতো করা 
সম্ভব নয়। 


(৩) কমেডি অব ম্যানার্পঃ 


এই ধরনের কমোঁডও ব্যঙ্গমূলক এবং সামাজিক ব্যবস্থার ব্রাটই এর মুখ্য 
আকর্ষণ, তবে কমেগড অব ম্যানার্স বলতে সাঁঠক ভাবে আমরা যা বাঁঝ সেখানে 
আক্লান্ত হন সমাজের 'কছ; উচ্চস্তরের মান্‌ষ এবং তাদের হাদয়সম্পকহীন কিছ 
যান্মিক আচরণ । এখানে বুদ্ধি ও বাগবৈদগ্ধোর ছটা বেশি থাকে, এটাও এই 
জাতীয় কমেঁডির এক লক্ষণীয় বোঁশষ্ট্য । 

শাঁনত সংলাপের. শবাঁনময়ই এই কমোঁডর প্রাণ, যেমন দীনবন্ধ মিন্রের 'সধবার 
একাদশী” নাটকের আরম্ভ-_ 


১৪৪ সাহত্য-প্রকরণ 


“নক্‌ ॥ ওহে, অটল নাক মদ ধরেচে? 
[নম ॥ পানায়, খায় না। 
নকু ॥ সুরাপান-ীনবারণী সভা কচ্চে ক? 


[নম ॥ 01980108 ৪. 00110000196 01 1)%10001169৩,, 


এই রকম কমোঁডতে অবশ্য কিছ 'নিবেধি চরিন্তরও থাকে,যাদের আপাত-এলোমেলো 
সংলাপে সমাজের বকৃত ব্যবস্থা অনাবৃত হয়ে পড়ে। 


এই জাতীয় নাটকের সূত্রপাত ঘটে শেকসংপীয়রের হাতে । তাঁর 'লাভংসং 
লেবার লস্ট" এবং “মাচ এ্যাডো আবাউট নাথিং এই রকম কমোঁডর দষ্টান্ত বলতে 
পাঁর। ইংরেজি সাঁহতোর ইতিহাসে যাকে রেস্টোরেশন যুগ বলা হয়, সেই সময় 
এর অনেক উন্নীত ঘটে । এর জনাপ্রয়তা কমে আসে উনাবংশ শতকে, কিন্তু এই 
শতাব্দীর শেষের দিক থেকে আবার তা জনাপ্রশ্ন হতে থাকে প্রধানত এ. ডাবল, 


[পনেরো এবং অস্কার ওয়াইল্ডের হাতে । এরপর এই জাতীয় নাটকের চরমোতকর্ষ 
দেখতে পাই জর্জ বানডি শ-এর হাতে । 


ইংরোঁজ সাহত্যে উল্লেখযোগা কমোড অব ম্যানার্ঁ নাটক বহ্‌ আছে যেমন- 
.কনগগ্রীভের শীদ ওয়ে অব্‌দ ওয়ল্ড”, উইচার্লর পদ কান ওয়াইফ, আলভার 
গোজ্ডাস্মথের 'শী স্টুপসং টু কংকার”, রিচার্ড শেরিডানের শদ রাইভ্যাল-স- ও “এ 
কুল ফর স্ক্যান্ডাল” জর্জ বানি” শ-র 'আর্স আযাণ্ড দি ম্যান” এমসেস ওয়ারেন 
প্রোফেশন' প্রভৃতি । বাংলায় কমেডি অব ম্যানাস" খুব ভালো নেই, যা আছে তার 
অধ্যে দীনবজ্ধু মিন্রের সধবার একাদশী, জ্োতীরন্দ্রনাথ ঠাকুরের একাওক শকাঁিং 
,জবলযোগ” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “অচলায়তন+, অম:তলাল বসুর 'কালাপান" বা 
“ব্যাপিকা বিদায়? উল্লেখযোগ্য 


(8) ফার্স বা প্রহসন £ 


প্রহসনকে কেউ কেউ নাটকেরই অন্যতম শ্রেণৰ হসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন, 
ধকন্তু আব্রামসং যেহেতু তাকে কমেডিরই একাঁট বিভাগ বলে মনে করেন, আমরা সেই 
ভাবেই তাকে বিন্যস্ত করলাম । ফার্ঁপ বলতে বোঝায় অত্যন্ত লঘ: কম্পনা সদ্ধ, 
আতরাঞ্জত এক ধরনের হাস্যোচ্ছল নাটক । সহজ সরল এই রকম কমেডিতে 
হাস্যময়তা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূরত। আসলে, এখানে ব্যাদ্ধর খেলা বিশেষ দেখা যায় 
না এবং বাগবৈদগ্ধ দেখাবার অবকাশও কম বলে একে একটু ন+চু ধরনের কমোড বলে 
মনে হতে পারে, শইলে আব্রাম-স: এখানে বোল লাফস, (অথাৎ কিনা কাতাকুত দিয়ে 
হাসানোর ব্যাপার ) আছে বলে মন্তব্য করতেন না। অপর এক ইংরেজ সমালোচক 


নাটক ১৪৬ 


একে বলেছেন ৩ ০ ০ ৫1809 ৪0206৫ 910 10 1018001 8100 
৩7008588800 10 1 সংস্কৃত আলংকাঁরকও প্রহসন সম্বন্ধে বলেন--“হাস্যোদ্দীপক 
কাব্যস্তু প্রহসনামাত স্মতম: | 

কোন কোন সমালোচক ফার্সে অত্যন্ত পুরনো ধরনের কমোড মনে করে 
আরিস্টোফেনংসের শদ ফুগংসতকেও এর অন্তভ+ন্ত করতে চান। "কন্তু মধ্যযুগের 
[মরাকংল- প্লে-র মধ্যে যে ফার্সের উপা্ান ছিল একথা অস্বীকার করবার কোন উপায় 
নেই-দম্টান্ত, ওয়েকফিল্ড প্রের অন্তর্গত “নোয়া' এবং “সেকেন্ড শোফাউ-স- প্লে? 
'শেকসপাীয়রের নাটককে প্রহসনের স্তরে নামানো ঠিক হবে না, তবে তাঁর "দ টোমং 
অব 'দ শ্রহ' 'কিছ্বা শদ মোর ওয়াইভ-সং অব উইনংজর*এ যেসব “নক--আযাবাউট" 
দ:শ্যগীল আছে, প্রকীতিতে তারা প্রহসনই । এছাড়া ফরাসণ নাটকের মধ্যে মলেয়রের 
নাটক “লে মিসানথেহাপত ইংরেজি নাটকের মধ্যে রিচার্ড শোরডানের পদ 'স্কিমিং 
লেফটেন্যান্ট» আমেরিকান নাটক হিসাবে ব্র্যানডন টমাসের চাঁলজ আপ্ট?, 
বাংলায় জ্যোতারন্দ্ুনাথের “অলীক বাবহ*, দ্বিজেন্দ্ুলালের কিঙিক অবতার' বা 
অমৃতলাল বসুর “তাজ্জব ব্যাপার'কে প্রহসনের কিছ] দণ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা 
যেতে পারে । 


আযন্রামূসং কমোঁডর পণ্চম 'বভাগাঁটর নামকরণ করেছেন “হাই কমেডি”, কিন্তু 
এভাবে উচ্চগ্তরের কমোড ও নিম্নস্তরের কমোঁডর (লো কমেডি) 'বিভাগ খহব য্ান্ত- 
যুক্ত নয়। কারণ 'এ1বভাগ মূলত কমোঁডর সৃম্টিসামর্ধের ওপর নিভ'রশীল । 
আসলে জর্জ মেরেডিথের ণদ আহীডিয়া অব কমোড গ্রন্হাটই বোধ হয় এই ধরনের 
বিভাগের প্রাত তাঁকে উৎসাহত করেছে । বাভন্ব সমালোচক আরো নানা ধরনের 
বভাগের কথা বলেছেন, যেমন-_কীন্রম কমোড, যথা প্রমথনাথ 'বিশবর 'মৌচাকে 
[ঢিল", চক্রান্তমূলক কমোড বা “কমেডি অব ইনুপ্রগ্‌ (ড্রাইডেনের “দ স্প্যানিশ 
ফ্লায়ার ) চাঁরন্রানর্ভর কমোড, (বেন জনসনের 'ভলপোন" ), সংলাপমৃখ্য কমেডি 
(শেক্স-পীয়রের “আযাজ ইউ লাইক ইট”), ভাবপ্রবণ কমোড (যথা ব্যারির 
আযাডামরেব-ল- 'ক্রচটন" ), বাস্তব কমোড (দন্টোন্ত, মালয়রের শ মড-ল-ক্লাস 
জেপ্টলম্যান” ), উদ্ভট কমোড (যেমন '্রিডির “টোবিয়াস আযাণ্ড দি আযঙ্জেল” ), 
প্লযপাঁস্টক কমোড (লেরেল-হার্ডর প্রচুর ছবি যার দস্টান্ত ) প্রভৃতি। 


গ একটি বাংল! কমেডির বিশেষণ 


রবীন্দ্রনাথের 'বৈকৃষ্ঠের খাতা” ঠিক পণাঙ্গ নাটক নয়, তিনটি দৃশ্যে সংহত 
একাট প্রহসন ধরনের কমোড বলা যেতে পারে । অবশ্য দৃশ্য অনংযার়ী রধীন্দুনাথের 
নাটককে পণাঙ্গ বা নক-সাজাতীর কিছু আখ্যা দেওয়া একেবারে অসম্ভব, কারণ 


সাহত্য--১০ 


১৪৬ সাহত্য-প্রকরণ 


তাঁর পুণার্গ নাটক “মালিনী* মান্র চাঁরাট দৃশ্যে সম্পূর্ণ এবং 'মন্তধারা” নাটকে 
দৃশ্য কেবল একটি সোঁট হল পথ । বৈকুণ্ঠের খাতা কা ধরনের কমেডি এবং কমেডির 
বৈশিষ্টা এতে কা পরিমাণ রাঁক্ষত হয়েছে তা আলোচনা করার আগে অতি সংক্ষেপে 
এর কাঁহনী'টি মনে করে নেওয়া যাক। 


ঘটনাস্হল বৈকুণ্ঠ ও আবনাশ দুই ভায়ের সংসার । বিপত্বীক বৈকুণ্ঠর বিধবা কন্যাও 
আছে এ সংসারে আবনাশ অবশ্য অবিবাহিত--তাদের দেখাশোনা করে বহাদনের 
ভৃত্য ঈশ্বর । অবস্থা এককালে ভালো ছিল নিশ্চয়ই, তাই বৈকুণ্ঠকে কিছুই করতে 
হয় না, প্রাচীন পথ সংগ্রহ ও বই লেখার বাতিক নিয়েই তিনি সমর কাটিয়ে যাচ্ছেন । 
আবনাশ ভালই চাকরি করে । বৈকুণ্ঠের এই বাঁতিকের সূত্র ধরেই তাঁর কাঁধে চেপে 
বসে আবনাশের একদা-সহপাঠী কেদার এবং কেদারের সহচর তিনকাঁড়। কেদার 
উপার্জনহীন বলে এ বাড়িতে পাকাপাক ভাবে বসবাসের জন্য নিজের শ্যালিকার 
সঙ্গে আবনাশের বিবাহের বন্দোবস্ত করে এবং সে বিবাহ সসম্পন্নও হয়ে যায় । 
এরপর আঁবনাশের *বশরবাড়র লোকজনের সংখ্যা বাড়তে থাকে এ বাড়িতে, 
একেবারে বৈকুণ্ঠের ঘরেই ঘটি গেড়ে উৎপাত শুর; করেন 'বিপিনবাব্‌ নামে 
আঁবনাশের এক খড়*্বশুর । বাধ্য হয়ে বৈকুণ্ঠ সমস্ত গ্াছয়ে টছিয়ে চাকর ঈশ্বর 
এবং মেয়ে নীরহকে নিয়ে যখন বাঁড় ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত, তখন আঁবনাশ সব জেনে 
একেবারে ফেটে পড়ে । বাঁড় থেকে সমস্ত আবর্জনা বিদায় করে বাঁড়কে আবার 
স্বাভাবিক করে সে। 


নাটকাঁটকে আযরিস্টলের সংজ্ঞার আলোকে বিচার করলে বলতে হবে, এখানে, 
কমোঁডর প্রধান উপাান যে দ:ট চারন্, বৈকুণ্ঠ এবং কেদার-_-তারা আর যাই হোক 
সবাভাবক চরিন্র নয়। কেদারকে অনায়াসেই বলা চলতে পারে, সাধারণের চেয়ে 
হীন চাঁরন্ন কিন্তু বৈকুণ্ঠ তা নন। খাব স্পন্ট ভাষায় বলতে গেলে কেদার একটি ভণ্ড 
প্রতারক, মানুষকে ঠাঁকয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করাই তার কাজ__এই ভাবেই যে 
সে দীর্ঘকাল চা'লয়ে আসছে, তিনকাঁড়র কথা শুনে তা বুঝতে পারা যায়। বৈকুণ্ঠ 
মানুষাটকে 'আযাভারেজ” তো বটেই, তার চেয়ে ওপরেরও ধরা যেতো, কিন্তু তিনি তাঁর 
আচরণে যে শীরাডকুইলাস* হয়ে পড়েছেন তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে । 
প্রাচীন পথ সংগ্রহের বাতিক তাঁর এমনই তীন্র যে কেদার চীনেম্যানের কাছ থেকে 
তার পুরণো জুতোর [হিসেবের খাতাও তাঁকে বহুমূল্য চীনা সংগীত-পযস্তক বলে 
গছয়ে দিতে পারে ॥ এই বাতিককেই বলা যেতে পারে এমন অসংগতি যা অপরের 
ক্ষীত করে না বা বেদনার কারণ হয়েও দাঁড়ায় না। এই বাতিককেই কিছ আত- 
রাঞ্জত করে দেখিয়েছেন নাট্যকার । নাটকে আঁবনাশের একটি বাতিকের প্রসঙ্গও 
আছে--নলেম থেকে বিলাতি গাছ কেনা” কিন্তু স্টো নাটকে আমরা দেখতে 
পাই না। 

উত্তম কমোড এবং ক্র্যাজোঁডর মধ্যে তফাৎটা যে শুধ্য মানার, সে কথা এই ছোট 


নাটক ১৪৭ 


নাটকে খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। কেদারের জীবনে প্রতারণা ছাড়া 
কিছুই নেই এখন, কিন্তু সে যখন বলে “যখন ছেলেবেলায় কলেজে পড়তুম তখন ওর 
নাম কী, খুব উচ্চ মাচার উপরেই আশালতা চাঁড়য়েছিলুম”--তখন তার চাঁরন্ের 
্র্যাজিক 'দিকাঁট আভাসিত হয়ে ওঠে । এই আভাস স্পম্টতা পেয়েছে তিনকাঁড়র 
চঁরিঘে। আঁবনাশ যখন তাকে বলে “আবংটর চেয়ে কথার দাম বোঁশ" তখন সে 
সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করে-“তা হলে আজ আর 'তিনকাঁড়কে হাহাকার করে বেড়াতে 
হত না।” বোঝাষায় তিনকড়ির জবনেও এক ট্র্যাজিক হাহাকার ল:ঁকয়ে আছে, 
তা নইলে তাকে বলতে হয় না--পশশুকাল থেকে আমিও কারও জন্যে ভাবানি, 
আমার জন্যেও কেউ ভাবোন, ওটা আমার আর অভ্যাস হলই না ।» 

অনেক রকম টানা-পোড়েনের মধা দিয়ে অনেক সময় ট্র্যাজোঁড হবার লক্ষণ 
দোখয়েও, সমাঁপ্ততে নাটক কমোড হয়ে যেতে পারে--অনেক ভালো কমোঁডতেই তা 
হয়েছে । ৈকুণ্ঠের খাতা” নাটকেও সেই টানা-পোড়েন আমরা দেখোঁছ । কেদারের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার পর বাড়ি ভোগদখলের জন্য সে আঁবনাশের *বশরালয়ের 
বিস্তর মানুষজনকে এনে বৈকুণ্ঠকে উৎখাত করবার সমস্ত ব্যবস্থাই করে ফেলোছিল । 
এদের সম্মিলিত আক্রমণে আহ্ছির হয়ে বৈকুণ্ঠ বাড়ি ছেড়ে সবার আয়োজনও করতে 
আরম্ভ করোছিলেন। যাঁদ বৈকুণ্ঠ সাঁত্যই সাঁত্যই গৃহত্যাগ্গ করতেন, আবনাশের 
প্রয় দ্রাতজ্পুঘী নীরু এবং ভৃত্য ঈশান যাঁদ বাঁড় ছেড়ে চলে যেতো, আবনাশের 
জীবনে তার চেয়ে দ্র্রজেড আর কিছুই হতে পারতো না। বিস্তু তা হয়ান, 
সেই চরম মূহর্ত থেকে নাটক ফিরে এসেছে কমেডির 'দকে__অবিনাশের দ্রুত 
হস্তক্ষেপে । 

“বৈকুণ্ঠের খাতা” ঠিক কোন: শ্রেণীর কমেডি তা নিরুপণ করা খুবই কঠিন 
ব)াপার। রোম্যাণ্টক কমেডির বেশ কিছ লক্ষণ এ নাটকে আছে, অবশা যা 
আঁবনাশের সঙ্গে কেদারের শ্যালিকার 'বিবাহঘটিত ব্যাপারাঁট আদ প্রাধানা পায় । 
সম্পূর্ণ প্রেম-পারণয় গোছের নাটকের দষ্টান্ত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের "চরকুমার 
সভার কথাই আমাদের মনে পড়বে, তবে অনেক ঝামেলার পর বৈকুণ্ঠের জণবনে 
শাম্ত এসেছে এবং অন্যায় ও অধমের পর ধমেরি প্রকাশ ঘটেছে_ এই উপসংহার মনে 
রাখলে একে রোম্যাপ্টিক কমেডির কিছুটা সদ্শ বলে আমরা মনে করতে পারি। 

আবার অন্যাদক থেকে দেখতে গেলে কমোড অব ম্যানার্স হিসাবেও আমরা 
একে গ্রহণ করতে পার । শ্াণত সংলাপের বিনিময় এই ধরনের কমেডির প্রাণ, 
যাকে বৈকুণ্ঠের উইল”-এরও প্রাণ বলা যায়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রত্যেকটি 
নাটকেই সংলাপের এই বৈশিষ্ট্য কমবোশি আছে। ঠিক সামার্গক ব্যবস্থার ঘ্ুটিও 
অবশ্য এই নাটকের বিষয় নয়, চাঁরন্নের একট উৎকোন্দিক আচরণ বা বৌশিষ্ট্যকেই 
বড়ো করে দেখিয়ে এই নাটকের পারকজ্পনা করা হয়েছে । 


সাধারণ দন্টতে নাটকটিকে ফার্স বা প্রহসনের মতো মনে হতে পারে, এর 


১৪৬ সাহত্য-প্রকরণ 


আকার এবং সংক্ষিপ্তীকরণ সেজন্য দায়ী হতে পারে, কিন্তু একটু ভালো করে চিন্তা 
করলেই বোঝা যাবে একে প্রহসন বলা কোন মতেই সম্ভব নয়। প্রহসন একটু মোটা 
দাগের ব্যাপার, অথচ বা্ধর দীপ্ত ও বাগবৈদগ্ধ্য এর সবর এমন উচ্কল হয়ে 
আছে যে নাটক হিসাবে একে বেশ উচ্চস্তরের বলতে হয় । বিশেষত, ফার্সে কাহিনী 
নিয়ে একরকমের যে আতিরঞ্জন থাকে, এখানে তার িপরাীত ব্যাপারই ঘটেছে । 
একটি বিরাট কাহিনী রবীন্দ্রনাথ সংহত করে রেখেছেন মান্র তিনাঁট দৃশ্যে । আঁবনাশের 
কাছে কেদারের বিবাহের প্রস্তাব পাড়া, আঁবনাশের প্রণয়বত্তান্ত, পারণয়োত্তর 
জীবনের দার্বপাক ইত্যাদ ঘটনা অনায়াসে একটি পূণঙ্গি নাটকের পাঁচটি অঙ্কের 
[বিষয় হতে পারতো । যে সংযম এবং সংহতি নাট্যকার এখানে দোঁথয়েছেন তাতে 
এটি একটি উচ্চস্তরের কমেডি হয়ে উঠেছে । এতে রোম্যাণ্টিক কমেডি করে তোলার 
মত বিস্তার তিন ঘটানান বলে, সবদিক "চন্তা করে, কমোড অব ম্যানার্ঁস আখ্যায় 
একে ভূষিত করলেই ভালো হয় বলে আমরা মনে কার । 


গ ট্র্যাজি-কমেডি 


প্রথাগত ট্র্যাজোঁড এবং কমোঁডর সংমশ্রণে নাটকের এই ধারাটি দেখা যার 
এলিজাবেথাীয় যূগে। উচ্চগ্তর ও নিয়স্তর, উভয় স্তরের মানুষকে নিয়েই ট্র্যাঁজ- 
কমেডি লেখা হতে পারে ॥ সাধারণত কোন গুর্গভ্ভীর বিষয় নিয়েই ট্র্যাজি- 
কমোড লেখা হয় । প্রাতি মৃহূতেই ঘটনাধারা থেকে মনে হয় এর পাঁরণাঁত হতে 
চলেছে 'বষাদময়, কিন্তু আকাঁ্মকভাবে এমন কোন ঘটনা ঘটে যায যার জন্য এর 
পরিণাঁত বষাদময় না হয়ে আনন্দম:খর হয়ে ওঠে । 

শেকস-পায়রের “মাচেপ্ট অব ভেনিস" দ্র্যাজি-কমোঁডির একটি ভালো উদাহরণ । 
কারণ এখানে দুই স্তরের মানুষের সাক্ষাতই আমরা পাই-_নাটকে যেমন ল্যান্সলট 
গোবোর মতো চার আছে, তেমাঁন শাইলকের মতো নশংস কসাইও আছে। 
আক্তোনিওর অদদ্টে কী ঘটতে চলেছে শেষ পর্যন্ত আমরা ব্‌ঝতে পারি না, ভালোর 
চৈয়ে মন্দ হবার আশৎকাই যখন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে তখনই তার ভাগ্য- 
পাঁরবর্তন ঘটে। 


ড. এতিহানিক নাটক 


নাটকের বিষল্লাভান্তক বিভাগের আলোচনার এবার আমরা প্রবেশ করতে পারি। 
এই জাতীয় বিভাগের মধ্যে প্রধান এীতিহা?সক নাটক, পৌরাণিক নাটক এবং সামাঁঞ্জেক 
নাটক । এতিহাসিক নাটক দিয়েই আলোচনার সচনা হতে পারে । 


নাটক ১৪৯ 


খুব স্থুলভাবে বলতে গেলে যে নাটকের বিষয়বস্তু ইতিহাস থেকে সংগৃহীত, 
তাকে বলা যেতে পারে এতিহাসিক নাটক । এক্ষেত্রে কয়েকটি কথা মনে রাখা অত্যন্ত 
আবশ্যক প্রথমত, বিষয়বস্তু যেখান থেকেই সংগ্রহ করা হোক, সাহত্যকাতিকে আগে 
নাটক হতে হবে । নাটক হয়ে ওঠার শর্ত আমরা ইতোপূবেই আলোচনা করোছি, 
কেবল উীন্ত-প্রত্যুন্তি-বন্ধে রচিত হলেই তা নাটক হয় না-_জ্জীবনের দ্বন্দময় রূপ সেখানে 
পরিস্ফুট হওয়া প্রয়োদন ৷ যে দ্বন্ব নাটকের প্রাণ তা যাঁদ ইতহাসের আঁশ্রত কোন 
কাহনীতে পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই তা গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু ইতিহাস থেকে 
যেকোন কাহিনী আহরণ করলে তা নিয়ে নাটক রচনা করা যায় না--কারণ তা 
নাটকও হয় না, এতিহাসক নাটকও হয় না। “এ&তিহািক” শব্দট নাটকের বিশেষণ 
এটি মনে রাখতে হবে । ইতিহাসের কোন কাঁহনীতে উপযুস্ত নাটকীয়তার সন্ধান 
পেলে তাকে সমর্থ নাট্যকার নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে পারেন, যেমন করেছেন 
শেকস-পীয়র জরীলয়াস সীজ্জার কা 'ক্লিওপেত্রার জীবনের দ্বন্বময়তা নিয়ে, অথবা 
দ্বিজেন্দুলাল রায় সম্রাট সাজাহানের পিতৃসত্তা ও রাজসত্তার দ্বন্ব নিয়ে । 


[ঘ্বতাঁয় কথা ইতিহাসের সত্যতা ও ইতিহাসের প্রাত নিষ্ঠা নিয়ে । দ্যাট ব্যাপার 
এখানে মোৌঁলিক সত্যের মতো মনে রাখা প্রয়োজন-_ইতিহাসের পাঠ নেবার জন্য 
যেমন কেউ এ্রীতহাসিক নাটক পড়েন না তৈমান হীতিহাসের ধারণাকে 'বকৃত করার 
আধিকারও কোন সাহিত্যিকের নেই ৷ সাহত্যিক যেহেতু এ্রীতহাসিক নন, ইতিহাসের 
খংটনাট তথ) সম্বন্ধে তান অবাহত থাকবেন এটা আমরা আশা করতে পার না-- 
যেমন মৃঘল আমলের কোন একাঁট ঘটনা বা রাজপুত জাতির ইতিহাসে সংগঠিত 
কোন ঘটনার প্রত্যেকটি অনপুঞ্খ লেখক বাতি করবেন এটা আমাদের প্রত্যাশা 
হতে পারে না, কারণ 'তিন ইতিহাসের বিবরণ 'দিতে বসেন নি। কিন্তু সেই সঙ্গে 
এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন এাতহাসিক প্রাপ্ত তথ্যাদর ভিত্তিতে 
কোন চরিত্র সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে তুলেছেন তা বিকৃত করার অধিকারও নাট্যকারের 
নেই । জুলিয়াস সীঁজার চরিন্ত সম্বন্গে একটা ধারণা এীতহা?সকগণ গড়ে তুলেছেন, 
শেকস-পীয়রের নাটক পড়ে যাঁদ সেধারণা ভেঙে যায় তাহলে তার জন্য দায়ী 
থাকবেন নাট্যকার-_-তিন স্বস-ম্ট চীর্রের প্রতাত 'নমা্ণ করতে পারেন, ইতিহাসের 
প্ঠা থেকে পাওয়া চরিত্রকে পালটে দিতে পারেন না। 


ততগয়ত, হীতহাস'থেকে নাটক বা উপন্যাসের তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে তার প্রকীত 

কী রকম হবে, অথাৎ ইতিহাস ও কাব্যের পারস্পারক সম্পর্ক ঠিক কী, এ বিষয়ে 
আরিস্টটল সংক্ষেপে হলেও কিছু কিছ মন্তব্য করেছেন তাঁর "পায়োটকস? গ্রন্হে। 
ক্ষিপ্ত হলেও মন্তব্যগীল আত মূল্যবান, এ বিষয়ে তাঁর প্রধান বন্তব্য উদ্ধার করাছ 
এই গ্রন্হের নবম অধ্যায়ের অংশাবশেষের ইংরেজি অনুবাদ থেকে (অনুবাদক 
বাইওয়াটার )--:7)০ 2০60 18070000. 15 10 ৫6501096, 1101 0106 00108 008 
1785 1)80001160) 00 ৪ 1000 01 00106 00910118190 1)90000, 1.6 91178 18 


১৫০ সাহত্য-প্রকরণ 
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মনে রাখবার মতো কথা হচ্ছে যা ঘটে তার বণনা দেওয়া নাট্যকার বা 
ওপন্যাসিকের কাজ নয়, সেটা করে হাতিহাস--সাহাত্যক সন্ত করেন সম্ভাব্যতার 
সূত্র মেনে যা ঘটতে পারে তাই। সুতরাং ইতিহাস ব্যান্তগত মানুষের 'বশেষ 
কালের কাহনৰ, সাহিতা সাধারণভাবেই মান;ষের সর্বকালের কাহনশ । সেই জব্যই 
ইতিহাস অপেক্ষা সাহত্য অনেক উচ্চস্তরের | 

সম্ভবত এই মহত্বের ধারণা মনে রেখেই এীতহাসিক নাটকে ঞাতহাসিক চারত্ু 
অবলম্বন করে কোন কোন নাট্যকার একাঁট মহৎ ভাব প্রসার করতে চান, অবণা সে 
চারঘ্র ইতিহাসানূগ না হতে পারে, এমনকি এতহাসক চারন্রও না হওয়া সম্ভব। 
যেমন “মেবার পতন” নাটকে দ্বিজেন্দুলাল ব্যান্তপ্রুব, স্বদেণ প্রেম এাং বিত্বশ্বেম 
পারস্ফুট করবার জন্য যথাক্রমে বেছে নিয়োহলেন কলাাণী, সতাবতী এবং মানসা 
নামক [তনাট নারী চাঁরন্কে সম্ভবত যাদের প্রতোকাঁটই অনোতহাসক। এদের 
মধ্যেও আবার জর়যুন্ত হ;য়াহলেন মানসী তাঁর 'বশ্বপ্রেনের বাণী নিয়ে। কু 
এতিহাসক ধারণা থেকে বিশেষ বিচাত না হওয়ায় অনেকেই €মবার পতন'-তক 
মোটামহ্টভাবে একটি সমথ স্তর সম্মান দিয়ে থাকেন । 

আসলে এই ধরনের ব্যাপার মূলশতভাবে নট্যধারণ[র বরোধাঁ, কারণ নাটাকার 
1কছ; চারন্র সৃঁচ্টি করেন এবং তাঁর বন্তব্য বস্তুগত ভাবে এই সব চারন্রের মাধামে ফুটিয়ে 
তোলার চেছ্টা করেন--নজের বন্তব্য তান চরিরের ওপর আরোপ করতে চাইছেন, 
এ ধারণা দর্শকের মনে সন্ট হলে নাটকের শিঙ্পমূলা কমে যায় । আমাদের 
উীঞ্লাখত “মেবার পতন? নাটকে মানসব চারন্র তা বিশ্বাসযোগ্য নিশ্চয়ই হয়নি 
যে বিশ্বপ্রেমের দুর্হ ও সুমহান আদর্শ তার একান্ত নিজস্ব বলে আমাদের মনে 
হবে । যেমন ধরা যাক জজ বার্ড শ-এর €পণ্ট জোয়ান" নাটক সেখানেও চারন্রকে 
ছাপয়ে উঠেছে নাট্যকারের নিজের বন্তব্য। অথচ এই দ:টি নাটককেই আমরা প্রথম 
শ্রেণীর নাটকের মারা দিই। সে কারণে মনে হয়, ইতিহাসকে বিকৃত না করে 
কুশলী নাট্যকার এরীতহাসক নাট্যকার তাঁর নিজের মতবাদ প্রগর করার সযোগও 
কোথাও কোথাও পেয়ে যান । 


ও একটি এভিহাসিক নাটকের বিশ্লেষণ 


বাংলা প্রীতহাঁসক নাটকের (সাধ ও সার্থকতা কতখান তা সম্যক-ভাবে জানবাকক 
জন্য আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রথম উঞ্লেখযোগ্য এীতহাসিক নাটক হিসাবে গৃহীত 


নাটক ১৫১ 


নাটকাঁটকে অবলম্বন করতে পাঁর। নাটকের নাম 'কষ্ণকুমারী নাটক", রীতা 
মধ্যসূদন দত্ত। এর আগে যাঁদও দটি পৌরাণিক নাটক তানি রচনা করেছেন__ 
ভারতীয় পুরাণ অবলম্বনে লিখেছেন শাম্ঠা” এবং গ্রীক পুরাণ অবলম্বনে 
“পদ্মাবতী, কিন্তু ইীতিহাসের কাহিনী আশ্রয় করে তাঁর প্রথম এবং শেষ সম্পূর্ণ 
নাটক একটিই, “কৃষ্ণকুমারী নাটক+। এ্রীতহাসিক নাটকের আলোচনার আলোকে 
নাটকাঁটর গুরুত্ব পযালোচনা করা যেতে পারে । 

প্রথমত, কিষ্ককুমার+ নাটক একি পণ্ণাঙ্গ নাটক, অথাৎ পঞ্টাঙ্ক সমাঁন্বত নাটক। 
এর প্রথমাঙ্কে আমরা পাই দুটি গভাগ্ুক, দ্বিতীয় অধ্ফে তিনাঁট, ততাঁয় অণ্কে 'তনাঁট, 
চতুর্থ অঙ্কে তিনাট এবং পঞ্চম অঙ্কে তিনাঁট গভগ্ক। এই নাটকের মূল 
বিষয় সংগ্রহ করা হয়েছে টডের রাজস্থান-বিবয়ক গ্রন্হ থেকে, মূল চারশ জগৎ সিংহ, 
ভীম সিংহ, কৃষ্ণকুমারা প্রভীতিও হাতহাস থেকেই সংগৃহখত, যাঁদও কছ? কম্পত 
চারত্রও এখানে আছে । নাটকের প্রাণশান্ত যে দ্বন্বময়তা, এখানে তাকেও সাঁবশেষ 
মূল্য দেওয়া হয়েছে । উদয়পুরের রাজা ভীমাসংহের কনা কৃষ্কুমারীর পাণগ্রহণের 
আশায় জয়পুত্রের রাজা জগৎ [সিংহ এবং মরহদেশের রাজা মানাঁসংহের মধ্যে সংগ্রামের 
সম্ভাবনা এবং পারণতিতে কৃষ্ণকুমারী করূণ আত্মহনন এই নাটকের উপজীব্য । 
সুতরাং নাটকের প্রার্থত দ্বন্দ এখানে আগাগোড়াই রক্ষিত হয়েছে । 

দ্বিতীয়, নাটকে ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠা যেটুকু রাঁক্ষত হওয়া প্রয়োজন তা এখানে 
'্ক্ষিত হয়েছে বলেই আমাদের মনে হয়। জয়পুরের রাজার চারঘ্রদোষ এবং 
লাম্পট্যবত্তির সম্্থন ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়, কৃষ্ককুমারীর করুণ অপমত্যুও 
'ইতিহাসেরই সত্য-_যাঁদও মৃতুার কারণ ও প্রীক্ুয়া সম্বন্ধে কিছ মতভেদ আছে। 
ইতিহাসের ধারণা যেখানে 'কিছ.টা লাঁঙ্ঘত হয়েছে সোঁট হল ভীমাঁসংহের চার । 
এই চারন্লাটকে আমরা প্রথম থেকেই নিজাঁব, নিরানন্দ এবং হতোদাম হিসাবে চিন্তিত 
দেখি । রাজপুত জ্াতর অনেক রাজাই তখন অন্তক্লহে বিধ্বস্ত হয়ে পড়োছলেন, 
কস্তু রাণা ভীমাসংহের এই রকম কাপুরুষোচিত ব্যবহার ইতিহাস সমর্থন করবে 
বলে মনে হয় না। এছাড়াও তথ্যের কিছ ছোটখাট 'বিচ্যাত এ নাটকে আছে, তবে 
নাট্যকার যেহেতু এীতিহাসিক নন, ইতিহাস ভ্রানের পূর্ণতা নেই বলে এব্যাপারে 
কোন শোজ্পক আঁভযোগ করা যায় না। মোটামহটিভাবে এঁতিহাসিক ধারণা 
সধুসুদন বজায় রাখতে পেরছেন বলেই আমরা মনে করি। 


অস্বাবধা যাদ [িছ ঘটে থাকে তবে তা ঘটেছে অনোতহানক চান নিয়ে । 
'এীতহাঁসক নাটকে কঞ্ছপিত চারঘ্ত নিশ্চয়ই আসতে পারে, নাট্যকার তাদের সৃষ্টি 
করেন ইতিহাসের ঘটনাগত অসংগাঁতি দূর করবার জন্য বা ঘটনার মধ্যে 
ধব*বাসযোগ্যতা সাষ্ট করবার জন্য । এখানেও তার প্রয়োজন ছিল। মানানংহ 
£এবং জগংাসংহের প্রাতদ্ৰান্্বতা ইতিহাস সমর্থন করলেও, তাদের মধ্যে শন্নতার কোন 
উপলক্ষ হীতহাস আমাদের দেয়না । মধসংদন ধনৰাস ও মদানকা নামে সম্পর্ণ 


১৫২ সাহিত্য-প্রকরণ 


দ:টি কাল্পানক চাঁরত সৃষ্টি করেছেন এই দ্বন্ ঘনীভূত করবার জন্য । কৃষ্কুমারাঁ 
সম্পর্কে প্রার কিছুই যিনি জানতেন না, সেই জগৎ সিংহকে তার পাঁপিপ্রাথী করে' 
তুলবার কৃতিত্ব যেমন ধনদাসের, তেমনি আর এক রাজপুত রাজা মানাসংহকে 
সুকৌশলে এই প্রাতিদ্বন্বিতায় টেনে এনেছে মদ্নিকা। একাদকে নাটকের একাঁট 
আত গুরুত্বপূর্ণ দাঁয়ত্ব তারা পালন করেছে, অন্যকে লঘু কৌতুক পাঁরবেষণ 
করায় চার হিসাবেও দর্শকের কাছে তারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে । নাটককে 
জনপ্রিয় করবার প্রলোভন মধুসূদন সামলাতে পারেনাঁন বলেই এই সম্পূর্ণ 
অনৈতিহাসিক চরিব্রদদটিকে কেবল প্রয়োজন অনযায়ী ব্যবহার করার ক্ষেত্নে তান 
সংযত হতে পারেনান । মাঘ্রাজ্ঞানের অভাবের জন্যই অনৈতিহাসিক এই চাঁরনদাটি 
এঁতিহাঁসক চরিন্রদেরও অতিক্রম করে গিয়েছে এবং কাত কিছুটা শিজ্পমূলযও 
ক্ষুগ করেছে । “কিষ্কুমারী নাটক" বাংলা সাহত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজোড 
এরকম মন্তব্যও সমালোচকগণ করে থাকেন বলেই 'াবশেষ করে এ কথা বলা । 
নাটকের দ্বিতাঁয় অক্ের তৃতীয় গভর্্ে এই পরিণাঁতকোন্দ্রিক 018779610 1005 
আমরা পাই কৃষ্কুমারীর পরিহাসে-_প্পারিজাত ফুল লয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যদহপ'তির 
ধববাদ ত আরম্ভ হলো । এখন দোঁখ কে জেতেন 1” 

এরপর তৃতীয় অক্ফের দ্বিতীয় গভার্ত্কে পাই পাঁরণাঁতির সুস্পন্ট আভাস, যখন 
রাজপুত-কুললক্ষমী পাঁদ্মনী কৃষ্কুমারকে স্বপ্পে দেখা দিয়ে তাঁরই মতো 
আত্মত্যাগের পথ অনুসরণ করতে বলেছেন, কারণ “যে যুবতী এ বিপুল কুলের 
মান আপন প্রাণ দয়া রাখে, সরপ্রে তার আদরের সীমা নাই !” কৃষ্ণকুমারীর 
আসন্ন সবনাশের আশগুকায় যখন সচেতন দর্শকের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকার কথা তখন 
সমগ্র চতুর্থ অক জুড়ে ধনদাস ও মদানিকার কার্যকলাপ এবং মদানকাব চাতুষে 
ধনদাসের !শাস্তীবধান একাধারে নাটকের রসানিত্পতিতে ব্যাঘাত ঘটায় এবং রস 
দর্শকের বিরান্তর কারণ হয় । নাটকের ঘটনাগত এঁক্য বা *801গ ০1 8০10100+-ও এতে 
ব্যাহত হয় । আমাদের আরো আপান্ত, দুটি কাজ্পাঁনক চরিত এরীতহাঁসক নাটকের 
এই বিপাত্ত ঘঁটয়েছে বলে । 


ততীয়ত, ইতিহাস ও কাব্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে যে সম্ভাব্যতাও 
সবজনঈনতার কথা আযারিস্টটল বলেছেন, সেই সূত্রে ব্যাখ্যা করতে গেলে মধুসূদনের 
প্রশংসাই আমাদের করতে হবে। ইতিহাসের যে তথ্য 'তিনি সংগ্রহ করেছেন তাতে 
[বি*বাসযোগ্যতার অভাব নিশ্চয়ই ছিল। ধনদাসের ধনস্পূহা এবং মদনিকার 
প্রাতশোধস্পৃহার অবতারণা করে নাটকের সম্ভাব্যতা ও 'ব*বাসযোগ্যতা তিনি 
অনেক বদ্ধ করতে পেরেছেন । সেই সঙ্গে এ কথাও বলা চলে যে, একাঁট বিশেষ 
কাহিনীকে কিছুটা শাশ্বত সত্যের মযা্দা তিন দিতে পেরেছেন এই কারণেই যে, 
রাজপুত জাতির আত্মক্ষয়ী অন্তদ্বন্ৰ এবং রাজপত-রমণীর আত্মত্যাগের প্রায় 
সাধারণ একাট সত্য এখানে উপস্থাপিত হয়েছে । সুতরাং ঘুটিমুন্ত না হলেও 


নাটক ১৫৬. 


কিষ্কুমারী নাটক'-কে একটি উজ্লেখযোগ্য এীতহাসিক নাটকের স্বাকাতি দেওয়া 
আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না। 


ঢ. পৌরাণিক নাটক 


নাটকের 'বিষয়ভিভ্তিক 'বিভাগের অন্যতম, এবং সম্ভবত প্রধানতম, বিভাগ 
পৌরাণিক নাটক । অন্তত বাংলা নাটক সম্বন্ধে এ কথা একশো ভাগ প্রযোজা, 
কারণ পৌরাণিক নাটক দিয়েই বাংলা নাটকের জয়যাত্রা শুর এবং এই ধরনের 
নাকেই আমাদের প্রাচীন এাতহ্য যান্রাপালার সঙ্গে তার পার্থকোর সত্রগীলও 
স্পন্ট । পৌরাণক নাটক আমাদের কাছে যে সবচেয়ে জনাপ্রয় একথাও 
স্বীকার করতে হবে ॥। পুরাণ মানেই ভান্তমূলক বিষয় এবং ভান্তমূলক ক 
পেলে বাঙালীর আবেগ উচ্ছ্বাসত হয়ে ওঠে ওঠে যে, তা আজকের দিনেও 
ধর্মমূলক কোন যান্রাপালা-_এমনাক ছায়াছব এলেও বুঝতে পারা যায় । গারশচন্দ্ু 
ঠিকই বলোছলেন, এহন্দস্থানের মর্গে মর্মে ধমণ মমশ্রিয় করিয়া নাটক 'লাঁখতে 
হইলে ধমশ্রিয় কাঁরতে হইবে ৮ 

এতহা'সক 'দক থেকে 'বচার করলে লেবেডফের আকাঁস্মক এক নাটকীয় প্রয়াস 
বাদ দিলে প্রথম বাংলা পূণাঙ্গ মৌলিক নাটক 'তারাচরণ শিকদারের “ভদ্রাজনে'কে 
পৌরাণিক নাটকই বলতে হবে । প্রায় একই সময়ে, ১৮৫২ ঘ্রীষ্টাব্দেই লেখা হয় 
যোগেন্দ্রন্দ্র গুপ্তের কীতিখশবলাস*_ যাঁদও তাকে পুরাণকথা বলা হবে না রূপকথা, 
এ নিয়ে সংশয় আছে । এই দুটি নাটকের অব্যবহিত পরেই আমরা পাই মধযসদন 
দত্তের শামন্ঠা”, মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক', রামনারায়ণ তকরত্ের “রকরণখ- 
হরণ" প্রভৃতি । অবশ্য বাংলা পৌরাণিক নাটকের শ্রেষ্ঠ পুরুষ এখনও পর্যস্ত বলা 
হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষকে । 

বাংলা নাটকের উদ্ভব যে যান্রাপালা থেকে হয়নি, এ কথা সমালোচকগণ প্রায় 
নিঃসান্দদ্ধভাবে বললেও পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে যান্লাপালার কিছুটা আত্মীয়তা 
আমরা খবজে পাই, যেহেতু যানাপালার বষয়ও বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রেই পুরাণ থেকে 
আহ্বত। পোরাণিক্‌ নাটকের ভাষায় উচ্ছাস ও তরলতাকে কিছ; পরিমাণে প্রশ্রর 
দেওয়া হয় বলে সাদশ্যও কোন কোন ক্ষেতে ভালোভাবেই ধরা পড়ে । আসলে 
কিন্তু উভয়ের মধো দুস্তর ব্যবধান, । পৌরাণক নাটকের গ্রকীতি ভালোভাবে 
আলোচনা করলেই সে কথা বোঝা যাবে । 

পুরাণ বলতে সাধারণভাবে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত বোঝালেও 
পোঁরাণিক আভিধানের মতে পুরাণ “আত প্রাচীনকালের প্রীসদ্ধ ব্যন্তি ও সমাজ-ধম- 
ইত্যা্দ অবলম্বনে রচিত অখ্যায়িকা |" প্রাণ দূই ভাগে বিভন্ত--মহাপুরাণ ও 
উপপদরাণ। মহাপুরাণের সংখ্যা ১৮; যথা- বর্গ, পদ্ম, বিষ, শিব, ভাগবত». 


১৫৪ সাহিত্য-প্রকরণ 


'নারদ, মার্কপ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষায, ব্রহ্ধবৈবতণ 'িঙ্গ, বরাহ, স্কপ্দ্, বামন, কুর্মণ মৎস্য, 
গারুড় ও ব্রদ্ধান্ড |” নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবে অবশা বিভিন্ন লৌকিক প্‌রাণও 
অস্ততভুন্ত হয়েছে । 


পুরাণ বলতে এই যে ব্যাপক বিষয়ের উল্লেখ করা হল, এর মধ্যে সাদশাস্র 
একটাই ,আছে, সেটা হল ভান্তপ্রগাট কাহিনী । পৌরাণিক নাটকেরও প্রধান লক্ষণ 
সেটাই--ভান্তরসগাঢ়তা । সংস্কৃত আলংকারকগণ যে নবরসের উল্লেখ করেছেন 
তার মধ্যে ভক্তির হ্থান না থাবলেও বৈষ্ণব তাত্ীকগণ রাতিভাবকে কৃষ্করাঁতিতে 
'্লুপাস্তুরত করে তার পাদ্ধকে বলেছেন প্রেমরস বা ভান্তরস । আমরা সেই ভাবেই 
'ভান্তরস ব্যাপারাঁটকে বুঝে নিতে পার । 


প্রচলিত ছক হসাবে পৌরাণণক নাটকে কয়েকটি সাধারণ ব্যাপার আমরা লক্ষ 
"করতে পারি, যেমন--অদৃষ্টবাদ, অলৌাককতা, নীতির প্রাতিষ্ঠা, অবতারত্ব, ভাম্ত ও 
ীবশ্বাসের জয়, ভগবংউচ্ছ্বাস থাকা সত্বেও আংলকারকদের শান্তরসের প্রভাব, 
মৃত্যু ও বিচ্ছেদ দ্বারা সমাপ্তি না ঘাঁটয়ে পরলোকে মিলন ও প্রশান্ত দেখানো প্রভাতি । 
আসলে সাধারণ মানুষের মনে অনেক রকম সংস্কারের মতো দৈব সংস্কারও থাকে, 
ধমভাব ও সংস্কারের যে শান্তপূর্ণ সহাবস্থান তাদের মনে থাকে, পৌরাণিক 
নাট্যকার তার সদ্বাবহার করে থাকেন । তাই দেবদেবী চরিঘ্রের মতোই পৌরাণিক 
নাটকে ভূত-প্রেত, ডাকনী-যোগিনপ, যমদত-দেবদূত ইত্যাদিরাও ঘন ঘন আবিভূতি, 
'হয়ে থাকে । 


কিছুটা এই কারণে এবং কিছুটা ভিন্ন কারণে পৌরাণিক নাটককে কেউ কেউ 
আধ্নককালের সাহিতান্প্রকরণ 'হসাবে মানতে চান না। আধুনিক সাহিত্য যথান্ত 
'লালত, অথচ পৌরাণিক নাটকে য্যান্তর চ্ছান গ্রহণ করে ভান্ত। যান্ত 'দিয়ে যাকে 
কোনরকমেই ব্যাখ্যা করা যায় না, ভান্ত তাকে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে । ভান্ত 
যেহেতু পৌরাণিক নাটকে প্রাণরস সণ্পার করে, সাহিত্য হিসাবে তাকে আধুনিক 
প্রকরণ বলে মানাটাই ঠিক নয় বলে অনেকের ধারণা । আবার কোন কোন সমালোচক 
বলেন 'পৌরাণিক নাটক" কথাটির মধ্যে এমন স্ববিরোধ আছে যে একে প্রায় অসম্ভব 
বলাই ভালো । নৈয়ায়ক শঙ্খলা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নাটকের বোশষ্ট্য, 'নার্বচার 
গ্রহণ বা “বশবাসে মিলায় বস্তু" গোছের মানাঁসকতা প্রাণের 'আসল কথা--সৃতরাং 
এ দুয়ের সমন্বয়ে যে “সোনার পাথরবাঁটি” তোর হতে পারে তাকে অন্তত আধুনিক 
সমালোচকের গ্রাহা করা উচিত নয়। 


আমাদের মনে হয় এ স্ব য্বীন্তই গভীরভাবে ভেবে দেখবার মতো, কিন্তু তার 
স্চেয়েও বড়ো যে শোঁজ্পক সমস্যা ঘটতে পারে সেটা এই যে, যে-্ঘবন্দময়তা নাটকের 
প্রাণ, পৌরাণিক নাটকে তা পাঁরস্ফুট করার অসুবধা আছে । দেবতার আধিপত্যে 
মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যেমন মানহষের প্রীতিরোধী সত্তা ফুটে উঠবার বিশেষ অবকাশ 


নাটক ১৫৬ 


শঁছল না, এখানেও দর্শক যখন চান দেবতার মাহমা এবং অলৌকিক লীল্লা, তখন 
দ্বগ্্ময়তা প্রদর্শনের সুযোগ তো সেখানে অন্প | 
এইসব সমস্যা মেনে নিয়েও বলতে হবে, পৌরাণক নাটক রচনায় যাঁরা সামর্থ 
দোখয়েছেন তাঁরা ভীন্ত ও য্ণীস্তর মধো, 'নন্বন্ দৈবী আধিপত্য ও দ্বন্বময়তার সঙ্গে, 
একটা সজ্ঠু সমন্বয়সাধনের শৈল্পিক প্রচেষ্টা করেছেন । পৌরাণিক নাটকের 
উষালপ্ে অলৌকিকতা ও মিথের বাড়াবাঁড় থাকলেও পরবতর্বকালে তাকে য্যান্তর 
অনৃশাসনে গ্রহণ করার একটা প্রবণতা দেখা 'দয়েছে । এই কারণেই দেবত্ব অপেক্ষা 
পূর্ণ মানবত্বও কমে বোশি প্রাধান্য পেয়েছে । যে দ্বন্ব নাটকের প্রাণ, সেই দবন্দও 
পৌরাণিক নাটকের উপজীব্য হয়ে উঠেছে কখনো দেবতার সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম, 
কখনো আস্তকতার সঙ্গে নান্তকতার, কখনো বা 'বাভন্ন স্তরের ধমের মধ্যেই 
বিরোধ । একাটি বাংলা পৌরাণিক নাটক শবশ্রেষণ করলে কথাটি ভালো করে 
বোঝা যাবে । 


$ একটি পৌরাণিক নাটকের বিশ্লেষণ 


পৌরাণিক নাটকের প্রাণপুর্ষ গিরিশচন্দ্র ঘোষের ণবজ্বমঙ্গল” নাটকাঁটকে 
পৌরাণিক নাটকের একটি ভালো দব্টান্ত ?হসাবে গ্রহণ করা যায় বলে আমাদের মনে 
হয়, কারণ এটিতে একাঁদকে যেমন পছ্ট হয়েছে পৌরাণিক নাটকের ঈ'শ্সিত ভান্তরপ, 
অন্যাদকে এটি আধুনিক অথেই নাটক হয়ে উঠেছে। 


নাট্যকার স্বয়ং অবশ্য এই নাটকের শ্রেণী উদ্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, এটি 
প্রেম ও বৈরাগ্যমহলক নাটক" এবং যেহেতু বিজ্বমঙ্গল চরিন্রটি নাভাজী-রচিত 
এভন্তমাল" গ্রন্ে অন্যতম ভন্ত তিসাবে পাওয়া যায়, একে অনেকে চারতনাটকও বলে 
'থাকেন । তা সত্বেও প্রকৃতিতে একে যে পৌরাঁণক নাটক ছাড়া অন্য কিছ মনে 
করা সম্ভব নয় সে কথা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে । 


শবজ্বমঙ্গল' নাটকের কাহিনী এক কথায়, একটি সাধারণ বেশ্যাসন্ত মানষের 
ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত হওয়ার কাঁহনণী। অবশ্য সাধারণ মনে হলেও বিজ্বমঙ্গল যে 
চিন্তামণি]নামক এক গাঁণকার কাছে দেহের প্রলোভনেই যেত না, তার মনে যে প্রকৃত 
প্রেমতুপ্রচ্ছন ছিল, তা চিন্তামণর কথা থেকেই বোঝা যায়-_ 


“কাছ থেকে নড়তে দেবে না; সমস্ত রাত ভ্যান ভ্যান: | *লাথামৃ্ড নেই 
(খাল, ভালবাস--ভালবাঁস-_-ভালবাসি 1” 

প্রেমের এই প্রমন্ত আবেগ মনে লালন না করলে পিতৃশ্রাদ্ধের দিন সমস্ত বাধা 
উপেক্ষা করে চিন্তামণর কাছে আসার মতো অপাধ্যপাধন সে করতে পারতো না। 
ধুর পর যখন চিন্তার কাছে সে শুনেছে--“এই মন, আমি বেশ্যা যাঁদ আমায় না দিয়ে 


১৫৬ সা'হত্য-প্রকরণ 


হরিপাদপদ্মে দিতে-_ তোমার কাজ হত 1” তখনই বিজ্বমঙ্গলের মনে কথাটি 
একেবারে আমংল গভারতায় ঢুকে গিয়েছে । প্রেমেরই সার্থকতা খজতে চেয়েছে সো 
তার পরমাথ" ঈশ্বর প্রেমের মধ্যে, বলেছে-_ 
“কোথায় সে প্রেমের পাথার-- 
মম প্রেমের প্রবাহ মিশে যাহে হবে লয় ? 

এরপরই তার কঠোরকাঁঠন, যল্্রণাবক্ষত ভগবৎ আরাধনা- শেষপর্যন্ত বা 
সার্থক হয়ে উঠেছে। 

যে কোন শ্রেণীর নাটক-বিচারেই আমাদের প্রধান 'বিচার্য হওয়া উচিত তা নাটক 
হয়েছে 'কিনা এবং সেই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় পঁবজ্বমঙ্গল” অত্যন্ত উচ্চস্তরের নাটক, 
কারণ এখানে আমরা একেবারে আধুঁনক দ্বন্ব দেখতে পাই-ব্যান্তর নিজের সঙ্গেই 
নিজের বিরোধ, তার প্রোমক সত্তার সঙ্গে অধ্যাত্ম সত্তার বিরোধ এবং তার "বাচিন্র 
এক সমীকরণ, যেখানে উপনীত হলে বিজ্বমঙ্গল চিন্তামাণকে বলতে পারে তার 
প্রেমশিক্ষাদাতাঃ | 

প্রথাগত বিচারে এবজ্বমঙ্গল'কে পৌরাণিক নাটক বলার অসুবিধা নিশ্চয়ই আছে 
কারণ এর বিষয়বস্তু পুরাণ 'হসাবে নির্দঘ্ট কোন গ্রন্হ থেকে গৃহীত হয়ান, রামায়ণ 
বা মহাভারত থেকেও নাট্যকার এই আখ্যান গ্রহণ করেননি । কন্তু পৌরাণিক 
নাটকের অঙ্গীরস যে ভান্ত, তা এই নাটকে সবাধশে আছে-আলংকারদের ভাষায় 
বলা যায়, এর ওীচত্য কোন মতেই ক্ষুগ্ন হয়নি। সেই হিসাবে বলতে হবে, 
পৌরাণিক নাটক 'হিসাবে এর আস্বাপদ্যমানতা সম্পূর্ণই বজায় আছে । উপরক্তু নাটক 
1হসাবেও এটি অনেক প্রাণবস্ত হয়ে উঠেছে । কারণ উপাদান যেখান থেকেই সংগৃহীত 
হোক, আধাীনক সাহত্যে মানাবিক দ্বন্ব-সংঘাত বা আশা-আকাঙ্কষার কাহনীই 
আমরা শুনতে চাই । শীবজ্বমঙ্গল" সোদক থেকে আধ্যীনক দর্শকের কাছেও রাচকর 
হবে, কারণ সাধারণ একাঁট মানুষের কামনা এবং সেই কামনার উধ্বয়িনই এখানে 
পারস্ফুট করার চেষ্টা করা হয়েছে-ফলে পৌরািক নাটকেও নাট্যকার আশ্চষ'ভাবে 
মানাবক স্বাথ” ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন । 


এই কৌশল আমরা অন্যও দেখ । পৌরাণিক নাটকে অনেক অবাস্তব ও 
অপার্থব লীলা দেখাতে হয় যাতে ভন্তপ্রাণ দর্শক তা উপভোগ করতে পারেন ॥ 
দর্শক সম্বন্ধে আতআভিজ্ঞ গিরিশচন্দ্র তা স্মরণ রেখেছেন এবং শ্রীকষ্ধের অলৌকিক 
মাহমা এই নাটকে অনেক প্রদর্শন করেছেন । শ্রীকৃষষকে রাখাল বেশে দেখিয়েও 
তাঁর পারতৃপ্চি হয়নি, শেষ দ'শ্যে দোলমণ্ে তিনি রাধাকৃষের যুগললশলা 
দেখিয়েছেন ৷ কিন্তু এই প্রসঙ্গেই একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে, কুশলী নাট্যকার 
কখনো অলৌকিক লগলাকে নাটকের প্রত্যক্ষ কাঁহনীর সঙ্গে যুন্ত করেন না। 
অলৌকিক বা আঁতগ্রাকৃতকে তান জনরুচির স্বার্থে গ্রহণ করেন 'কন্তু শিল্পের 
স্বাথে তাকে করে রেখে দেন বাহরঙ্গ উপকরণ । এই নাটকেও আমরা অলৌকিক 


নাটক ১6৪৭ 


£লাঁলা বেশ কয়েকবারই দেখতে পেয়োছি, তার মধো প্রধান অবশ্য অঞ্ধ বিজ্বমঙ্গলের 
পৃনবরি দৃষ্টিশান্ত ফিরে পাওয়া । কিন্তু একে যাঁদ আমরা রুপক হিসাবে দোঁখ, 
ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ জীবনে আঁবভূত হবার পর তার চোখে এলো নতুন দৃষ্টি বানতুন 
করে দেখবার ক্ষমতা--তাহলে বোধহয় এই রকম জোরালো অলৌকিক ঘটনাকেও 
আমরা মেনে নিতে পারি । 


সচেতন দর্শককে এ কথাটা বোঝাবার জন্য, অথবা মানাবক নাটকের মধ্যে 
অলৌকিক পরিবেশ তৈরি করবার জন্য, আর একাঁট কৌশলের প্রয়োগ করেছেন 
নাট্যকার । নাটকে তিনি সাধারণভাবে ব্যবহার করেছেন গদ্য সংলাপ এবং সে গদ্য 
একেবারেই মুখচলতি ভাষা, অথচ ফে-মুহূর্তে নাটকে আধ্যাত্মিক ব্ঞজনা সশন্টর 
প্রয়োজন ঘটেছে অথবা অলোিকের ব্যবহার অপাঁরহার্য হয়ে পড়েছে, নাট্যকার 
প্রয়োগ করেছেন তাঁর বিশিষ্ট গোরশ ছন্দ। যেমন বিজ্বমঙ্গলের প্রথম কাব্যছন্র 
ব্যবহারের উল্লেখ করা যায়। অত্যন্ত সাধারণ ভাষার সংলাপই নাট্যকার ব্যবহার 
করেছেন তার মুখে, অথচ যে মৃহ্‌তে তাকে আন্দোলিত করার মতো কথাসে 
শোনে চিন্তার মুখে, সেই মুহূর্তে তার মুখের সংলাপের চীরন্র-পাঁরবত'ন ঘটে 
«এই পারণাম | 

এই নরদেহ-- 

জলে ভেসে যায়, 

ছ'ড়ে খায় কুজুর শগাল, 

[কম্বা 'চস্তাভস্ম পবন উড়ায়। 

এই নারী--এরও এই পারণাম ! 

নম্বর সংসারে, 

তবে হায় ! প্রাণ দিছি কারে?” 

কাঞ্জেই, অলৌকিক লীলাকে বহুল পাঁরমাণে ব্যবহার করা সত্বেও তাকে নাটকের 

বহিরঙ্গ উপাদানে পাঁরণত করে, দর্শকের রুচিকে মান্য করেও িজ্পের দাবী অক্ষুন্ন 
রেখে এবং মানুষের অন্তর্বন্দের প্রথরতায় একে আধ্বানক দর্শকের উপভোগ্য করে 
শৃ্গারশচন্দ্র ষে এই নাটকে সার্থক পৌরাণিক নাটকের সংবেদন সুষ্টি করতে পেরেছেন 
এএ বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় নেই । 


ধ, জামাজিক নাটক 


সাধারণভাবে নাটক বলতে আমরা সামাজক নাটকই বৃঝ। পৌরাণিক ও 
'্ীতহাসিক বৃত্ত ছেড়ে নাটকষে মুহূর্তে সমাজের বিশেষ কোন সমস্যাকে আশ্রয় 
করেছে, সেই মৃহনূর্তে আমরা বুঝতে পেরোছ বাংলা যাল্লাগান থেকে নাটকের পথ- 
"পাঁরক্রমা কতো গ্বতল্ হতে চলেছে । নাটক জীবননিভ'র, এবং জীবন বলতে 


১৫৮ সাহিত্যন্প্রকরণ 


প্রধানত মানুষের সামাজিক জীবনই বোঝায়, তাই আধুনিক নাট্যকলার প্রাতষ্ঠার; 
সঙ্গে সামাজিক নাটকের উন্মেষের এক দু সম্পর্ক আছে । 

সামাজিক নাটক বলতে অবশ্য আমরা ঠিক সামাঁজক মানুষের নাটক বুঝি না» 
বুঝি এমন এক ধরনের নাটক যার বিষয় কোন সামাঁজক সমস্যা । সেই হিসাবে 
যেসব নাটক সমস্যাপ্রধান নাটক 'হসাবে চিহৃত, সেই সমস্যার প্রকৃতি সামাজিক 
হলে তাকে নিশ্চয়ই সামাজিক নাটক বলা যায়। আবার বাস্তবতাবাদ আন্দোলনে 
উদ্ভূত নাটকেও সেই একই কারণে সামাজিক নাটকই বলতে হবে । এই সঙ্ক্ষ 
[বতকের মধ্যে না গিয়ে আমরা বলতে পারি 'বাভন্ন সময়ের যেগীল প্রধান 
সামাজিক সমস্যা সেগুলিকে অবলদ্বন করে লেখা নাটককেই তামরা আখ্যা দিই 
সামাজিক নাটক। যেমন উনাবংশ শতকের প্রধান সমস্যা ছিল কৌলীন্য প্রথা, 
বালবিবাহ, বহ্যাববাহ প্রভৃতি । এই সঙ্গে ছিল অন্তঃসারশন্য জামদারদের আভিজাত্য- 
বোধ এবং এইরকম দুই পারবারের বংশানুক্রমিক লড়াই প্রভীতি। পরবতণকালে 
সামাজিক সমস্যার পালাবদল ঘটেছে । যৌথ পারবারের অবল[প্তি এবং সংসার 
কমশ ছোট থেকে আরো ছোট করার প্রবণতাই এখন সবচেয়ে বোশ প্রকট । এর 
ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুঁল এখনও ব্যান্তগত সমস্যা হয়েই আছে, কিন্তু আঁচরেই তা 
বৃহত্তর সামাজিক সমস্যায় রূপান্তারত হবে, সে আশঙ্কা এখনই দেখা দিতে শুর 
করেছে। 

প্রথম বাংলা সামাঁজক নাটক হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে সম্ভবত রামনারায়ণ 
তকরত্নের “কুলীন কুলসর্বস্ব” (১৮৫৪ )। সেকালে কুলীনদের বহাববাহ ছিল 
অন্যতম প্রধান সামজিক সমস্যা এবং এই সমস্যাকেই তাঁর এই জনাপ্রয় নাটকে তুলে 
ধরা হয়েছে । রামনারায়ণ সামাজিক প্রহসনও কিছ 'লিখোঁছলেন, যেমন বহহ 
[বিবাহের দোষ নিয়েই লিখেছেন উিভয় সঞ্কট", স্বামীর লাম্পটা দ:র করায় স্তর, 
কৌশল 'নিয়ে লিখেছেন চক্ষদান", বড় প্রহসন হিসাবে লিখেছেন “যেমন কম" তেমান। 
ফল। “কুলঈন কুল সর্বস্ব নাটক" যাঁদও তাঁর জনপ্রয় নাটক, নিটোল কাহন"র 
অভাবে একে খণ্ড খণ্ড ব্যঙ্গচিন্রের মতো মনে হতে পারে । নাটক হিসাবে বরং 
তাঁর পূশাঙ্গ সামাজিক নাটক 'নবনাটক' অনেক শিল্পন্ুটমনুস্ত । 


বাংলা নাটকের আদ যুগে রামনায়ণের পরবতণখ অনেক নাট্যকারই সামাজিক, 
নাটক লেখার চেষ্টা করেছেন, তার মধো উল্লেখযোগ্য শ্রীপাতি মখোপাধ্যায়ের 
'বাল্যাববাহ নাটক” তারকচন্দ্র চুড়ামাণির “সপত্রী নাটক+, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
'কাদছবনী নাটক", উমেশচন্দ্রু মিলের শ্বধবাববাহ নাটক? প্রভাতি । মধূসদন দত্ত 
সামাজিক নাটক লেখেননি, কিন্তু তাঁর «একেই 'কি বলে সভ্যতা? এবং “বড় 
শাকের ঘাড়ে রোঁ”_ এই দুটি সামাজক প্রহসন এই জাতণয় রচনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ: 
বলা যেতে পারে । দীনবন্ধু মিত্রের নীলদপণ' অবশ্যই সামাজিক নাটক। যদিও. 
আজ তা ইতিহাস হয়ে গিয়েছে, দীনবন্ধ; যখন এ নাটক লেখেন তখন এই নৃশংস: 


পা 


নাটক ১৫১০ 


প্রথা ছিল 'নিমমতম সামাজিক সমস্যা । পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে জীবনযানা 
গঠনের অপদাথতা নিয়ে লেখা তাঁর “সধবার একাদশী”, কিম্বা ছোট প্রহসন ণবযে 
পাগলা বুড়ো'ও পুরোপার সামাজিক প্রহসন এবং রচনাসৌকযে নিঃসন্দেহে 
প্রথম শ্রেণীর । তবে সবচেয়ে বিশদ্ধ এবং সবশ্রেণীর উপভোগ্য প্রহসন: 
জামাই-বারিক* । 


গু একটি বাংল। সামাজিক নাটক 


বাংলা সাহত্যের জনাপ্রয় সামাজিক নাটকগুলির অন্যতম গিারশচন্দ্র ঘোষের 
ধপ্রফুল্ল', সুতরাং এই নাটকে সামাঁজক নাটকের লক্ষণ কতোটা আছে এবং তার 
শিঙ্প-সার্থকতাই বা কতোখানি, সংক্ষেপে তা আলোচনা করা যেতে পারে । 

প্রফুল্ল” নাটকের নাট্যকাহিনী মোটামহটিভাবে এইরকম যে, অঙ্প বয়সে পিতৃহারা 
যোগেশ নিজে প্রচুর কষ্ট করে বিধবা মা এবং দটি নাবালক ভাই রমেশ ও সংরেশকে 
মানুষ করার চেষ্টা করেন। জীবনে যখন তান সংপথে থেকে, ন্যায়নিষ্ঠ ভাবেই 
প্রতিষ্ঠিত, মেজভাই রমেশকে ওকালতাঁ পাশ করিয়েছেন, ছোট ভাই সূরেশকে 
পড়াশুনায় কৃতী করতে না পারলেও অমানুষ হতে দেননি-__সেই সময়েই সংসারে 
বপর্যয় দেখা দেয়, তাঁর খ্যাঙ্ক ফেল করে এবং তানি সবস্বান্ত হন। তাঁর এই 
দৃরবস্থার সুযোগ নিয়ে মেজভাই রমেশ তাঁকে দিয়ে বাড় ও সম্পান্ত ?লাখয়ে নেয় 
[নজের নামে এবং এ পথের একমান্র কাঁটা যোগেশের পত্র যাদবকে মেরে ফেলার 
চেস্টা করে। সেই সঙ্গে মিথ্যা চুরির অপবাদে সরেশকে জেলে ঢোকায় । যোগেশ 
আঘাতের পর আঘাতে নিজেকে হারয়ে ফেলেন এবং মদ্যপানে বিভোর হয়ে সমস্ত 
ভুলে থাকার চেষ্টা করেন। সংসারের প্রতি দান্ট না থাকায় তাঁর স্রীর মতত্যু 
হয়, ছোট ছেলের শোকে মা উন্মাঁদনী হন- শেষে যাদবকে মারার অপকণার্ত রোধ 
করতে এসে রমেশের স্ত্রী প্রফুল্লও মারা পড়ে এবং রমেশ বোধহয় এতো দিনে প্রথম. 
ধান্কা খায়। 

নাটকাঁট আমাদের দেশের একদা-এক গ্লামাজিক অবস্থাকেই প্রতিফলিত করে। 
এখানে যাঁদও আমরা কোন বিশেষ সামাঁজক সমস্যাকে একক ভাবে অঙ্গল নির্দেশ 
করতে পার না, কন্তু আমরা সবাই ব্বাঁঝ একান্নবত৭ পারবারের মূল সমস্যা এখানে 
উদ্দঘাঁটিত হয়েছে । একার আয়ে যখন সংসার দাঁড়য়ে থাকে, অথচ পোষ্য.থাকে 
অনেকগ্খাল, তখন সেই একার বিপর্যয়ে গোটা সংসারটাই ভেসে যাবার উপরুম হয় ॥ 
এখানে অবশ্য যোগেশের আয়ে সংসার চললেও তান রমেশকে মানুষ. করে 
দিয়েছেন । এক্ষেত্রেও একাঁট প্রশ্ন আছে। ভায়েরা যাতে ঠিকমতো পড়াশংনা 
করতে পারে, কোন আঘিক অসুবিধা যাতে তাদের উচ্চাকাক্ক্ষায় প্রতিবন্ধক হয়ে 
দাঁড়াতে না পারে, এ ব্যাপারে তাঁর যতো দ;ষ্টি ছিল, ভাইগলি সাত্যই “মানুষ” 


১৬০ সাহিতা-প্রকরণ 


হচ্ছে কিনা এঁদকে দৃষ্টি তাঁর একেবারেই ছিল না। ফলে, একচক্ষ হাঁরণের মতো 
[তাঁন তাদের পেছনে অকাতরে অথবব্যয়ই করে গিয়েছেন, ভ্রাতৃদ্নেহে অন্ধ হয়ে 
তাদের শাসনের 'দিকটা দেখতেই পানানি। এর আশাঁঞকত ফললাভও [তিনি করেছেন। 
( অপ্রাসঙ্গিক ছলেও বলা যায়, বর্তমান সমাজে একটিমান্ন ছেলে বা মেয়েকে সেরা 
করার যে প্রাতযোগতায় বাবা-মা নেমেছেন, সেখানেও প্রছ্থুর অর্থব্যয় করেই তাঁরা 
[নিজেদের দায়িত্ব শেষ মনে করছেন-নিজেরা সময় দিতে চান না, ছেলেমেয়ের 
মনোভাবও বুঝনে চান না। তার ফল কিন্তু ফলতে শুর করেছে ।) এই সঙ্গে 
অবশ্য আর একাঁট সামাজিক সমস্যার দিক উন্মোচিত করা দরকার, সেঁটি হল 
বেসরকার ব্যাঞ্চের সমস্যা ।॥ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা ফলে আমরা এখন যেসব 
সুযোগ-সবধা ভোগ কার তার মধ্যে প্রধান হল ধনসম্পান্তর নিরাপত্তা। মানুষ 
তার অথ" স্ঞয় করে তিল 'তল করে, অথচ বেসরকারী ব্যাঞ্কং প্রথায় যেকোনাঁদন 
এক ম্‌ূহূতে তা নপ্যাং হয়ে যাবার আশগকা 1ছিল-_সেই আশঙ্কার বিধবংসী চেহারা 
আমরা প্রফুজ্ঞ' নাটকে দেখতে পাই। নুতরাং সমস্যার প্রকীত বিচার করলে 
নাটকাঁটকে সামাজিক নাটক বলে স্বাকার করতে আমাের ক্কোন আপাতত থাকার 
কথা নয়। অবশ্যই এর শিল্পসাফল্যের কথাটা এরপর আমাদের চিন্তা করতে হবে । 


যেকোন ভাল নাটকেই চাঁরন্র ও ঘটনাকে আমাদের স্বাভাঁবক ও বিশ্বাসযোগ্য 
মনে হয়। প্রফুঞ্ল যেহেতু প্র্যাঞজজোড হিসাবে সাধারভাবে দ্বাঁকৃত, এর পারণতি এবং 
নায়ক চীরত্র সম্বন্ধে আমাদের আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন । এই নাটকের 
পাঁরণাঁত এবং ঘটনাধারার মধ্যে যে একটা কার্যকারণ-শঙ্খলের অভাব আছে এবং 
রোমহর্ষক ঘটনার প্রাত নাট্যকারের যে বেশি আগ্রহ আছে তা আমরা ধূঝতে পারি। 
দর্শকদের অভিনন্দন পাওয়ার জন্য জগমাঁণ ও কাঙালাচরণকে তিনি প্রায় আবম্বাস্য 
চাঁরঘ্রে পরিণত করেছেন । প্রফুল্ল শেষ দৃশ্যে ষে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার নায়িকা 
হয়ে যায়, সে প্রাধান্যও তাকে প্রথমাবাঁধ দেওয়া হয়নি । রমেশের মতো আদ্য্ত 
শয়তান চার কোন মানুষের হতে পারে কিনা এটাও ভাববার কথা । বিশেষ করে 
যোগেশ কেন মদ্যপানের মান্না বাড়িয়ে দেন, সারাজীবন 'যাঁন নিজে দাঁড়াবার 
ও ভাইদের প্রাতান্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন 'তাঁন একটি আঘাতেই-_তা সে যতোই 
বড়ো হোক না কেন, ভেঙে পড়েন, তা আমাদের বিস্মিত করে । এ কথা আরো 
ভাববার এই কারণেই যে, উদ্যম ও মনোভাব পংগ্দ হয়ে গেলে তাকে তো আমরা 
ট্রাজোডর আদর্শ নায়ক বলতেই পার না, এবং যোগেশ ছাড়া নায়ক [হসাবে 
ভাববার মতো অন্য কোন চরিঘও পপ্রফুঙ্ল' নাটকে নেই। অবশ্য যোগেশ চারতকে 
একটু অন্য ভাবেও চিন্তা করা যায়। তাঁর চাঁরারিক ঘরটি বা 18110 যদি আমরা 
ধরি অন্ধ দ্রাতৃপ্নেহ এবং ভাইয়ের আচরণে তিনি যা বুঝে থাকেন এতোদিন তানি 
গণ্ডশ্রম করেছেন--সণ্চিত ধনের চেয়েও বড় সম্পদ তিনি হারিয়েছেন, এই অনুভূতি 
'যাঁ তাঁর জেগে থাকে, একমাত তবেই তাঁর আচরণের যৌন্তকতা খ*জে পাওয়া যায়। 


নাটক ১৬১ 


ফলত, বিষয়ের বিচারে তো বটেই, রূপায়ণের ক্ষেত্রেও আমরা ্রফুচ্ল'কে 
মোটামুটিভাবে শি্পসফল সামাজিক নাটক হসাবেধুমেনে নিতে 'পার । 


ত. লোকনাট্য 


আধ্নক সাহত্য-প্রকরণের আলোচনায় লোকনাট্যের অন্তভণন্ত হতে পারে 
কনা সে বষয়ে সংশয় মাছে । সংশয় আছে, কারণ প্রকৃত অথে“ যাকে নাটক নামক 
সাহত্য-প্রকরণ [হসাবে আভাহত করা হয়, তার আগে পধন্তই ছিল লোকনাট্যের 
উপযোগিতা ও আন্তিত্ব। কিন্তু শিন্ট সাহত্যের প্রবল প্রতাপ সত্বেও কোথাও কোথাও 
সে তার আস্তত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে লোকসাধারণের মধো এবং আধুনিক 
নাট্যকারগণও সাম্প্রাতক কালে লোকনাট্যের প্রতি এ্রাতহাগত যোগপত্র স্বীকার 
করছেন ও কখনো কখনো সেই উৎস থেকে ধণ গ্রহণের উদারতা দেখাচ্ছেন বলেই 
প্রকরণ হিসাবে তারও উজ্লেখ করা হল । 

প্রকৃতপক্ষে লোকনাট্যকে মানুষের আদম সাহত্যশিজ্প-প্রকরণ বললেই ভালো 
হয়। উৎসমূলে এই নাটকের বিষয় 'ছিল কৃর্ষীভাত্তক। 'বাভন্ন খতুতে ফসল 
সংগ্রহ, শস্যক্ষেত্রের দেবদেবশ প্রকীতিদেবশর প্রতি শ্রদ্ধার্থ রচনা এবং নাচে-গানে- 
উৎসবে তাঁদের তা উৎসর্গ করাই ছিল মূল ব্যাপার । এমন কথাও কেউ কেউ মনে 
করেন যে এশবর্যশালী গ্রীক ট্র্যাজেডির পূর্ব সাত্র এই ধরনের লোকনাট্য । ইংরোঁজ 
নাটকে 'মুখোশ-নাটকে'-র মধ্যে লোকনাট্য নিজের আস্তত্ব রক্ষা করেছিল । 

আমাদের গ্রামীন লোকসমাজে লোকনাট্যই ছিল জনাপ্রয়। আবেগধমাঁ 
সংলাপ, সংগীতের বহুল প্রয়োগ, আণ্জীলক ভাষার প্রয়োগ- ইত্যাদর দ্বারাই তা 
সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন করতো, এখনও একেবারে করে না এমন নয়। সংস্কতে 
শিষ্ট নাটকের পাশাপাশি যে প্রাকত ও অপদ্রধংশে রচিত লোকনাট্যের ধারা ছিল, 
আমাদের দেশে তাকেই বলা যায় আদ লোকনাট্য । আদ ও মধ্যযুগের বাংলা- 
সাহত্যে লোকনাট্যের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায় । চ্যপিদে বন্ধ নাটকের' কথা 
আছে, শশ্রীকৃষ্ককীর্তন' গাঁতিনাট্যাটও বহ;লাংশে লোকনাট্যের লক্ষণাক্রান্ত | 


থ. বূপক ও সাক্কেতিক নাটক 


রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটককে এক সঙ্গে আলোচনা করার কোন যৌন্তকতা 
নেই, তাদের একই বিভাগে স্থান দেওয়া আরো অর্থহীন । অর্থঠ সাধারণভাবে যে 
আমরা দরৃটি শ্রেণীকে একই ধরনের দুটি বিভাগ বলে মনে কারি তাই শব্ধ নয়, 
সাহত্য-প্রকরণের কোন কোন গ্রচ্ছে তাদের পৃথক পর্যন্ত না করে আলোচনায় বার 


সাঁহতা--১১ 


১৬২ সাহিত্য-প্রকরণ 


বার “রূপক-সাধ্কেতিক' নাটক হিসাবে উঞ্েখ দেখি। এই বিপ্যয় সাহিত্যা- 
লোচনাতেও সংক্কামিত হয়েছে, সেইটাই স্বাভাবিক । রবীন্দ্রনাথের নাটক 

আলোচনাতে একই নাটককে কেউ বলেছেন র:পক, কেউ সাঙ্কেতিক, কেউ তত্ত নাটক । 

নাটকে তত্ব থাকতেই পারে এবং যখন সেই উদ্দেশামূলকতা নাট্যরসের মতোই 

প্রধান হয়ে ওঠে তখন তাকে তত্বনাটক বলা যায় না, এমন নয়। কিন্তু একই 

নাটককে রূপক ও সাঞ্েতিক, অথবা রুপক-সাঙ্কোতিক বলা কিছুতেই সমশচীন 

হতে পারে না, অন্তত বললে তা রপক ও সা্ডেতিক নাটক সম্বন্ধে আমাদের 

ধারণার অস্পচ্টতাকেই প্রমাণ করে । 

সাঙ্ডেতিক নাটক আসলে একটি আধুনিক নাটপ্রকরণ। আগেও হয়তো এর 

বাজ ছিল, কিন্তু সাত্কোতিক বা প্রতীকী আন্দোলনের প্‌বে" এ জাতীয় নাট্যরচনা 

সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে রুপকের বাবহার দার্ধকাল্রে--বিাভিন্ন উদ্দেশ্যই অবশ্য, 

এবং নাটকে তা ব্যবহারের জন্য আধুনক মনস্কতার কোন প্রয়োজন নাও থাকতে 

পারে। আমাদের পণতন্তের গঞ্প থেকে শুর করে আধুমনককালে বাওকমচন্দ্রের 

“লেকরহস্যের, আখ্যানগুইল, এমনাক রবীম্ছনাথের ছোটগল্প তোতাকাহনও" 
রুপকধমীঁ। ইংরেজি সাহত্যে বাুঁনয়নের পগলাগ্রমস প্রোগ্রেস স্পেনসারের 

ফেয়ার কুইন, জোন।থন স:ইফটের "গানিভাস ট্রাভেলস ইত্যাদি সমস্ত রচনাকেই 
র:পকধমশ বলা চলতে "ারে। রূপকধম” রচনা যে কতো প্রাচীন তা বোঝাবার জন্য 
সমালোচক আযাব্রামস- ঈশপের গ্প এবং চসারের দু-একাঁট রচনার নামও করেছেন । 

সে বিষয়ে বি্তত আলোচনা না করে রূগক ও সাঞ্কেতিক রচনার প্রভেদটি ভালো - 
করে জেনে রাখা দরকার, তাহলে কোনও নাটবের সঠিক শ্রেণী দিণয়ে আমাদের 


অসযাবধা হবে না। 


বূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের পার্থক্য 


প্রথমত, রূপকের কাজ বন্তব্য 'বধয়কে গোপন করে তার একটা প্রাতর্‌প খাড়া 
করা। অর্থ রূপক-কাহনীতে দটি কাহিন+ চলে সমান্তরালভাবে-একটি আপাত- 
কাহন?, যার অন্তরালে আত্মগোপন করে লেখক দ্বিতীয় কাহিন৭াট বলতে চান । 
বাদ্ধমান পাঠক আপাতকাহনীর পেছনে অবশা সেই দ্বিতীয় কাহনীিকেও বুঝতে 
পারেন। পারাই স্বাভাবিক, কারণ লেখক দ্বিতীয় কাহিনৰটির ওপর বেশি জোর 
[দিতে চান এবং সোঁটকে পরিস্ফুট করার জন্যই প্রথম কাহনটর পরিকজ্পনা করেন। 
আসলে প্রচ্ছন্ন কাহনীটই মূল্য কাহিনী যেটি বাভল্ল কারণে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশ 
করার অসবধা তাঁর থাকে । দষ্টান্ত হিসাবে বাঁকমচন্দ্রের 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহজ্জাঙ্গুল' 
কা!হনগটির উদ্লেখ করা যেতে পারে । সেখানে প্রাথমিক ভাবে আমরা পেয়েছি 


নাটক ১৬৩ 


একট লোভী বাঘের গঞ্প যে তার নিষ্ঠুর হত্যালশলার স্বপক্ষে বেশ কিছ; কথা 
বলে যায়। আমরা স্পন্জ বুঝতে পারি এর সমান্তর ভাবে লেখক বলতে চান 
ইংরেজের আগ্রাসী মনোভাব, উদ্যত লোভ এবং পাঁরকম্পিত শোষণকাে'র কথা ১ 
সেকথা বুদ্ধিমান পাঠক মান্রেই বুঝতে পারেন। এই কারণেই আ্যাব্রামস- রূপক 
বা 41158915-র সংজ্ঞা 'দিয়েছেন এইভাবে-4/ 8116801% 15 2. 08178015511 
- 51010]. 0105 8861005 800 8001005 800 50076011165 (175 581010% 85 ৮/০11) 81৩ 
০010001%0 7106 0101 0০ 1718109 56150 1) (11970561%69, 601 8150 10 51811 ৪ 
5৫00110, ০017619060 01061 01 00150179 1111089 001006009, 0165৮610157 


সণ্কেত বা প্রতীক বলতে আমরা সম্পূণ” ভন্ন মাত্রার সৃন্ট বুঝি । এই ধরনের 
সুত্ট সম্বন্ধে আথরি সিমন্সের আভমত-- ৭015 এ? 800917001 (0 501110181156 
11667180116, 10 680০ [06 010 70000286 ০0? 6%651101169,,,17 01115 
6110629৬000] 10 01561)6960, 1116 01011082665 5556106৯ 119৩ 50] 01 ৮/17820661 
€%1505 081) 06 16811590 09 006 ০01190100511655.৮ 


এখানেও অবশ্য আপাতকাহনীটির অন্তরালে অন্য কোন কথা থাকে, কিন্তু 
কোন সমান্তর কাহনী থাকে না-থাকে একটা অনুভূতি বা অব্যন্ত সংবেদন, যাকে 
প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব বলেই প্রতীকধমশ একটি কাহন* লেখককে বেছে নিতে হয় 
সাঙ্কোতিক নাটকের কাঁহনৰ স্বাভাবক কারণেই রপকের মতো নিটোল হয় না এবং 
প্রকৃত কাহনঈ গোগন রাখার দায়ও তার থাকে না- রহস্যময় ভাবে, হঙ্গতে ও 
প্রতীকের সাহায্যে তা অব্যন্ত সেই অন-ভূতির প্রাতি আকষণ করে যে অনিবচনখয়কে 
বচন+য় করবার অসম্ভব প্রয়াস থাকে সাণ্কেতিক কাহনশীর । 
ছিতীয়ত, রূপক কাহনশ স্পম্ট বোঝা যায--যেমন বোঝা যায় তার আপাতি- 
কাহনী তেমান তার নেপথ্য কাহনশ । কিন্তু সা্ডেতিক নাটকে বা অন্যান্য আখ্যান- 
ধমশ সাহিত্যে এই স্পম্উতা মোটেই থাকে না। তার নেপথ্যে ষে অনুভূতি লেখক 
সগারিত করতে চান তা বোঝা পাঠকের পক্ষে আরো শন্ত হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে 
অবশ্য নাট্যকারের গছ? করবার থাকে না, কারণ যে অন:ভূঁতি অত্যন্ত গভগর ও 
প্রায় আনবণ্ন্ীয়, তাই 'তিনি প্রকাশ করতে চান। এই অননুভূতি প্রকাশের জন্য 
1তনি যেমন প্রতকধমণ কাহনন 'নিবচিন করেন, তেমাঁন নালকণ্ঠ পাখির পালক, 
লোহার জাল, রন্তকরবাঁ প্রভৃতি ছু প্রতীক গ্রহণ ফরে থাকেন। এই সব প্রতণক 
এবং ব্যঞ্জনাময় ভাষায় সাহায্যে বন্তব্য পারবেষণের চেষ্টা করা ছাড়া তার কোন 
উপায় থাকে না। 
তৃতীয়ত, রূপকের আবেদন স্প্পু্ণত বাঁঙ্ধর কাছে, সক্ষেচ্ছে্ল আবেদন বোধের 
কাছে। এই কারণেই ব্দুদ্ধমান পাঠক র:পকের দ্বিতীয় কাহন+র অর্থ খুব সহজেই 
অনুধাবন করতে গারেন, কিন্তু যথার্থ অন:ভূতিশীল মানুষ ছাড়া সঞ্েতের রহস্য 
উদ্ধার করা অথবা লেখকের ব্যঞ্জনার কাছাকাছি পৌছোন পাঠকের পক্ষে সপ্তব হয় না। 


১৬৪ সাহত্য-প্রকরণ 


চতুর্থত, সমালোচকের পক্ষে রূপক নাটকের অর্থ বিশ্লেষণ করা বাতার 
ব্যাথ্যা করা মোটামুটি ভাবে সহজ, কারণ ব্যা্ঘপ্রধান নাটকের অর্থ মননশীল 
সমালোচকের পক্ষে বিশ্লেষণ করতে না পারার কোন কারণ নেই । সাঞ্কেতিক নাটক 
অন_ভূতিগ্রাহ্য হওয়ার জন্য একাঁদকে যেমন সমালোচক নিজেই তার রহস্যে বিভ্রান্ত 
হয়ে যান, অন্যাদকে আর একটা সমস্যাও আছে-_একটি গভীর অনভূতির বিষয়কে 
যতোটা ভালোভাবে বলা সম্ভব, ঠিক সেইভাবেই উপস্থাপিত করা হয় একাঁট নাটকে |. 
তাকে এর চেয়ে ভালোভাবে বোঝানো আর সম্ভব নয়--অন্য যেকোন ভাবে 
বোঝাতে গেলে সেই সংজ্দর সংস্টির তুলনায় তা অসুন্দর হতে থাকে । সেই কারণে 
রূপকের ব্যাখ্যা আমাদের তৃপ্ত করে, সাঙ্কেতিক নাটকের ব্যাখ্যা আমাদের সেভাবে 
সন্তোষ দান করতে পারে না। 


পণ্চমত, রূপক নাটক উদ্দেশ্যমূলক এবং সেই কারণেই রৃপকাথ" স্পন্ট হয়ে 
গেলেই, অথাৎ নাটকটি অর্থবোধকভাবে শেষ হলেই, দর্শক তাণ্ত লাভ করেন। 
1তাঁন নাট্যকার যা বলতে চান তার অর্থ বুঝতে পারেন এবং তাঁর অন্তরে আর কোন 
প্রশ্ন বা অস্বাস্ত থাকে না। কিন্তু পঙ্কেতের ক্ষেত্রে তা হয়না । যেদশক গভদর 
অনুভীতর সাহায্যে নাটকের মূল ব্যঞ্জনার কাছাকাছি উপনীত হতে পারেন [তিনি 
নাট্যকারের গভণর অনুভবের সিংহদ্ধারে পেশছে যান । এবার নাটকটি সমাপ্ত 
হবার পঙ্গে সঙ্গে তরি নিজের অনুভূতি আঁতমান্রায় সক্িয় হয়ে ওঠে এবং যে গভীর 
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অতৃপ্ত দান"করে । রূপক ও সঠ্কেতের পার্থক্য বিষয়ে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, 
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$ একটি বাংল! ূপক-নাটকের ব্যাখ্যা 


রবীন্দ্রনাথের নাটকে সঙ্কেত এবং সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনা কখনোই একেবারে 
অনুপাচ্ছত থাকে না, কিন্তু নাটকের শ্রেণী বিচার করার সময় মূল প্রবতা এবং 
সাঠিক প্রকৃতই লক্ষ করা উাঁচত। সোঁদক থেকে বিচার করলে, রথ, পথ, রশি প্রভাত 
শনেক সঙ্তেতের ব্যবহার থাকলেও মূলত রবীন্দ্রনাথের 'কালের যান্লা* নাটককে রূপক 
নাটকের শ্রেণীতেই ফেলা বাঞ্ছনীয় বলে মনে কারি, অন্তত রুপক ও সাঞ্কেতিক 
নাটকের যে পার্থক্যগ্ীল আমরা চিহুত করেছি সেই সূত্রে বচার করলে। 


এমাঁনতেই 'কালের বাতা" ধা আয়তন তাতে তাকে না'টিকা বলাই ভালো । 


নাটক ১৬৫ 


মোট 'তিনাট অংশে 'বাচ্ছি্ন এই নাটকের মূল অংশ প্রথমে সা্নীবষ্ট 'রথের রাশি, 
স্বিতীর অংশ “কবির দীক্ষা” একটি দঘ কবিতামান্র এবং 'রথযান্া* 'রথের রশি-র 
পননরাবৃত্তি। “রথের রশি অংশের প্রথমেই দেখি রথযান্তার মেলায় সাম্মলিত 
মেয়েদের দুশ্চিন্তা, কারণ “রথের নেই দেখা । চাকার নেই শব্দ । তাদের দুশ্চিন্তা 
বাঁড়য়ে দেবার জন্য সন্ন্যাসী এসে বলেন-_ 


সর্বনাশ এল । 
বাধবে য্দ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মার, 
ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শাকয়ে 1, 


মেয়েরা আতঙ্কিত হয়, ব্যাপারটা বোঝে না, মনে করে তারা মেলা দেখতে 
এসেছে- অথচ পূজো আনে নি, তাই এই অঘটন । তারা ছোটে পুজো আনতে । 
এরপর নাগ্ারকরা আসে সেখানে, ঘটনাকে তারা অন্যভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা কবে, কিন্ত 
সম্যাসী এসে তাদেরও ভয় দেখান । মেয়েরা এরপর ফিরে এসে তাদের অনৃম্ঠানিক 
আচার-অনুষ্ঠান শুরু করে দেয় । পাঁড়-নারায়ণ'-কে প্রসম্ করবার জন্য তাতে ঘি, 
দুধ, পণ্গব্য, গঙ্গাজল ঢালা শুর হয়। নানা নারী নানা মানতও করে ফেলে । 
এতেও যখন রথের চাকা নড়ে না,,সম্্যাসী এসে বলে যান-_ 
কালের পথ হয়েছে দতগ্গম । 
কোথাও উচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত । 
করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ ।” 
এই শুনে “রাস্তা-ঠাকুরকে পৃজো দিতেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে মেয়েরা | 
এরপর আসে সৈনিকরা, তাদের কথায় জানা যায় ব্রা্মণের মন্দে রথের চাকা 
ঘোরে নি, তারপর স্বয়ং রাজাও হাত লাগিয়ে ব্য হয়েছেন। নাগাঁরকদের 
আলোচনায় শোনা যায়, শত্রুদের বাড় বেড়েছে বলেই এই অঘটন । এক নাগাঁরকের 
কাছে জানা যায় এ যুগে ছলে কেবল স্বর্ণচক্র |” তাই রাজা ডাক দয়েছেন শেঠ- 
জিকে। সৈৌনিকরা বি*বাস করে না, তাদের হাতে যে রথ চলে না তা চলবে ধনপাঁতির 
হাতে । ধনপাঁত আসার আগে আরো একটা খবর পাওয়া যায়, 'নম্দা-তীয়ের 
বাবাঁজকে আনা হয়েছিল / দাঁড়তে হাত লাগাবার জন্যে ৷ তাঁর হাত লাগামান্ 
'রিথের চাকা বসে যেতে লাগল মাটির নিচে” কিন্তু ধনপাঁতও এসে যখন ব্যর্থ 
হলেন মন্মী তখন মেয়েদেরই ডাকলেন আবার, যাঁদ তাদের ভান্তুর জোরে রথ চলে । 
সে চেষ্টাও চলে, কিন্তু কোন কাজ হয় না। তখন চরের মুখে শোনা যায় শ্রেরা 
দলে দলে ছদটে আসছে, রথ নাক তারাই চালাবে । তারা এসে পড়ে, দলপাতর 
সঙ্গে তর্ক বাধে পারোহিতের, সোনকের, মল্ত্রধর । কেউ তাদের বাধা দিতে পারেন 
না যখন, তখন সবাই 'দ্বিধার জর্জরত--ওদের আটকানো হবে, না ওদের কাজে 
সাহায্য করা হবে! এই ছিধার মাঝখানেই ওরা হাত দের দাঁড়তে, এবং রথ চলে । 


১৬৬ সা'হত্য-প্রকরণ 


কাঁব আসেন এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে, বললেন অন্যানা শ্রেণীর মাথা অত্যন্ত উ“চু 
ছিল বলেই ঠাকুর এবার 'নিচুর দিকে ফিরেছেন । তবে এই নিচু শ্রেণী যাঁদ কোনাদিন 
গে অদ্ধ হয়ে মনে করে তারাই চালাচ্ছে রথ, তবে আসবে আবার উল্টোরথের 
পালা । 
এই রথ যান্লার মেলা এবং রথ না চলা উপলক্ষে রাজা, মন্ত্র, ধনপাঁতি ইত্যাদি 
নিয়ে প্রায় রূপকথার মতো যে আখ্যান নিম্ণি করা হয়েছে, স্পন্ট বোঝা 
যায়, তার আড়ালে একটি সমান্তর কাহনী চলেছে । এই নেপধ্য-কাহনগর 
মুল সূত্র পাওয়া যাবে কাবির ৩১শে ভাব, ১৩৩৯ তারখে লেখা শরৎচন্র্ুকে একাঁট 
[চাঠতে । সেখানে তিনি লিখেছেন মানুষে মানুষে যে সমবন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে 
যুগে যুগে প্রসারত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি । সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্হি 
পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে নারথ । এই 
সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পাড়ত করেছে,**"তাদের অসম্নান 
ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসত্য দুর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে |” 
বেশ বোঝা যায়, নমাজ-প্রগাতর মাকর্সীয় দর্ণ্টর কথাই এখানে দ্বিতীয় সমান্তর 
কাহনী 'হসাবে অগ্রসর হয়েছে । এই তত্দর্শনের মূল কথা হল, যে-কোন 
সমাজ-সভাতার প্রথম অবস্থায় নেতত দেন বক্ষব্যসযাজ। তাঁদের মন্ত্রতন্ত্র এবং 
[বাধানষেধ স্বয়ং নং:পাঁতিও মানতে বাধা হছেন॥। অবশা এর পর ব্রাঙ্গগ্যতন্্ এবং 
রাজতন্লে এক ধরনের সামঞ্জস্য দেখা যায়, বা বলা যায় কোথাও কোথাও সামানা 
[বিরোধ সত্বেও ব্রা্ষণাতন্্ রাজতন্ত্রের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু রাজশান্তর 
সামর্থ্য নির্ভর করে ধনিকশ্রেণীর ধনস্ঞয়ের ওপর, এ বয়ে যখন ধানকশ্রেণ 
সচেতন হয় তখন 'ফউডাল আধিপত্য ঘুে সমাজের প্রধান শান্ত হয়ে দাঁড়ায় বুজেয়া 
শ্রেণী বা ধাণক শ্রেণী । কালের রথ দাঁড়য়ে থাকে না, সে যতোই অগ্রপর হয় 
ততোই শুদ্রসমাজ বা শ্রামিকসমাজ সংগাঠত হয়, তারা বহঝতে শেখে বংজেয়া 
শ্রেণীর মুনাফার মৌলিক উপাদান তাদেন শ্রম । এই বোধে উদ্দবপ্ত হলে শ্রমজীবী 
শ্রেণীর জাগরণ ঘটে এবং সমাজের নেতৃহ যায় তাদের হাতে । সমাজ-াীববত'নের 
এই সত্য আমাদের সমাজ বলে নয়, পথবীর অনেক সমাজ সম্বন্ধেই সতা এবং 
আমাদের সমাজও যে [ঠক এই পথেই বিবতিত হয়ে এসেছে, নাটকে বাতি গ্রেণীর 
সংলাপ স্মরণ করলেই তা বোঝা যাবে । 
নাটক আরম্ভ হওয়ার সামান্য পরেই দ্বিতীয় নাগাঁরকের মুখে শাান_- 
“সেদিন নেইরে 
যোঁদন পুরহতের মন্তর-পড়া হাতের টানে চলত রথ । 
ওরা 'ছিল কালের প্রথম বাহন ।” 
এরপর যখন শোনা যায় রাজা 'নজেও হাত লাগয়ে পারেনান চাকা নড়াতে এবং 
বাঁণককে ডাকা হয়েছে রথচক্র সচন্ন করতে, প্রথন দৌনক বলেছে, 


নাটক ১৬৭ 


“রথ যাঁদ চলে বেনের টানে 
তবে গলায় অস্ত বেধে জলে দেব ডুব ॥ 
ততশয় সোনক বলেছে-__ 
“এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে, 
পিছনে থাকে বেনে । যাকে বলে অর্ধবেনে-রাজেশ্বর মাত ।? 
কিন্তু ধনপাঁতও যখন ব্যর্থ হয়, সর্বনাশের আশঙকা তার মনেই সবচেয়ে আগে 
'আসে, সেটাই স্বাভাঁবক। সেবলে, 
“আজ যারা চোখে পড়ে না 
কাল তারা দেখা দেবে সবচেয়ে বেশি ॥ 
এবং দিয়েওছে তাই । শুনল ছ:টে আসছে শুনে মন্ত্র সবচেয়ে ব্সাদ্ধমান সত্য- 
ত্ুণ্টার মতো কথা বলেছেন- 
বাধা দিয়ো না ওদের । 
বাধা পেলে শান্ত নিজেকে জে চিনতে পারে__ 
চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।” 
শেষ পর্যন্ত ওরাই পেরেছে কালের রথচক সচন রাখতে । আমাদের দেশে 
অবশ্য সে অবস্থার স:ন্টি এখনো হয়নি, বণিক সভ্যতার অগ্রগাতই আমরা দেখেছি । 


[কন শ্রমজীবীর মধ্যে চেতনার লক্ষণ ধারে ধারে যে ভাবে দেখা দিচ্ছে তাতে 
সামাঁজক এই ববর্তনও অস্ন্ভব নয় বলেই আমাদের মনে হয় । 
রবীন্দ্রনাথ নিজে সাধারণভাবে ভাববাদী ও সৌদ্ৰ্যবাদী কাব হয়ে এই বদ্তু- 
বাদ৭ চন্তার সঙ্গে কেমন করে পারচিত হয়েছিলেন ও তাকে গনজের শিল্পকণাতর 
সতা করে নয়োছিলেন, এই চিন্তা যদ আমাদের 'বাস্নিত করে, তবে আমরা অভিভূত 
হবো এই ভেবে যে রবীন্দ্রনাথ "কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনান | শ্রমজীবী মানুষ 
সমাজের কর্তৃত্ব হাতে তুলে নিলেই সমাজের বিবতন বন্ধ হয়ে যায় না, সে দরদ 
তাঁর 'ছিল। কালের প্রবাহে আধকারের খাতবদল হয়, কিন্তু সমাজে মানববন্ধন 
থাকলে সেকালের রথ এমানই চলে-_আঁধকার যার হাতে সে যখন ভাবে আমিই 
চালক, অনথ” তখনই থটে । শ্রমজীবী মানুষের হাতেও এ অনর্থ ঘটবে 
“একদিন ওরা ভাববে, রথ কেউ নেই, রথের সবময় কতা ওরাই । 
দেখো, কাল থেকেই শুর করবে ছেচাতে_ল্দ 
য় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের ।, 
অন্তত এই 'চিৎকৃত ভাষণগুলি আমাদের দেশে এবং আমাদের কালেই কারো 
কারো শোনা বলে মনে হতে পারে, যা রবীন্দ্রনাথ লিখোছলেন আজ থেকে অনেক 
বছর আগে। 


১৬৮ সাহিতা-প্রকরণ 


এবার রপক-সাঞ্কোতিকের লক্ষণ 'মিলিয়ে বিচার করলেই আমরা দেখতে পাবো” 
প্রথমত, একটা মোট্রামূটি স্পষ্ট প্রাতিরপ এই আথ্যানের আছে, মানে এই রুপকথা- 
সুলভ আপাতকাহিনীর । 

দ্বিতীয়ত, আমাদের এই কাঁহনশ এবং নেপথ্যকাহনীর ব্যাপারটা বুঝে নিতে 
আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না, যাঁদও দাঁড়, রাস্তা, পথ, গত" প্রভৃতিকে প্রার 
সঞ্কেতের মতো ব্যবহার করা হয়েছে । আসলে, এই বায়বীয়প্রায় নাটকে নারণ 
চরিন্গীলই জীবন্ত এবং বাস্তব । তারা যে আচার-অনষ্ঠানকেই ভান্ত বলে মনে 
করে, সংচ্কারকেই দেবতাজ্ঞানে পূজো করে, এই ব্যাপারটা প্রাতত্ঠা করার জন্যই 
ওই বস্তু গুলির ব্যবহার,প্রতীক 'হিনাবে ততোটা নয়। 

তৃতীয়ত, এইঃনাটকের আবেদন যতোটা না হ্বদয়ের কাছে, ততোটা যে বুদ্ধির 
কাছে, এ কথা রবীন্দ্রনাথের আতবড়ো ভভ্ত-সমালোচকও অস্বীকার করতে 
পারবেন না। 

চতুর্থত, রূপক নাটক£বলেই “কালের যাঘা অথবা আরো সঠিক অথে" রথের 
রাশ নাটকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার পর তা দর্শক বা পাঠকের কাছে সরলতর 
ও সহজগ্রাহায হয়ে ওঠে । সাণ্কেতিক নাটকের ব্যাখ্যা নাটককে এতো প্রাঞ্জল করতে 
পারে না। 

পণমত, নাটক সমাপ্ত করে যে তীণ্ত আমরা পাই, তাও প্রমাণ করে এই নাটকের 
শ্রেণী রূপকই, সাব্কোতিক নয় । 


একটি বাংলা সাক্কেতিক নাটক 


রবীচ্দ্রনাথের বিস্তকরবব'কে আমরা বিশ্লেষণের জনা গ্রহণ করতে পার 
রূপক, সাঙ্চেতিক অথবা তত্বনাটক-_নাটকের কোন, শ্রেণীতে এর হ্ছান 
হতে পারে, এ বিষয়ে সুধা পাণ্ডিতদের মধ্যেই মতভেদ আছে । আমরা 
এই নাটককে সাঞ্চেতিক নাটক 'হসাবেই িহ্ত করতে চাই এবং কেন তাচাই 
তার কারণগ্লি অবশ্যই উল্লেখ করবো কিন্তু তার আগে পনবরি স্মরণ 
করা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের নাটকে র্‌পক ও তত্ব অনেক সময়ই এখন ভাবে 
জাঁড়য়ে থাকতে পারে যে তাঁর সাঙ্কোতিক নাটককেও আমরা পুরোপ্যার রুপক- 
বার্জত বা তর্তুনরপেক্ষ হয়তো বলতে পারি না। আসলে নাটকে কোন ব্যাপারটা 
প্রাধান্য পেয়েছে এবং রস্পাঁরণাতিতে তা ঠিক ক ধরনের আবেদন স্*ন্ট করেছে 
সেটাই প্রধান কথা । 

'রন্তকরবা নাটকের দংশাপট একিই-মাটির তলায় শ্রামকরা সোনা খননের 
কাজে যেখানে নিয্যন্ত আছে, সেই যক্ষপুরী । এর কালদামা সম্বন্ধে স্পন্ট উল্লেখ 
কোথাও নেই এবং সেই কারণেই এ নাটকে কালের মান্রা যে এক আঁভনব ব্যাপ্তি লাভ, 


নাটক ১৬৯, 


করেছে এ বিষয়ে কবি-সমালোচক শ্রী শঙ্খ ঘোষের মনোজ্ঞ আলোচনা আমাদের 
অনেকেরই পড়া আছে । নাটকের কাহিনী বলতে সঠিক ভাবে কিছু নেই, অন্তত 
প্রথাগত ভাবে যাকে আমরা নাট্যকাহনী বলে থাঁক। তার ওপর যে কাহনী আছে 
তাতেও রহস্যময়তা প্রচুর । যক্ষপুরীতে যারা কাজ করেছে তারা যে এককালে 
মাটির ওপরে ফসল ফলাতো, অথাৎ তারা ছিল কৃষক, এ কথা বোঝা যায় । অবশ্য 
এখন নামটাম ভুলে তারা অনেকেই পারণত হয়েছে সংখ্যায় । সোনার মাদকতায় 
ভুলিয়ে, ধমে'র নেশা ধাঁরয়ে তাদের যন্ের মতো কাজ করানো হয় ; কিচ্তু সামান্য 
কেউ কেউ এর মধ্যে বাতিক্রম- যেমন ৬৯ ও সংখ্যাধারী বিশ পাগল ॥ সে তার 
দ;ঃখসাধনার কথা ভুলতে পারে না। যক্ষপুরীতে জুকেছে শ্রাণময়ী এক নারণ* 
নান্ঘনী। যক্ষপুরীর রাজা, 'যাঁন জালের আড়ালে থেকে নিত্প্রাণ দঢ়তায় যক্ষ- 
পুরীর সমস্ত কাজকর্ম পারচালনা করেন, তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করাই 'ঈশানশ 
পাড়ার" নাণ্দঘনীর ব্রত। সে জানে একাজেসে সহায়তা পাবে রঞ্জনের, যে ষক্ষ- 
পুরীতে ঢুকে পড়েছে--এই খবর তার জানা আছে । নাটকের একেবারে শেষে 
রাজা নিজেই জালের ভেতর থেকে বোঁরয়ে আসেন, কিন্তু সেই মৃহৃতে দেখা যায় 
জালের মধ্যে মত রঞ্জন পড়ে আছে । রাজা বুঝতে পারেন নিজের ভূল, বলেন-_ 
“আমি যৌবনকে মেরোছ- এতাদন ধরে আম সমস্ত শান্ত নিয়ে কেবল যৌবনকে 
মেরেছি ।” তারপর আমরা দোখ নিজের বিরদ্ধে নিজেই লড়াই করবার জন্য ধহজা 
ভেঙে ফেলে রাজা পথে বেরিয়ে পড়েছেন । 


কাহনীর এই সধাক্ষপ্ত আভাস থেকেই বুঝতে পারা যাবে, এখানে সমান্তরাল 
কাহনীর প্রশ্ন দূরে থাক, ঠিকমতো বলতে গেলে আপাতগ্রাহ্য কোন বাইরের 
কাঁহনীই গড়ে ওঠোন ॥ নাঞ্দনী কেন যক্ষপুরীতে আসে, রঞ্জন তার সাঁঠকভাবে 
কে হয়, রাজার এই জাল ছিন্ন করা এবং তা থেকে তকে উদ্ধার করার দাঁয়ত্ব সে 
কেন নেয়, যক্ষপরীর প্রায় প্রত্যেকটি শ্রামককেই মে কেন চেনে, যক্ষপরীর ভেতরে 
বসে সেবার বার ফসলকাটার গান কেন গায়, এ সব কিছুই আমাদের কাছে রহস্য 
হয়েই থাকে । এর কাঁহনী আমাদের অনেক কিছ-র 'দকে হীঙ্গতে ডাক দিয়ে যায় 
বটে, কিন্তু স্পম্ট করে যেন কিছুই বলে না। এই সুস্প্ট আপাতকাহনীর 
অভাবও সমান্তর দ্বিতীয় কা'হিনশর অভাব একাদকে যেমন রূপক নাটক হিসাবে একে 
আভিহিত করবার সম্ভাবনা উীঁড়য়ে দেয়, অন্যাদকে সাঞ্েতিক নাটক হিসাবে এর 
দাবীকে প্রাতাষ্ঠত করে-কারণ এমন এক রহস্যময়তা এই কাহিন'র সঙ্গে জাঁড়য়ে 
আছে যাতে লেখকের অনিবণ্চনীয় এক অনুভব এর মধ্য থেকে আভাসিত হয় অথচ 
সাঠকভাবে ধরা দেয় না। একেই যে সঙ্চেতের প্রাণ বলা যায়, 'সিমন্সের 
পুবেোল্লিখত মন্তব্য স্মরণ করলেই তা বোঝা যাবে । 


দিতীয়, রস্তকরবার ব্যাখ্যা সঠিকভাবে করা যায় না, বেশি- ব্যাখ্যা করতে গেলে 
এর সৌন্দর্যহানি ঘটবে মনে করেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাবধান করে 'দিয়ে বলেছেন,» 


১৭০ সাহিত্য-প্রকরণ 


প্রস্তকরবীর পাপাঁড়র আড়ালে অথ খঃজতে গেলে অনর্থ ঘটবে । তান শুধু মনে 
রাখতে বলেছেন, এটি নাঁন্দনী বলে একাঁট মানবীর ছাঁব । গজ্পাংশ এখানে গনটোল 
হয়নি তা নিটোল করা সম্ভব নয় বলেই । কিন্ত রস্তকরবীর মঞ্জর+, জালের আবরণ, 
ধবজাপ্জার ধহজা ইত্যা প্রতীক এখানে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে । স্পম্ট 
বোঝা যে যায় না, এই সত্যই হীঙ্গত করে এট সাঙ্কোতিক নাটক হতে পারে। 


ততীয়ত, এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, রন্তকরবী" নাটকের যাঁদদ কোন আবেদন 
থাকে তবে তা হৃদয়ের কাছে, ব্দ্ধর কাছে নয় । বার বার পাঠ করলে বা একট অত্যন্ত 
মনোযোগী পাঠে আমরা এর ব্যজনা বা গভীর অর্থের কিছুটা হয়তো অনুভব করতে 
পার কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে এর কাছে পেশছনো প্রায় অসঘ্ভব বলেই আমাদের মনে হয় । 


চতুর্থত, “রন্তকরবা' নাটক ব্যাখ্যা করার অনেক চেম্টা সমালোচকগণ করেছেন । 
কেউ বলেছেন আমোরকার ধনতন্বের স্বরূপ দেখে বাঁথত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে 
যক্ষপুরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, কেউ নলেছেন এই নাটকে আমরা ভাঁবষ্যৎ 
ভারতবর্ষের এক কঈ্গিত চেহারা দেখতে পাই-এ ব্যাপারে আতাঁওকত হয়েই কাব এ 
নাটক লিখোঁছলেন ॥ রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'বাভন্ন সময় বাঁভন্ন রকম ভাবে এই নাটক 
ব্যাখ্যা করার চেত্টা করেছেন--কখনো বলেছেন এটি কষণঙ্জীবী সভাতার সঙ্গে 
আকর্ষণজীবশসভ্যতার দ্বন্ব, কখনো বলেছেন এট আসলে রামায়ণেরই আধুনিক রুপ, 
এইনাটকের রাজা এক দেহে রাম ওরাবশ । এই নাটককে মানাবক সংকট এবং মানাবক 
ভাবনার নাটক হসাবেও কেউ কেউ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন ॥ ব্যান্তগতভাবে 
আমি মনে করি এই নাটকের পক্ষে একটি মানাঁবক ব্যাখ্যাই সংগত । কচ্তু এইযে 
[বাঁভন্ন সমালোচক বাভল্ল ভাবে এর ব্যাখ্যা করেন, কেউ সম্পূণ“ সন্তুষ্ট হন না এবং 
আমরা কোন ব্যাখ্যাতেই যেন নাটকের নিহতার্থ সম্পূর্ণ করে পাই না, রবীন্দ্রনাথ 
যেবার বার এই নাটকের ব্যাখ্যা করতে নিষেধ করেন, আমরা যতো ব্যাখ্যা কাঁর 
ততোই নাটকের প্রকাশিত' রূপের চেয়ে তা অসনন্রর হয়ে পড়ে--এই যাবতাঁয় ঘটনাই 
প্রমাণ করে এই নাটকের প্রকৃতি সাঙ্কোতিক , রূপক নয় । 

পণ্টমত, এই নাটক সমাপ্ত করার পর পরম তৃীপ্ততে আমরা সমাচ্ছন্ন হতে পার 
না। রাজা কেমনভাবে নিজের বিরুদ্ধে লড়াই-এ যোগ দিতে চলে যান, সবাই শেষ 
পর্যন্ত নান্দিনীর জয়ধ্বান দেয় বলে কেন, নন্দিনীর কাজ সমাপ্ত করবাব জন্য বিশু 
পাগল তার রন্তকরবীর কগকন কেন হাতে তুলে নেয়-তার গভীর ব্যঞনা আমাদের 
মনের মধ্যে গিয়ে বাজতে থাকে, 'িম্তু রূপকের মতো স্বচ্ছ ব্যাখ্যায় তা আমাদের 
বা্ধিতে ধরা দেয় না। তাই আমরা বুঝতে পার এ নাটক আরো বহুদিন 
আমাদের মনোরম অতাঁপ্িতে ভারয়ে রাখবে-বিশ পাগ্লকে তার দহখজাগানিয়া 
যেমন জাগিয়ে রেখেছিল, আমাদেরও এ নাটক জাগয়ে রাখে । সতরাং সমস্ত দিক 
1ববেচনা করে একে সাঙ্কেতিক নাটক বলা ছাড়া কোন উপায় নেই বলেই আমাদের 
এনে হয়। 


| নাটক ১৭১ 
দ্. আন্দোলনে উদ্ভুত কিছু বিশিষ্ট শ্রেণী 


সাঙ্কেতিক নাটককে সঠিকভাবে আন্দোলনাভীত্তক নাট্যশ্রেণীর অন্তর্গত মনে 
করাই সংগত হতো বোধহয় । বাস্তবতাবাদ্ী নাটকের স্হ্‌ল বাস্তবকে অনুসরণের 
প্রতীকুয়াতেই উনাবংশ শতকের শেষের দিকে সাত্ডোতিক নাটকের উদ্ভব ঘটোছল। 
ইংরোজ সাহত্যে ইয়েটন-, জামনি নাট্যকার হাউগ্টমান এবং কছ? আইরিশ নাট্যকারের 
অবদান এক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছে । অবশ্য নিছক গদ্য ভাষায় নাটক 'লিখেও 
যে সাঙ্েতিক ব্যঞ্জনা রবীন্দ্রনাথ আনতে পেরোছলেন তাতে সাণ্কোতিক নাটকের 
ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদানকেও বিশেষ গ্‌রুত্বপূর্ণ মনে করতে হবে । 

বাস্তবভাবাদী নাটকের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার । আবেগের 
চেয়ে বাদ্ধিবণন্তকে বোশ করে আশ্রয় করা, বাস্তব সংসারকে সাহত্যের বাত্তে নিয়ে 
আসা এবং সামাঁজক চেতনাকে প্রাধান্য দেওয়া বাস্তবতাবাদী নাট্য-আন্দোলনের 
“কয়েকটি প্রধান দিক । দার্শীনক পাঁরমণ্ডলে উদ্ভূত এই আন্দোলন সাহত্য জগতে 
আসে প্রধানত গুস্তাভ ফ্রবেয়রের মাদাম বোভারী” উপন্যাসের মাধ্যমে, পরে 
ইবসেনের শদ ডল.স: হাউস+, ইউাঁজন ও'নীলের নাটক এবং অবশাই বানাড" শ-এর 
অবিস্মরণীয় নাটক এই ধারায় রচিত হয়। 

আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত নাটকের মধ্ ক্ল্যামিক নাটকের নাম আমরা করতে 
পার, যার মধ্যে স্পত্ট দুাট উপাঁবভাগ করা যেতে পারে, প্রাচীন ক্লযাঁসক নাটক 
এবং নব্য ক্র্যাসক নাটক । সবরকম 'িনয়মকানৃন এবং 'বিধানষেধ দৃটভাবে মেনে 
চলাই ক্লযাসক নাটকের বোশিষ্ট্য । আবার এই শৃঙ্খলার বাড়াবাড়িতে জন্ম নেয় সব 
রকম রখীতনশীতি লঙ্ঘন করার প্রবণতা থেকে উদ্ভূত রোম্যান্টিক নাটক । ইংল্যান্ডে 
ওস্পেনেই এই ধরনের নাটকের জবাপ্রয়তা বোঁশ দেখা যায়, বাংলা নাটকেও রোম্যাপ্টিক 
মানীসকতার পাঁরচয় ছটা বোশি ধরা পড়েছে বলেই আমাদের মনে হয় । 

এক্সপ্রেশনিস্ট ব! অভিব্যক্তিবাদী নাটকের উদ্ভব ঘটে মোটামুটি ভাবে 
বতমান শতকের 'দ্বতীয়-তৃতীয় দশকে (১১১৬--১৯২৫), যাঁদও এই আন্দোলনের 
উদ্ভবের সঙ্গে প্‌বসব্রী স্ট্ি'ডবার্গের নাম উল্লেখ করতেই হবে ॥ বাস্তবতার 
প্রাতীক্রয়াতেই এই আন্দোলনের উদ্ভব । বস্তুজগৎকে শিল্পণ নিজের মানসিকতায় তা 
যতোই আবেগময় বিক্ষুব্ধ বা অস্বাভাবিক হোক না কেন, দেখে থাকেন এবং সেই 
ভাবেই এই ধরনের নাটক রচনা করেন। জামনি নাট্যকার জর্জ কাইজার, আন-স্ট- 
টলার এবং বারটোল্ট ব্রেখট--এর নাম উল্লেখ করতে হবে । 

আযবসার্ড নাটক বা ধিয়েটার অব দি আবসাড দ্বিতর িশবযাদ্ধোত্তর 
সাহত্যজগতের অন্যতম 'বাঁশষ্ট নাট্য-আন্দোলন । এর উৎস খুজতে গেলে 
হয়তো অনেক পেছনে সরে যাওয়া সম্ভব, তবে আমাদের মনে হল প্রকৃত অর্থে উনশ 
শতকের ফরাসী নাট্যকার আলফ্রেড জার-কেই এর পাঁথকৎ বলা সংগত । এই 
খরনের নাটকে কোন সগ্রাঁথত প্লট থাকে না, তেমন নাটকাঁয়তাও থাকে না--বরং 


১৭২ সাহত্য-প্রকরণ 


জীবন সম্ঘষ্ধে আপাত অবহেলা বা অশ্রন্ধার ভাবই ফুটে ওঠে পরস্পর-অসংলগ্ 
অবাস্তব কিছ ঘটনার সজ্জায়। অবশ্য প্রকৃতগক্ষে একটি গভারতর বাঞ্তববোধই 
এই জাতীয় নাটককে নিয়চ্িতি করে। ইটাঁজন আয়োনেস্কো"র নাম এই 
আমন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। সেই সঙ্গেই উল্লেখ করতে হবে স্যামধরেল 
বেকেট-এর 'ওয়েটিং ফর গেডো+নাটকটির কথা। বাংলা নাটকে এর শ্রেছ 
রূপকার সম্ভবত মোহিত চট্রোগাধ্যায়। তাঁর '্দ্ুলোকে অগ্নিকাণ্ড', ক্যাপ্টেন 
হররা' প্রভাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য--অবশ্য প্রথম সাড়া জাগিয়োছিন বাদল সরকারের 
এবং ইন্্রাং নাটকটি । 


বষ্ঠ অধ্যায় | উপন্যাস 


ক, উপগ্ভাসের সাধারণ পরিচয় $ বাংল! উপন্যাসের উত্তব-_মানুষের জীবনকখ। শোনার 
প্রাথমিক আগ্রহ--উপস্থাসের জীবনদর্শন_উপন্যাসিকের বক্তব্য নির্দিষ্ট শিল্পক্ূপের অভাব ॥ 
খ. উপন্ভান ও নাটক £ উপন্থামকে 'পকেট থিয়েটার' বল] হয় কেন-_উপগ্ঠাসের বেশি জনপ্রিয়তার 
কারণ-_নাটক ও উপস্থাসের সাধারণ উপাদান-উপন্তাসের বিশেষ উপাদান । গ. উপন্টাসের বৃত্ত £ 
সাধারণ পরিচয়-গল্প ও বৃণ্ডের পার্থকা--এই পার্থকা স্পষ্ট করার জন্য কিছু উপন্তাদের আলোচনা--. 
বৃত্তের লাধারণ বিভাগ-_সরল বৃত্ত__জটিল বৃত্ত-যৌগিক বৃত্ব। ঘ. উপন্যাসের চরিত্র £ চরিতআচিত্রণের 
শুরুত্ব--বৃত্ত ও চরিত্রের আপেক্ষিক প্রাধান্--কিছু উপস্তাস অবলম্বনে বিচার ॥ উ, উপস্তাসের উদ্ভব £ 
প্রেক্ষিত ও পূর্বহ্তত্র £ প্রেক্ষিতের বিচার- রোমান ও নভেল্লা--পিকারেস্ক নভেল । চ. নভেল ও 
রোম্যান্স ঃ রোম্যা্প নন্বদ্ধে তুল ধারণার উৎম-_রোম্যান্সের সঠিক লক্ষণ ব্যাখ্যার বিভিন্ন দিক-- 
রোম্যান্সের শ্রেণীবিভাগ ও তার পরিচয়--একটি কাব্যিক রোম্যান্স হিনাবে “কপালকুগুনা'র নার্থকতা- 
বিচার ॥ ছ. উপস্তাসের শ্রেণীবিচার £ সাধারণ আলোচনা--নভেলের প্রকৃতিগত বিভাগ--নভেলের 
বিষয়ভিত্তিক বিভাগের উপযোগিতা বিষয়ভিত্তিক বিভাগের বৈশিষ্টা ধিচার ॥ জ. এতিহাসিক 
উপন্তাস £ সাধারণ আলোচনা- একটি এত্বিষাসিক উপস্ভাসের সার্থকতা বিচার ॥ ঝ. সামাজিক 
উপচ্ঠাস $ সাধারণ আলোচনা-_একটি সামাজিক উপন্তাসের বিচার £$ ঞ, রাজনৈতিক উপন্যাস £ 
সাধারণ আলোচনা__একটি রাজনৈতিক উপনাসের তাৎপর্য নির্ণয়॥ ট. আঞ্চলিক উপন্যাস £ 
সাধারণ আলোচনা--একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ। ঠ. মনস্তাত্বিক উপন্যাস £ এর বিচার 
ও শ্রেনীতুক্তিকরণ সবচেয়ে বিত্রাস্তিকর কেন-__একটি মনস্তাত্বিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ | ড. বিষয়ভিত্তিক 
জন্যান্য শ্রেণী ঃ সাধারণ আলোচনা-_-কারা-উপন্যান--অন্যানা-উপসংহার ॥ 


ক. উপচ্যাষের সাধারণ পরিচয় £ 


উপন্যাস আধূৃনিক জীবনের গব্যকাব্য । এক ত্র জীবনমাাখতা ও বাস্তব- 
খাঁনষ্ঠতা এর উপজীব্য বলেই আধুনিক কাল ছাড়া উপন্যাসের উদ্ভব ঘটা সম্ভব ছিল 
না। বাংলা উপন্যাসের প্রথম ধারাবাহিক হীতহাস সম্ধান করতে গিয়ে শ্রী শ্রীকমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগীয় সাহত্যে তার উৎসমৃখ নির্দেশ করলেও, আমরা 
মোটামহাট ভাবে নিঃসাদ্দগ্ধ যে আধুনিক জাবনাঁজজ্ঞাসা জাগ্রত হবার আগে 
উপন্যাসের আবিভবি সম্ভব ছিল না। তিনি অবশ্য একটা কথা একেবারে ঠিক 
বলেছেন, ইংরোঁজ সাহত্যের প্রভাবে আমাদের দেশে যে-সব নতুন ধরনের সাহত্য 
সূষ্টি হয়েছে, তার প্রধানতম হল উপন্যাম। উপন্যাসের আবিভাবের জন্য আরো 
যে দ্বাট চারান্রক বৌণিষ্ট্য অপারহাধ ছিল তারা হল, ন্দাস্তবতাবোধ এবং 
ব্যান্তত্ববোধ । এই দুটি মানাসক গুণের বিকাশ ভিন্ন উপন্যাসের উদ্ভব, অন্তত 
প্রকৃত উপন্যাসের, সম্ভব নয়। 


১৭৪ সাহিত্য-প্রকরণ 


মানুষের জীবন সম্বন্ধে আগ্রহ এবং সেই জাঁবনকে সাহত্যের বিষয় হিসাকে 
দেখবার আগ্রহ-এক কথায় বলা যায় মানৃষের জীবনের গঙ্গ শুনবার উৎসাহ 
থেকেই উপন্যাসের জন্ম । ইংরোঁজ সাহত্যে প্রথম পর্বের ওপন্যাসিক ড্যাঁনয়েজ 
ডিফোর উপন্যাসকে বলা হয়েছে 20000-05115, বলা হয়েছে 478118055 
15811879+ স্যামুয়েল রচার্ডসনের রচনার লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে 4 91050] 
2010 011506 ০01 ০1768] 1166 210 17181017615. বাংলা সাহতো প্রথম দিকের 
যেসব ওপন্যাসিক প্রয়াস গড়ে ওঠে সেখানেও আমরা সমকালীন জীবনাগ্রহই 
বোঁশ লক্ষ করোছি। কালীপ্রসন্ন 'সংহ “হুতোম পাচার নক-সার দুটি খণ্ডে 
অবশ্য নক-সাই রচনা করেছিলেন, কিন্তু তৎকালীন জীবনের বাস্তব রেখাচিত্র সেখানে 
ধরা পড়েছে । প্যারীচাঁদ মিত্রের “আলালের ঘরের দঃহলাল” সম্বন্ধেও সেই একই 
কথা বলা চলে, যাঁদও এই রচনা প্রকীতিতে উপন্যাসের খুবই কাছাকাছি । শ্রীমতী 
মৃলেন্সের 'ফুলমাঁণ ও করুণার বিবরণ” বা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাতেও- 
জীবনাগ্রহ আমরা স্পশ্টভাবেই লক্ষ কার । 

বরং তুলামূলক ভাবে যেন মনে হয় সমকালীন জীবন ও মানের প্রাতি বাঁঙ্কম- 
চন্দ্রের আগ্রহই বুঝি কিছুটা কম ছিল, নইলে প্রথম উপন্যাসেই তান আশ্রয় 
করবেন কেন হীাতহাসের তুষারাবত অতাঁত, অথবা দ্বিতীয় উপন্যাসেই এমন এক 
কাঁব্যক বা তাত্বকবষস্ন যার সঙ্গে অন্তত চোখে দেখা জীবনঘান্রার গবশেষ গকছু 
[মিল নেই । এ বিষয়ে বিস্তত আলোচনার হ্ছান এই গ্রন্থ নর, শুধু এটুকু বলাই 
এখানে যথেষ্ট হবে যে, প্রথম পরবে উপন্যাসের মাধ্যমে আমার গল্প শুনতে 
চেয়োছ-এমন আধুনিক স্বাদের গঞ্প যা ভগবদতীবশ্বাসচার্চত নয়, রুপকথার 
অপ্রাপ্ত-মনস্ক অবাস্তব কাহনী নয়, আধ্নক মানুষকে তৃপ্ত করার মতো এক 
সাহত্য-প্রকরণ, ইংরেজিতে প্রথম পরবে যাকে বলা হতো 90০5-651161। তব কা 
গুণে বাঁঙ্কমচন্দ্রের রচনা 969:9-61161 নয়, উপন্যাস, তার দুটি প্রধান দিক 
হল তাঁর বাশঙ্ট জীবনদর্শন, জীবনদশনের সমগ্রতা এবং সুস্পন্ট বন্তব্য-তব 
এর “সঙ্গে অবশ্যই আন্বত হবে তাঁর সুগভীর বাম্তবতাবোধ এবং পাঠকের 
[ব*বাসযোগ্াযতা উৎপাদনের ক্ষমতা । বাঁঙ্কনচন্ত্রকে উপলক্ষ করেই উপন্যামের এই 
1বশেষ গ্রণুগীলকে সংক্ষেপে চিনে নেওয়া যেতে পারে । 


উপন্যাসের 'বাশঘ্ট জীবনদর্শন বলতে আমরা বুঝি জীবনকে দেখবার এক 
মৌলিক জাবনদধান্ট, ইংরোজতে যাকে বলা হয়েছে 8চ616506 1058103 116 
জীবনকে দেখবার 'বাভন্ন দ:ঘ্টিভাঙ্গতৈই বার বার পালটে যায়--.পল্লীজখবনের 
কাহনী কখনো পাই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের 'বস্ময়মৃগ্ধতা, কখনো শরৎচন্দ্রের 
পল্পগসমাজের ককর্শ বীভতসতা, কখনো বা বিভীতভূষণের রোম্যাশ্টিকতা-_কিন্তু 
কখনোই বাস্তবতাকে ক্ষুন্ন নাক'রে। এই ব্যাপারটাই আমাদের স্নরণে রাখতে 
হবে, বাস্তবকে আহত না করেও জীবনদ্রন্টর 'ভিন্নতার জন্য একই জানিস আমরা. 


উপন্যাস ১৭ 


[বাঁভন্ন ভাবে দেখতে পারি এবং পালটে যেতে পারে তার আস্বাদ। পালটেছেও 
তাই, বিধবার একমান পুশ এই ব্যাপারটি দর্ঘকাল বাংলা কথাসাহিত্যে আমাদের 
অশ্রু আকর্ষণ করে এসেছে, জগদীশ গুপ্তের গল্পে তাব্যঙ্গের উপকরণে পাঁরণত 
হয়েছে ; ধাঁবর শ্রেণীর জীবনসংগ্রাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমরেশ বস, 
দুজনেরই রচনার 'বিষয় হয়েছে এবং কঠোর ভাবে বাস্তবতা রক্ষা করা সত্বেও তাঁদের 
রচনার স্বাদ পৃথক হয়েছে জীবন-দ"ঘ্টর ভিন্নতার জন্যই | 

জীবনদর্শনের সমগ্রতা বা £012111 ০? 116 এমন একটি বস্তু যা উপন্যাসকে 
শুধু যে আংীশকতার দোষ থেকে মুন্ত করে তাই না, তাকে ওপন্যাঁসিক মহত 
উন্নীত করে । একি চাঁরন্রের 'বাচ্ছন্ন আচরণের 'বিবত যেমন তার খাঁণ্ডত পাঁরচয়মানত, 
সামাগ্রকভাবে এবং অখণ্ডভাবে চীরনাট সম্পকে ধারণাই যেমন প্রকৃত চারন্রকে 
বোঝাতে পারে, তেমন একটি আধুমনককালের খণ্ডচিত থেকে লেখক জীবনদশ'নের 
সমগ্রতায় উপনীত হতে পারেন, অথবা বিশেষ কালের কোন ঘটনা দেখেও তাতে 
জীবনদশনের অখণ্ডতা খংজে পেতে পারেন। বাঁঙ্কমচন্দ্রু তাই পেয়েছিলেন, 
তাই চন্দ্রশেখর' বা পসীতারাম” নামক এতিহাসিক উপন্যাসে যে জীবনদশন 
আমরা খখজে পাই, এবষবক্ষ' বা কৃষ্ককান্তের উইল” নামক সাময়িক জীবনচযাঁতেও 
তার ব্যত্যয় আমরা দোখনা । 

জীবন সম্বন্ধে লেখকের নিজের একটা ব্যাখ্যা থাকে, থাকতেই হয়, উপন্যাসকে 
যাঁদ সত্যিই উপন্যাস হযে উঠতে হয়। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর? গ্রন্থে 
শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন- 'আত্মহষ্ন দেহ যাঁদবা সম্ভব, বন্তবাহশীন 
উপন্যাস কদাচ সম্ভব নয়। বন্তব্াহশীন উপন্যাস উপন্যাসই নয়। এই বন্তব্য 
অবশ্যই প্রচ্ছন থাকবে, যেটা বাঙকমচচ্দ্র অনেক সময়ই রাখতে পারেননি--শীবষবংক্ষ” 
উপন্যাসে একটি গোটা পারিচ্ছেদই ব্যয় করেছেন জীবন সম্বন্ধে তাঁর বন্তব্য প্রকাশ 
করতে গিয়ে । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তা করেনান, তব পুতুল নাচের ইতিকথা"-য় 
তাঁর বন্তব্য বুঝতে আমাদের অস্যাবধা হয় না, যেমন হয় না তারাশঙ্করের গণ 
দেবতা" উপন্যাসের বন্তব্য বুঝতে বা বিভূতিভূষণের “আরণ্যক পড়ে জীবন সম্বন্ধে 
তর ধারণা বুঝে নিতে । 

উপনয]াস সম্বন্ধে সাধারণভাবে ধারণা গঠন করতে হলে আর একটা কথা জেনে 
রাখা অত্যন্ত দরকার যে, উপন্যাসের কোন পনাদ্ট শিজ্পর্প (80006) 
বোধহয় এখনও নিত হয়নি । 'রিচার্ডসনের হাতে ইংরেজি উপন্যাসের যে সূচনা 
ঘঠোছল সেই “পামেলা? রচিত হয়েছিল পন্তাকারে । এরপর সার্থক উপন্যাসের আরো 
কতো রংপান্তর আমরা লক্ষ কার, এবং তার প্রত্যেকাঁটকেই স্বীকার করে নিতে আমরা 
বাধ্য হই। অর্থ নাটকের যেমন এক বিশেষ শি্পরূপ আছে,"কাবিতা-বিচারের 
শুধু িষয়গত নয়, আঙ্গক মানদণ্ডও বিছ7দ আছে--উপন্যাসের সম্বন্ধে ঠিক সে 
ধরনের চপত্ট নিদেশি বিছ; নেই। আসলে সেতো উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্বদ্ধেও 


৬১৭৬ সাহত্য-্রকরণ 


নেই। সামারসেট মম দশটি বিখ্যাত উপন্যাসের যে সংকলন প্রকাশ করেন এবং 
তার যে ভমকা লেখেন সেই দুটিই বিখ্যাত হয়ে আছে এই কারণে যে, উপন্যাসগনলি 
গ্রকীতিতে এতোই পৃথক যে একাঁটকে উপন্যাস বললে অপরাটিকে তা বলা শস্ত হয়ে 
পড়ে; সে কথা ভৃমকাতে কৌতুহলোদ্দীপকভাবে তুলে ধরেছেন সংকলক । শি্প- 
রুপ সন্বন্ধেও সেই একই কথা । আজও কোনও উপন্যাস সম্বচ্ধে খন তার 
'উপন্যাস-প্রকতি বিষয়ে বিতর্ক ওঠে যেমন 'বিভীতভুষণের আরণ্যক” আমরা 
বুঝতে পার তা মূলত তার 'বাঁচন্র শিম্পরুপের জন্যই | 

উপন্যাসের এই সর্নার্দত্ট শিক্পরূপের অভাব ঘটেছে মূলত দরাট কারণে । 
প্রথমত অনেক বাপক অর্থে ও বস্তৃত পটে জীবনকে ধরার চেষ্টা করেছে উপন্যাস । 
জীবনের এই বৌচন্যের জন্য বিষয়ের মতোই, তার শজ্পরূপে নানা রকমের 
বোঁচত্র্য ঘটে গেছে যাদের কোনাঁটকেই অস্বীকার করা পাঠক ও সমালোচকের পক্ষে 
সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, কোন বিশেষ রংপাঁজজ্ঞাসার অতপ্ত থেকে উপন্যাস নামক 
প্রকরণাঁটর সংন্ট হয়ান, যেমনটি কোন কোন সাহত্যিক আন্দোলনে ঘটে থাকে 
বলে আমরা জানতে পেরোছি । মলত আধুনিক মানুষের গল্প শোনা এবং গল্পের 
সেই কৌতুহল নিবধীত্তর জন্যই উপন্যাসের জন্ম, তাই শরিল্পরূপের ব্যাপারে কোন 
অতৃপ্ত পাঠকের জাগোন । 


খ. উপন্যাস ও নাটক £ 


একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে উপন্যাস ও নাটকের মৌলিক উপাদান একই-_ 
.সেই কা?হনা, চারল্ন এবং মানাবক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রাত উৎসাহ । আসলে বোধহয় 
উপন্যাস তার উদ্ভবের জন্য অনেকটাই দ্বায়ী নাটকের কাছে । উপন্যাসের উদ্ভবের 
পর নাটকের চেয়ে তার জনপ্রিয়তার দ্রুত বশদ্ধটাও অস্বাভাবিক নয় । কারণ নাটক 
প্রকাতিগত ভাবেই একাঁট মিশ্র শিল্প। কেউ শুধু পড়বার জন্য নাটক কেনে না, 
ধিনলেও সে নাটকের জাত আলাদা ; নাটকের সাফল্য নিভ'র করে তার আভন্ন 
মণ্চসম্জা, আলোক-সঙ্জা ইত্যাঁ অনেক কিছুর ওপর ৷ খুবই স্বাভাবিক, নাটক 
শিল্প [হসাবেও বস্তুগত । বিস্তু উপন্যাস প্রকৃতিতেই অনেকটা আত্মগগত এবং 
নাটকের মতো বাইহরর অন্য কিছুর ওপরই নিভ'রশীল নয়। অথচ নাটকের অনেক 
[কিছুই তার আছে। সম্ভবত সেই করণেই মারয়ন ক্রফোর্ড একে আখ্যা দিয়েছিলেন 
পকেট থিয়েটার” । কথাটি উপন্যাসের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক খুজতে গেলে মনে 
বাখাটা খুবই দরকারী । কারণ নাটকের মতো উপন্যাসের উপভোগ্যতার এতো 
প্রতিবঙ্ধকতা নেই-_সাহিত্যকের নিজস্ব সৃষ্ট ছাড়াও অন্যান্য এতো কিছুর ওপর 
উপন্যাপকে নিভর করতে হয় না, তার একমান্র অভাব প্রত্যক্ষ দর্শনের, কজ্পনার 
'স্টো তাঁকে প্যাঁষয়ে নিতে হয় । 


উপন্যাস ১৭৭ 


নাটক অপেক্ষা উপন্যাসের জনাপ্রয়তা এবং দ্রুত এই জনীপ্রয়তা বদ্ধ আর 
একটা কারণ হল, সাহতা-প্রকরণের মধ্যে নাটক সবচেয়ে বিধিবন্ধ প্রকরণ, নিয়ম- 
কানুন একেবারে সদ্ুভাবে বাঁধা । অনাদিকে উপন্যাস, অন্তত আঁঙ্গকের দিক 
(থেকে, সবচেয়ে শীথিল ধরনের প্রকরণ । এর মানেই অবশাই এই নয় যে নাটকের 
চেয়ে উপন্যাসে লেখা সহজ, বরং এর উচ্টোটাও হতে পারে- নাটকের বাহাক দিছু 
নিয়ম-কানুন আছে বলেই তার সুযোগ নিয়ে নাটকের চেহারা অন্তত কেউ খাড়া 
করতে পারে ; আসল কথাটা হল এই যে উপন্যাস রচনায় কারো এাঁগয়ে আসাটা 
সহজ বিশেষ প্রস্তৃতি ছাড়াই, সাফলোর প্রশ্ন পরে । 

নাটক ও উপন্যাসের উপাদান, বিষয়বস্তু, উপস্থাপন-ভাঙ্গ ইত্যাঁদতে অনেক 
[মল আছে বলেই আমরা, সব সময় সঠিক চিন্তা ভাবনা না করেই অবশ্য নাটকের 
সঙ্গে অন্বিত কিছ, পারভাষা বা বোঁশঙ্ট্য উপন্যাসের ওপর চাপিয়ে দিই বা সেই 
সূত্রেই তাদের বিচার কার । যেমন কোন উপন্যাসকে আমরা ভ্র্যার্জোড হয়েছে 
কিনা ভাবতে বাঁস, তার মধ্যে নাটকীয় বা আতনাটকীয়তা খজ, অথবা নাটকীয়তা 
কেমন আছে বচার কাঁর-যাঁদও একথা কখনো ভাব না, যে উপন্যাসের মধ্যে 
“নাটকীয় লক্ষণ থাকাটা তার পক্ষে যান্তযুন্ত কনা । এপ্রশ্নের মীমাংসা এই গ্রচ্ছে 
করার প্রয়োজন নেই, আমাদের বন্তবা, দ:ট প্রকরণের মধ্যে আঙ্গক বাদ দিয়ে প্রচুর 
সাদশ্য আছে বলেই এ হেন সমালোচনা এসে যায়। নাটকের ভাষায় বললে 
সেগীলকে এইভাবে বিবৃত করা যায় । 

প্রথমত, কিছ বা কোন একজন মানুষ কোনও মারাত্মক কাজকর্ম কিছ করে 
ফেলেছেন বা তার দ্বারা উদ্ভূত যন্ত্রণার শিকার হয়েছেন-_ সেই সব ঘটনা এবং 
কাজকমের বর্ণনাই আমরা নাটকে পাই, যাকে এক কথায় বলা হয় নাটকের প্রট বা 
বৃত্ত। দ্বিতীয়ত যাঁরা এই সব কাজকর্ম করেন বা এর প্রাতক্রিয়ায় আলোড়িত হন 
তাঁরাই হলেন নাটকীয় চরিত, বা শুধুই চারন্র। তৃতীয়ত, চারন্র যে বচনের দ্বারা তার 
'আনন্দ-দুঃখ-াবস্ময় ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে থাকে তাকেই আমরা বলি সংলাপ। 
চতুর্থত, যেসব কাজকর্ম সংঘাঁটত হয়, নাটকের চারন্রগীল যে আনন্দ-বেদনায় 
আলোড়িত হন তার একাঁট 'নার্দন্ট সময় থাকে ; সে বিষয়ে সচেতনতাকে নাটকে 
বলা হয় কালগত এঁক্য--নাটকের 'ন্রীবিধ এক্যের অন্যতম যে কালের মানা, আধুনিক 
কালে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । পণ্টমত» যাকে রচনার বা উপচ্ছাপনার 
ভাক্গ ও বাচনশোল, আ্যরস্টটল যাকে বলেছেন ডক্শান” । এই যে পাঁচটি 
নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হল এখানে, তার প্রত্যেকটি উপন্যাসের আনবার্ধ 
উপাদান এবং তারা প্রায় নাটকের মতো একই ভাবে গৃহীত ও ক্যবহ্ৃত হয়ে থাকে 
উপন্যাসে । এর সঙ্গে অবশ্য আরো একাঁটি বৈশিহ্ট্য উপন্যাসের আছে যা থেকে 
নাটক বাত এবং যা থাকা নাটকের পক্ষে ক্ষাতকর। এটিকে বলা যেতে পারে, 
জখবনকে ওপন্যাঁসক ঠিক কীভাবে দেখেছেন তার প্রকাশ, এক কথায় 4:000৫০ 

সাহত্য--১২ 


১৭৮ সাহত্য-প্রকরণ 


(0%/8109 110 বা জীবনদষ্টি। এট অবশ্য সোচ্চার না হওয়াই বাঞ্থনগয়, যাঁদও 
বঞ্কিমচচ্দ্র তাঁর উপন্যাসে তা স্পম্ট ভাবেই বলে ফেলেছেন, শবষব-ক্ষের” মতো 
উপন্যাসে সে কথা বলার জন্য একাঁট গোটা পারিচ্ছেদই ব্যবহার করে ফেলেন--কিন্তু 
জগদীশ গৃপ্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা জ্যোতারঞ্দ্র নন্দীর মতো সাহাতাকের 
সেই জীবনদ্ন্ট কম বেশি প্রচ্ছন্ন অথচ সযানশ্চিত ভাবেই উপাস্থিত। এই ব্যাপারটা 
সব শেষে উল্লেখ করা হলেও এটি উপন্যাসের প্রাণস্বরূপ, কোন সন্দেহ নেই তাতে । 
কেবলমান্র এই একি গুণেই কোন উপন্যাস মহৎ উপন্যাস হয়, কোন উপন্যাস তা 
হয় না। অরণ্যজাঁবন বা নাগাঁরক জাঁবনের ক্লান্তি থেকে ম্যান্ত পাবার জন্য 
আরণ্যক আশ্রয় অনেকেই খখজেছেন, কিন্তু হাডসনের “গ্রীন ম্যানশনৃস- বা থোরু-র 
“ওয়ালডেন? যে উপন্যাস হয় না, 'বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক" যে উপন্যাস হয়ে ওঠে 
তার প্রধান কারণ জীবনকে দেখার এই স্যানাদর্ট দঘ্টিভাঙ্গ । একই কারণে ধবর 
সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে লেখা দুটি উপন্যাসের মধ্যে সমরেশ বসুর গঙ্গা-য় 
বাস্তবতার পরিচয় অনেক দূঢ় ও বি*বাসযোগ্য হওয়া সত্তেও সমালোচকগণ মনে 
করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' মহত্তর উপন্যাস । 


গা. উপগ্যাস বৃত্ত £ 


নাটকের বনস্তগঠনের যে স্পষ্ট নিয়ম আছে, উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেরকম কোন 
সানার্ঘস্ট নিয়ম বা শবাধানষেধ নেই। এই কারণে কিছ; দুর্'লতাকে উপন্যাস- 
যেমন প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, তেমাঁন পরাক্ষাশীনরীক্ষার ব্যাপারটাও এই িল্পপ্রকরণেই 
সম্ভব হয়েছে । একটা অস্বিধাই শহধ; প্রধান হয়ে উঠেছে যে, উপন্যাসের বৃত্তের 
সযানার্দস্ট বিধান না থাকার তার আয়তনটাও আমাদের সহ্য করে নিতে হয়েছে 
এবং আয়তনাভান্তক কোন আপান্ত আমরা তুলতে পারছি না। বাঁঞ্কমচন্দ্র তেমন 
দীর্ঘ কলেবরের উপন্যাস লেখেনান, কিন্তু পরবত'কালে প্রতাপচন্দ্রু ঘোষ িখোঁছলেন 
বঙ্গাধিপ পরাজয়” । রবীন্দ্রনাথের “গোরা” উপন্যাস নিয়ে এ প্রশ্ন সেকালে এবং 
একালে অনেকেরই মনে জেগেছে । “ধেখতে হবে জায়গা পেয়েছে না জায়গা জুড়েছে, 
একথা বলে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ক্ষোভের প্রশমন করতে পারেন নি। এই কিছ্যাদন 
আগেও গোরা শঙ্কর ভট্রাচার্থ তাঁর ইস্পাতের স্বাক্ষর, উপন্যাসের শুধু দ্ 
কলেবরের জন্যই উল্লিখিত হতেন যদিও উপন্যাসটি অন্যান্য কারণেও মনে রাখবার 
মতো ; পরে বিমল মিন্রের বিশাল উপন্যাসগ?লি তাঁর খ্যাতি লোপের কারণ হয়৷ 
উপন্যাসের কলেবরের জন্য সাময়িকপন্র বা সাহত্যপনের দবায়ত্বও কম নয় । রবীন্দ্রনাথকে . 
মাসিক পান্নকার দাবি মেটাবার জন্য কাঁহনীকে দাঘয়িত করতে হয়েছে, সে কথা তিনি 
নিজেই বলেছেন । আজও আমরা দেখ, সাময়িক পন্িকার প্‌জা-সংখ্যায় একবারে 
প্রকাশযোগ্য উপন্যাসের আয়তন ছোট হয়, ধারাবাহিকের আগ্নতন বড়ো হয়-_ 


উপন্যাস ১৭৯ 


সম্পা্কদেরই অনুরোধে, উপন্যাসের নিজস্ব প্রয়োজনে অনেক সময়ই নয়। এ 

ব্যাপারটা সম্ভব হয় উপন্যাসের বৃত্তগঠনের নির্ঘঘ্ট নিয়ম নেই বলেই । 

তবে সূনিদিষ্ট না হলেও নিয়ম কিন্তু আছে। গল্প বলাই উপন্যাসের একমান্ 

কাজ নয়) তা আমরা দেখোছ, এবং সেই জনাই উপন্যাসের গঞ্প বা 90:%-র সঙ্গে 

তার ব্তবা 919-এর একটা স্পম্ট পার্থক্য লক্ষ করা সম্ভব। এই পাথণক্যের 

প্রকাতি অত্যন্ত সহজ ভাষায় আমাদের বাঁঝয়েছেন হুশ. 6০19৩: তাঁর আতহস্ব 
অথচ আতিখ্যাত গ্রন্থ 452505০৫105 [ব০৬61-এ। তান দেখিয়েছেন গল্প 
বলার সময় মানুষের কৌতুহলবধত্তকে তৃপ্ত করলেই চলে, কিন্তু বৃস্ত নিম্ণ করবার 
সময় তার ফোঁন্তকতা বজায় রাখতে হয়, তাকে একটা কারকারণ-শঙখলে বেধে 
ফেলতে হয় । গছেপর এই িম্বাসযোগ্যতা স্ন্ট করাই বত্ের প্রধান কাজ বলে, 
গঙ্চেপ থাকে কেবলই গঞ্গপ বলে মানুষকে তৃপ্তি দেবার আগ্রহ, কিন্তু সেই গঙ্প যখন 
উপন্যাসের প্লটে পারবাঁততি হবে তখন ওুপন্যাসিককে আরো পাঁরবজ্পনা অন:যায়ণ, 
স:চাস্তত ছক অন:যায়। অগুসর হতে হবে । গ্রছেপ গঙপকথকের এই ছক থাকে না, 
থাকে কেবল পারবেষণ-নৈপুণ্য, 'িস্তু উপন্যাসে থাকে সচাস্তত একটা পরিকঞ্প7- 
[ব*বাসযোগ্যতা ও যুন্ত নিভরতা গ্রতিংঠিত করার জন্য ; এটাই এই দংয়ের মধ্যে 
পার্থক্য । একটা উদাহরণ না দলে কথাটা স্পন্ট হবেনা । 

শরংচচ্দ্রের "হাহ? উপন্যাসের কথাই ধরা যাক । একাঁট মেয়ের যদি আদশ' 

স্বামী এবং দাম্পত্যজশবন সম্বন্ধে স্পট ধারণা না থাকে তাহলে এই আগ্ছির- 
গওুতা তার এবং সংশ্র্ট আরো িছহ মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে--ই 
হতে পারে গহদাহঃ উপন্যাসের মূল গঙ্$প। অচলা নামক একট মেয়ের জীবনে 
যখন এই আ্ছিরচতা দেখা যায় সমালোচক তাকে দোলাচল বশ বলে আক্কম্ণ 
করতে পারেন, মহিমের সঙ্গে 'বিবাহ হবার পরও অচলার স্বাম*র প্রাত অশ্রছেয় 
বচনকে হজ্জ রমনগর পক্ষে অস্বাভাবিক বলে মন্তব্য করতে পারেন, অথবা 
সুরেশের প্রীত অচলার মনোভাবে ধারাবাঠহিকতার তভাব জক্ষ বরে ওঁপন]11বৈপ 
ক্ষমতায় সচ্দেহ প্রকাশ করতে পারেন--এবং এ গবই হতে পারে গঠনমূলক 
সমালোচনা বা 0168115 01161015)-4র অভাবে । বোন বথাসাহিত্িব, বিশেষ 
করে স্বীকৃত প্রতিভা সম্বন্ধে সমালোচক যখন আলোচনা করেন তখন তাত্বিক 
বিচারের প্রাত সম্পূর্ণ 'নিভ'রশীল না হয়ে সাহিত্যিকের সষ্টি প্রক্রিয়া যাঁদ একটু 
অনুধাবন করার চে্টা করেন তাহলে একটি সঘ্টকে সার্থক বরে তোলার ব্যাপারে 
তাঁর বিপুল প্রয়াস সমালোচকের নজর এড়াতে পারে না। 


অচলার দোলাচল বূত্তি আমাদের চোখে পড়ে, অথচ তার নামকরণ যে তার 
আচরণকে ব্যঙ্গ করে, এ কথা আমরা খেয়াল ঝাঁর না; আমক্ধদ" খেয়াল কার লা 
তাঁর এই নায়িকা যে আঁ্ছিরমাতি, সে কথা বশবাসযোগ্য ধরে তোলার জন্য কতোটা 
চেষ্টা শরৎচন্দ্র করেছেন । দাম্পত্য সম্গকক বিষয়ে ধারণা একটি মেয়ে লাভ করে 


১৮০ সাহত্য-প্রকরণ 


তার মায়ের কাছ থেকে, স্বামণ সম্বন্ধে আচরণীয় কার্যকলাপ বিষয়েও সেই 
একই কথা বলা যায়। অচলার মাকে আমরা গিহদাহ' উপন্যাসে দৌখ লা? 
তিন কখন প্রয়াতা হয়েছেন সাঠক ভাবে না জানলেও আমরা ব্গঝ, মেয়েকে 
সাংসারিক চান দেবার সুযোগ তাঁর ঘটেনি । 


মাকে অকালে হারালে এ সব 'বষয়ে সাধারণ ধারণা মেয়েরা বাবার কাছ থেকেও 
পেতে পারে, অন্তত আদর্শ ?পতা এ বিষয়ে কন্যাকে কিছুটা অবগত করা প্রয়োজন 
বোধ করেন । শরৎচন্দ্র অচলার পিতা হিসাবে যে চাঁরন্রট ?নবছিত করেছেন তাঁর মতো 
ঈবার্থপর, অর্থলোলহপ, অনুভূতিহশীন চরিন্র বাংলা সাহত্যে কমই স্যান্ট হয়েছে। 
[তন দেনার দায়ে বাঁড় বন্ধক দিতে বাধ্য হন, অথচ বিকালের বরাদ্দ ওভালাটিন 
খেতে তাঁর ভুল হয় না, ঘোড়ার গাঁড় চেপে সমাজে বা প্রমোদ-অনযজ্ঠানে যাবার 
ব্যাপারেও তাঁকে বিশেষ উদাসীন বলে কখনো মনে হয়ান ৷ স্বার্থের গন্ধ পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের পান্ন পারবত'ন করতে তাঁর [তিলমান্র বিলম্ব হয় না এবং এ ব্যাপারে 
কন্যার আভমত গ্রহণ করা তিনি বাহুলা বিবেচনা করেন ॥ এমন একাঁট অমানুষ যে 
কন্যার পাঁরণয়োন্তর জীবন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিজের কর্তব্য পালন করবেন এমন 
সম্ভাবনা একটুও নেই । অচলার এমন কোন ঘাঁনষ্ঠ বন্ধু আমরা দোখান যার সঙ্গে 
সৈ এ সম্বন্ধে কথা বলতে পারে । সহতরাং দাদ্পত্যজীবনের আদর্শ কী হওয়া 
উচিত, মানুষ হসাবে ঠিক কী ধরনের গুণাবলশ থাকলে তাকে স্বামী হিপাবে গ্রহণ 
করা যায়, এ সব শিক্ষা বা আলোচনার সুযোগ অচলা বিশেষ পায়ান । 


এসব কথা হয়তো আমরা তেমন করে ভাব না, কন্তু ভেবে দেখলে ওপন্যাীসক 
সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ একটু বেশি বাড়তো এবং গল্প ও বৃত্তগঠনের পার্থক্যও 
আমরা কিছুটা বুঝতে পারতাম ॥ যেকোন মেয়ের মধ্যে দোলাচলবণান্ত দেখা যায় 
না, হন্দুনারীর সাধারণ সংস্কার ও বেশির মেয়ের মনেই দেখা যাওয়া স্বাভাবক। 
হতরাং অগ্লার মনে এই সংস্কারের প্রাবল্য ততোটা না থাকার এবং দোলাচলিন্ততা 
প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, বা তাকে 'বি*বাসযোগ্য করে তোলার জন্য-_এক কথায় 
বত্তনমানের জন্যই এই চাঁরন্র-পরিকঙ্পনা লেখককে করতে হয়েছে । অচলার 
দোলাচলবণত্তিকে পূণ ব্যবহার করবার জন্যই এমন দুাট চাঁরঘ শরংচন্দ্রকে বেছে 
[নতে হয়েছে, প্রকৃতিতে যারা সম্পূর্ণ বিপরীত । মাহমকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত 
অচলা নিয়েছে তার শ্রেয়বোধ থেকে, কিন্তু তার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সংখ্র জন্মে দেবার 
জন্যই মণালকেন্দ্রিক উপকাহিনীর সুষ্টি করতে হয়েছে লেখককে । অচলার মনের 
দোলাচলতাকে আশ্রয় করতে পারে, তাতে প্রলুব্ধ হতে পারে--ঠিক এই ভাবেই 
সরল, বাঁলম্ঠ অথচ প্রচন্ড আবেগপ্রবণ একটি চারণ লেখককে স:ক্টি করতে হয়েছে যার 
দ্বারা অচলা-অপহরণের মতো একি কাজ সম্ভব । আবার এই বিপররয় সাঙ্গ হয়ে 
যাবার পর তাতে ভেসে না গিয়ে এই প্রথম সতীত্বের সংস্কার প্রবল হয়ে উঠতে দোথ 


উপন্যাস ১৮১ 


আমরা অচলার মধ্যে এবং তাকেও আমরা অঞ্বাভাবক ভাবতে পারি না যখন 
মনে কাঁর সাধারণ বাঙালী মেয়ে হিসাবে অন্তত বিপর্যয়ের দিনে এ সংস্কার তার 
মনে আসতেই পারে । এই সব চিন্তা-ভাবনা, কার্যকারণ-শঞঙ্খল এবং কার্য- 
পরম্পরার ভাবনাকেই আমরা বৃত্তীনার্মীত বলে থাকি। 

বৃত্ত নিমণি সম্বন্ধে সাম্প্রতিককালে আলোচনার অনেক প্রসারণ ঘটলেও 
মৌলিক ধারণা হিসাবে আমাদের জেনে রাখা উঁচত যে, গঠনের দিক থেকে 
1তন ধরনের বৃত্তের কথাই সমালোচনাসূন্রে বলা হয়-_-সরল বা 5801019, জাঁটল 
বা ০029016% এবং যৌগিক বা ০০0000800 প্লট । সরল বৃত্তে একটিই কাহনধ 
থাকে, ওপন্যাঁসক সেই কাঁহনশীর পান্রপানশীর সাহায্যে উপন্যাসটি এগিয়ে 
[নিয়ে যেতে থাকেন। জাঁটল এবং যোৌঁগক বন্তে থাকে একাধক কাহনী। 
উপন্যাসের প্রথম যূগে তা যখন 'ছিল এক ধরনের গজ্পকথন বা ৪:০:/-6০110, তখন 
কাহনীর আকর্ষণ স:ম্ট করবার জন্যই মূল কাঁহনীর পাশাপাশি একাধক 
ছোটখাট কাহিনী স্ান্ট করার কথা ভাবা হতো, কিন্তু আধূনককালের সচেতন 
পাঠক যখন বৃঝতে পেরেছেন উপন্যাস মানে জীবনেরই ব্যাখ্যা, 'কিদ্বা চারের 
মনস্তুত্ব এবং তার বিচিত্র কাণ্ডকারখানাই উপন্যাসের আসল মজা, তখন একাধক 
কাহনীর আকর্ণটা কমে এসেছে । 

সরল বৃত্তে থাকে একটিই কাহনী, এ কথা বলা হয়েছে, কিন্তু উদাহরণ দেওয়া 
হয়নি । উদাহরণ হসাবে আমাদের মনে পড়বে কিষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসের 
কথা, যেখানে গোবিষ্দলাল-দ্রমর-রোহণধর বংত্তেই কাহিনী আবতিত হয়েছে, অন্য 
কোন ছোট কাহনশর দরকার হয়ান। জাঁটল বন্ত এবং যৌগিক বৃত্তে একাধিক 
কাহন+ থাকে, এ কথা বলা হলেও শুধু কাঁহনীর আকর্ষণ ব্ধাদ্ধই কন্তু তাদের 
একমাহ উদ্দেশ্য নয় তাদের অন্য উদ্দেশ্যও থাকে এবং তার 'ভীত্ততেই আমরা 
বুঝতে পারি তাদের প্রকীত কিছুটা ভিন্ন । জটিল বৃত্তে মূল কাহিনী থাকে 
একাঁটই, এবং যখন সেই উপন্যাসের কথা বলা হয় তখন আমরা বুঝ মল কাঁহনা 
কোনাঁট । অন্যান যে কাহনী থাকে, তাদের ভূঁমকা মূল কাহনীর পারপাণ্টি সাধনের 
সঙ্গেই যুস্ত অথাৎ মূল কাঁহনীর ওপর তারা নিভ'রশীল। পক্ষান্তরে যৌগিক বন্ডের 
উপন্যালে এই ধরনের কোন মূল কাহিনী থাকে না, থাকে আপাতবিচ্ছি্ল এমন [কিছ 
কাহিনী যাদের সবাইকে মূল কাহনঈ ধরা যায় আয়তনে তারা যতোই ক্ষুদ্র হোক 
না কেন। তবে 'বাঁচ্ছন্ন মনে হলেও তাদের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় সংগাঁত থাকে, সেটা 
বুঝতে পারা যায় লেখকের মানসিকতা এবং গুড়ে উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে । 

আসলে বাত্তের গঠন যেমনই হোক না কেন, উপন্যাসে ল্খেকের নিজদ্ব এক 
জীবনদর্শন এবং জণবনভাবনা থাকে, উপন্যাসে সেটাই তান প্রকাশ করতে চান। 
যখন মূল কাঁহনী নিবচিন করার পরও তাঁর মনে হয় তরি বন্তব্য সমান্তর কোন 
উপকাহনীর দ্বারা আরো শীল্তশালী করা যাবে তখন তিনি এই ধরনের উপকাহিনণ 


১৮২ সা'হত্য-প্রকরণ 


সখম্ট করেন। আবার তান যখন ভাবেন যে বিশেষ জীবনাঁচত্ন তান পাঁরবেষণ 
করেছেন তা স্পঞ্টতর হবে বিপবীত কোন চিত্র দেখালে, তখন মল কাহিনীকে আরো 
পম্ট করার জন্য তার বিপরাত প্রোক্ষত হিনাবেই একটি উপকাহনা সম্ঘান করতে 
পারেন। আমাদের সৌভাগ্য, উপকাহনী-সংগ্টির এই দ্বিবধ উদ্দেশোর দণ্টান্তই 
ধরা পড়বে বঞ্কিমচন্দরের একাঁটি উপন্যাসে, তার নাম খবববক্ষ' । অনংঘত প্রবশাত্ত 
মান;যের জীবন কেমন বিষময় করে তুল পারে পেটাই এই উপন্যাসের প্রাতপাৰ্য 
[বিষষ, এবং লেখকের জীবনৰখনও বটে। নগেন্দুনাথের প্রবণণ্তর এই অনংষন 
[তান দৌখরেছেন উ পনযাসের মল কাহনা 1হসাবে কুন্দর প্রাত তার আকর্বণে। 
প্রব্ান্তর অণংষম দ.ট জীবনকে কেমন ছারখার করে দিতে পারে তার সবান্তর অথচ 
তীব্রর ত্র ও বাঁভংসতর পাঁরণাম আমরা দেখতে পাই দেবেন্দ্-হরার 
উপকাহনীতে । আবার সেই একই সঙ্গে বিপরাঁত প্রোক্ষত আকার দ-গ্টান্ত রয়েছে 
শ্রীণ5-এ-কমননাণ-সতাঁণের উপকািনীতে ॥ নগেন্রের বিবান্ত জীবন স্কুটতন হর 
শ্রীণ ও কমলের সুস্থ এবং সুন্ধর দাম্পতাজীবনের ছাবতে। অবশ্য আর একটি 
হীঞঙ্গতও এই উপকাহণী থেকে আমরা পাই । স্বামী-স্রীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব 
পণ সেতুবন্ধন হলো সন্তান-__শ্রীশ-কমলের উপকাঁহনীতে সতীশচন্দ্বের বাড়াবাঁড় 
রকমের ক্ররাকলাপের উদ্দেশা, এটি ভালো করে বোখয়ে বেওয়া যে, নগেন্দুনাথ 
সয মখার জাঁবনে সন্তানহণনতাই তাদের বিপর্পকে ত্বরান্বিত করেছে। 


যৌগিক বাক্তে কাহিনীগহীলর ন্বার়ক একজন হতে পারেন, আবার অনেকেও - 
হতে পারেন । একজন নায়ক হলেই যে সেগ্ালকে স্বতন্ত্র কাহনী মনে 
হবে না তার এমনকোন মানে নেই। যেমন শরতচন্দের শ্রীকান্ত উপন্যাসে 
. অনেকগযাল 'বিচ্ছিন্ন কাহনী আছে-_অন্নদাদর গঙ্প, অভগ্ার গল্প, রাজলক্ষমীর 
গঙ্ল, কমলতার গল্প, কিন্তু বোশর ভাগ কাহিনণর সঙ্গেই শ্রীকান্ত জাঁড়য়ে আছে বলেই 
তাদের আবাঁচ্হন্ন মনে করার কোন কারণ নেই । প্রত্যেকাট কাহনীধারার মধ্যে যে 
কেন্দ্রীয় একা আছে তা হল পথবীর সবচেয়ে শান্তশালী অথচ সবচেয়ে রহস্যময় 
অনুভূতি প্রেমকে মানাবক ও সামাজিক আধিকারের পাঁরবর্তনশীল অনুপাতে 
দেখা । এই আঁধকার কতোটা মানাবক এবং কতোটা সামাঁজক, তার এক 
পরীক্ষাই যেন এই উপন্যাসে করতে চাওয়া হয়েছে। অবশ্য তার বিশ্লেষণ 
এখানে নিশ্যয়ই প্রাপাঙ্গক হবে না। আপাতাবাচ্ছন্ন কাহনীগযীলর নায়ক একজন 
নন, এরকম উদহারণও বাংল কথাসাহত্যে আছে, সাম্প্রীতিক সাহত্যে তো আছেই । 
রমাপদ চোধুরাঁর প্রথম দিককার উপন্যাস 'এই পণথবা পান্হনিবাস' এবং সাম্প্রীতক- 
কাপের উপন্যাস “আকাশ প্রদীপের” নাম আমরা এই সূত্রে উল্লেখ করতে পারি। 
দর্যট উপন্যাসেই কাহনীগ্ঁল 'বাচ্ছন্ন এবং আপাত-অসম্পূর্ণ, অথচ মনোযোগী ও 
অনুভবী পাঠক-পাঠিকার কাছে এর সংযোগপ:ত্র এবং লেখকের অনুচ্চারিত বন্তব্য 
বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না। 


উপনাস ১৮৩ 


ঘ. উপগ্যাসের চরিক্র £ 


উপন্যাসে যেহেতু সংগ্গাঠত একটা প্রট বাব্ত্ত থাকে, অন্তত সাধারণ পাঠক 
সেই" বাস্তাঁয়ত কাহিনী পাঠ করতে আগ্রহী, আমাদের 'কছ] প্রাসাঙ্গক প্রগ্র মনে 
জাগতেই পারে- গঞ্জের প্রয়োজনেই কি চারন্রেরা আসে, গঙ্পই ক নিয়ন্ঘণ করে 
চারপ্রকে অথবা গল্পকে গতি দান করাই কি চারের প্রধান কাজ, নাকি চাঁরন্রকে 
পাঁরস্ফুট করতেই গঞজ্গের উদ্ভাবনা করেন ও্পন্যাঁসক এবং শেষ পর্যন্ত গজ্পের 
পরিবর্তে কিছ: চাঁরন্রের মধ্য দিয়েই লেখক বে'চে থাকেন । 

এসব প্রশ্ন একেবারে উপন্যাসস্ণন্ট্র প্রথম যৃগে আমাদের মনে আসেনি, কারণ 
তখন গল্প শোনার আগ্রহই আমাদের মধো ছিল প্রবল এবং উপন্যাস এক ধরনের 
8:07-০11৩ গোছের ব্যাপার 'হসাবেই আমাদের ভালো লেগোছিল। কিন্তু 
উপন্যাসে আমাদের কাছের মানুষের গ্রঞ্প শুনতে গিয়ে আমরা কখন যে সেই 
মানৃষটাকেই ভালোবেসে ফেলেছি-_মানষের গভারগোপন অনুভাতর রহস্য 
আমাদের আলোড়িত করেছে আমরা বুঝতে পারি নি। তখন আমাদের মনে হয়েছে 
পারচিতের ছদ্মবেশে এই অচেনা মানুষকে চেনাই প্রকৃত আনন্দ এবং উপন্যাস 
আমাদের গ্প শোনায় বলে তা এতো প্রিয় নয়, চেনা মানুষের আড়ালে এই অচেনা 
মানযকে আমরা খংজে পাই বলেই আমাদের এতো আনন্দ হয় । এই চেতনা থেকেই 
মানুষ ক্রমশ চারঘ্রচত্রণের ওপর বোশ গুরুত্ব আরোপ করেছে, এক সময় এই 
[ব*বাসের আধক্ থেকে মানুষ গড়ে তুলেছে [09৪৮ ০? 019; নামক সাহাত্যিক 
আন্দোলন, আজকের দিনেও ফরাসী /১০৫-0০0%6]-এর মূল রহসাটা চারত্রাচ্ঘিণের 
স্বাধীন ও বেপরোয়া মনোভাবের ওপরই অনেকটা নাহত । 


যে কোন ব্যাপারেই চরমপন্হী হলে, সংষ্টধ্মের চেয়ে শ্রদ্টার উৎকোন্দ্ুিকতা 
বড় হয়ে ওঠে । আধুনিক মানুষের কাছে গল্প শোনার আকর্ষণ অনেকটা কম 
হবেই, অন্তত আধুনিক মনোভাবাপন্ন মানষের কাছে। কন্তু তাই বলে গল্পের 
চাহদা যে একেবারেই নেই এমন কখনোই নয়--কোন কালেই তা হয় না এবং হয 
না বলেই উপন্যাসে বান্তগঠনকে একেবারে উপেক্ষা করবার উপায় কখনোই থাকে 
না। শরন্দ্র তার উপন্যাস-সযাঁণ্টর প্রারুয়া সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলোছলেন 
[তিনি প্রথমে কতকগযাল চাঁরন্র নিবচিন করে নেন, পরে তাদের স্বাভাবিক আচার- 
আচরণই নিয়চ্্ণ করে গল্পকে ৷ এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হলেও শরৎচন্দ্র উপন্যাসে 
কাঁহনী-বৃন্ত আমাদের কাছে কখনোই আকধ'ণ৭য় মনে হয় না। 


আসলে, নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রীক সাহিত্যাচা্য আযারিস্টটল 
যা বলোছলেন-বৃত্ত এবং চার দটিই ট্র্যাজেডির অপাঁরহ্য্য' উপাদান কিন্তু চিতই 
অপেক্ষাকৃত বোঁশ গবরুত্পূর্ণ, আধ্দীনক দণন্টিতে উপন্যাস সম্পকেও সেটাই 
“ত্য বলে আমাদের মনে হয়। কাহিনীগ্রন্ছনের দক্ষতা উপন্যাসের একটি 
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লক্ষণীয় টবশিষ্ট্য এবং উপন্যাস রচনা করতে গেলে তার বৃত্ত সম্বন্ধে দিছুটা 
পাঁরক্পনা ওপন্যাসিককে করতেই হবে। কাহনগভাগের দাঁয়ত্ব সম্পকে 
উপন্যাসিক যাঁদ পঃরোপযর অসচেতন থাকেন তাহলে লেখকের প্রাক্ষাপ্তী চিন্তা হতে 
পারে, চরিত সম্বন্ধে চমাকিত উদ্ভাস হতে পারে, বিচ্ছিন্ন নক-সা বা 98০৫০ হিসাবে 
তাকে অত্যন্ত মুল্যবানও আমরা মনে করতে পার, কিন্তু উপন্যাস নামক শিম্প- 
প্রকরণের শিম্পরূপ সম্বন্ধে যাবতীয় অস্পষ্টতা সত্বেও ভালো উপন্যাস হিসাবে 
তাকে স্বীকার করে নিতে আমরা পারবো না। 


এই কারণেই আমরা দেখি আধুনিক উপন্যাসে প্লট রচনা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনার 
পাঁরবর্তন ঘটেছে, প্লট গ্রন্ছণে কিছ শোঁথল্যও হয়তো কেউ কেউ দোঁখয়েছেন কিন্তু 
তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করার প্রবণতা 'বিশেষ নেই । আজকের দিনে “দগেশিনান্দনী' 
হয়তো লেখা হয় না, কিন্তু 'লালবাঈ' বা “তুঙ্গভদ্রার তীরে” লেখা হয় । পবষবংক্ষের” 
মতো কাহনী-ভারপ্রস্ত উপন্যাসের কথা হয়তো আমরা চিন্তা কার না, কিচ্তু মাঝে 
মাঝে বুদ্ধদেব বসুকেও লিখতে হয় শতাঁথডোর*এর মতো উপন্যাস, 'বিমল করের 
“অসময়' চরিত ও বস্তব্যপ্রধান উপন্যাস হয়েও তাই গল্পও বলে যোটামহট 
[বশ্বস্ততার সঙ্গে ৷ 

চঁরত্র সম্বন্ধে আধুনিক লেখক বোঁশ আগ্রহণ হবেন এটাই স্বাভাবিক, কারণ 
উপন্যাস যে গজ্প শোনায় তা মানুষের গল্প বলেই বোশি আকর্ষণীয়, নিছক গল্প 
বলেনয়। লেখক যখন একাঁট নিটোল গল্প বেছে নেন তখনও কিন্তু মানুষের 
বাচন্র জীবনচচহি তাঁর আকরণের কেন্দ্রে থাকে । শৈলজানন্দের কয়লাকু্ঠির গল্প 
সমরেশ বসুর পাঙ্গা” বা টানাপোড়েন”এর কথা ভাবলেই আমাদের এই উীন্তর 
সারবন্তা বোঝা যাবে । অথবা মনে করা চলে মহাম্বেতা দেবীর উপনাসগদীলর কথা ১ 
সেখানে গলপ আছে, কিন্তু তা আছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে উপস্থিত করার 
জন্যই । একই ওপন্যাসিক কখনো গল্প শুনয়েছেন, কখনো আবার গঙ্প বন 
করেছেন, এমন দম্টান্তও আমরা অনেক পাই। শরৎচন্দ্র যতোই চাঁরন্র সম্বন্ধে 
তাঁর আগ্রহের কথা বলুন, তাঁর বোৌঁশর ভাগ উপন্যাসে আমরা মোটাম্ট নিটোল 
গল্পের শরীরই পাই যা তৌঁর হয়েছে গণ মনন্তত্ব এবং সংক্ষ সোণ্টমেণ্টের মালমশলা 
দিয়ে । অথচ শরৎচন্দ্রও “শেষ প্রশ্ন-এর মতো উপন্যাস লিখেছেন যেখানে গল্প 
তোর করার ব্যাপারে তাঁকে শতকরা দশ ভাগও আগ্রহী মনে হয়ান । গলপ একেবারেই 
তৈরি করবো না, গল্প হয়ে উঠেছে বুঝতে পারলে বরং তা ভেঙে দেবো- এং ধরনের 
মানাসকতা ছিল সে কালের জগদ্ীশগ্‌প্তের ; এ কালে দেবেশ রায় বা সন্দীপন 
চট্রোপাধ্যায়কে খানিকটা এই মনোভাঙ্গর লেখক বলতে পার । সেই জগদীশ গুপ্তও 
কি্তু “সুৃতিনী” উপন্যাসে গঞ্পপ্রন্ছনের ব্যাপারে আগ্রহ দোখয়েছেন-_সে আগ্রহ 
যতোই কম বলে মনে হোক বিশুদ্ধ গ্পকথকদের তুলনায়, কিন্তু আগ্রহ তিনি; 
নিঃসংশায়ত ভাবেই দোঁখয়েছেন । গঞ্পপ্রধান উপন্যাসের জন্যাই প্রধানত খ্যাতি 


উপন্যাস ১৮৬. 


সমরেশ বসুর, এমনাক ছোটগজ্পের আসরেও বিশুদ্ধ গঞ্হীন ছোটগল্প তিনি 
লেখেননি বিশেষ । অথচ এববর” "পাতক", প্রজাপাঁত'_এই ধারার উপন্যাসে, 
গঞ্পের সচলতা বা প্রটগ্রন্ছন তিনি প্রায় বর্জন করেছেন । এ কালের দুই শান্তশালী 
কথাসাহাত্যক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শীষেন্দি মুখোপাধ্যায় । সুলাল 


জ্বানেন তাঁর প্রিয় পাঠক শুনতে ভালবাসেন, তাই গঞ্প তান বর্জন করেন না, 
অথচ ছোট ছোট কিছ কথায়-বর্ণনায়-সূক্ষ মন্তব্যে চারলকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। 


তুলনায় চারন্রস্া্টতেই আগ্রহ বোঁশ শীষেন্দুর, কিন্তু প্রটগ্রচ্ছনের ওপন্যাসিক 
বুদ্ধিও যে তাঁর কম নেই এবং এ বিষয়েও যে তিনি যথেষ্ট সজাগ, তাঁর দার্ঘ 
উপন্যাসগ্ীল তার প্রমাণ । 


উ. উপগ্যাসের উত্তৰ 2 প্রেক্ষিত ও পুর্বসূত্র £ 


উপন্যাস নামক সাহত্য-প্রকরণের উদ্ভব এবং এর প:বসত্র সন্ধান করতে গিয়ে 
আলোচকগণ প্রায়ই সাহত্যের মধ্যযুগে নিপুণ পর্যবেক্ষণ চালান । এর সম্ভাব্য 
কারণ, উপন্যাস বলতে ঠক যে দুধরনের রচনা এখন বুঝে থাক- নভেল ও 
রোম্যান্স, সে দুটিরই পৃবসুরী মধ্যযুগে সন্ধান করা সম্ভব । কিন্তু উপন্যাসের 
উদ্ভবের যে প্রেক্ষিত উপন্যাসের হীতহাস ব্লচনা করতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বশ্লেষণ করেছেন তাতে আমাদের এ কথা অত্যন্ত নঃসান্দিগ্ধ ভাবেই বিশবাস করা 
উচিত যে আধ্মীনক যুগের আগে, বা আরো স্পন্ট করে বলতে গেলে, আধুনিক 
মানীসকতা জন্ম নেবার আগে, উপন্যাসের উদ্ভব সম্ভব ছিল না। তিনি যে 
[বিশিষ্ট মন্তব্যগুলি করেছেন তা এই ষে, প্রথমত, "সর্ব শ্রেণীর সাহত্যের মধ্যে 
উপন্যাসই সবাপেক্ষা গণতন্দের দ্বারা প্রভাবিত” ; দ্বিতীয়ত, ব্যান্তত্বের বিকাশ এবং 
আত্মমযদ্াবোধের জাগরণভিন্ন উপন্যাসের উদ্ভব সম্ভব নয়। তৃতীরত, সামাজক 
শৃঙ্খল থেকে মান্তলাভও এর আবশ্যিক শর্ত। এই কারণেই তাঁর আভমত-- 
“পৃথিবীর কোন দেশেরই পুরাতন সাহিত্যে উপন্যাসের দর্শন মিলে না । উপন্যাসের 
প্রধান 'বিশেষত্বই এই যে, ইহা সম্পূর্ণ আধুনক সামগ্রী |” 

এই কারণেই উপন্যাসের স্বীকৃতি একাঁট পৃথক প্রকরণ হিসাবেই 'দিতে হবে 
এবং মধ্যযুগীয় কোন সাহত্য-প্রকরণের সঙ্গে যাঁদ তার কোন দ[রাগত সম্পকসত্র 
কেও তবে মধ্যযুগঁয় সেই সাহত্যলক্ষণের সঙ্গে উপন্যাসকে নাবচারে মেলানো 
মোটেই য্যান্তসংগত হবে না। . 

বাংলায় উপন্যাস বলতে যেমন আমরা ইংরেজি নভেল ও রে্গ্যান্স উভয়কেই 
বুঝি, বেশির ভাগ ইউরোপণীক ভাষাতেও উপন্যাসের প্রাতশব্ৰ হল «রোম্যান? |. 
এতেও মনে হয় রোম্যাদস ও নভেল ব্যাপারদহট খুব কাছাকাছি, কারণ রোম্যান; 
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'আব্ৰাট নিশ্চয়ই মধ্যবুগয় রোম্যান্স শব্দ থেকেই গঠিত হয়েছে । ইংরোজিতে নভেল 
শব্দাট এসেছে ইতালীয় শব্দ 'নভেল্লা” শব্ৰ থেকে যার সাঁঠক অর্থ হল ছোট একটা 
নতুন জানস-_-অথর্থি গদ্যে লেখা ছোট নতুন ধরনের রচনা । চতুদ্শ খাঙ্টাব্দে 
ইতালী দেশে এই ধরনের রচনা হিল খংবই জনাপ্রয়_- এদের মধ্যে কিহ ছিল বেশ 
গুরুগ্ন্তীর রচনা, কিছু ছিল কৃতসামৃলক। এর সবচেয়ে ভালো উদ্বাহরণ 
'বোক্ষচ্চিও-র 'ডেকামেরন? । 


নভেলের উৎস যা একভাবে মনে করা যায় এই নভেল্লা-কে, তবে অনাভাবে 
আর এক রকমের রচনাকেও এর পররসূরী মনে করেন কেউ কেউ । এই ধরনের 
রচনা প্রথম উদ্ভুত হয় স্পেনে, ষোড়শ খীঙ্টাব্বে_এগযীল পিক্াবেস্ক আখান বা 
গিকারে্ক নভেল নামেই পারাঁচত। অবশা স্পেনে এর উদ্ভব হলেও ইউরোপের 
অন্যান্য বেশেও এই জাতীয় আখ্যান খবই জনাপ্রয় হয়োছল এবং প্রায় সবর্পই 
তা লেখা হাচ্ছল। এই আখ্যান আসলে দস্য ডাকাতদ্দেরই গল্প, ধারা অপামাজক 
কাণ্ডকারখানা করলেও সাধারণ পাঠকের কাছে তারা বীরপজা পেতো । পরবতশ 
কালেও এই ধরনের রচনা অনেক লেখা হয়েছে । ফরাসী ভাষায় লেখা ণজল র্াস' 
1পকারেস্ক আখ্যানের উৎকৃণ্ট উদ্রাহরণ। বাংলা ভাষায় লেখা “রঘ: ডাকাত” বা 
শশধর দত্তের প্স্যমোহন” এই জাতীয় রচনা । কোন কোন রচনায় নভেল্লা ও 
ও পিকারেস্কের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে, যেমন সারভানাতসের লেখা “জন কুইকজোট ।? 
একে আধুনিক উপন্যাসেরও পূবর্সূরী বলা ঘেতে পারে । 


সাধারণ ভাবে দেখা গেল নভেন ও রোম্যান্স দুইই উৎপমুখে প্রায় আভনন 
হয়ে ছিল, আধুনিক কালেও উপন্যাস বলতে আমরা এই দরাট শাখাকেই বুঝে 
থাঁকি। এদের মূলগত কোন প্রভেঘ আছে কিনা বুঝবার জন্য প্রপঙ্গাট স্বতন্ত্রভাবে 
'আলোচনা করা যেতে পারে। 


চ. নভেল ও রোম্যান্স £ 


বাংলায় যাকে আমরা সাধারণভাবে বাল উপন্যাস, ইংরেজীতে তা দুটি শ্রেণীতে 
শবভন্ত--নভেল এবং রোম্যান্স। মধ্যযুগে যে জাতায় রচনা রোম্যান্স হিসাবে 
“পাঁরচিত ছিল তা বারত্বব্যঞ্জক এক ধরনেরর অবাস্তব ও আতিরাঞ্জত কজ্পকাহনী বলে 
প্রচটলত ধারণা এই যে, নভেল বলতে বোঝায় আমাদের আঁভন্করতালব্ধ পাঁরচিত 
মানৃষের জীবনকাহনী এবং রোম্যান্স হল উচ্ছঙ্খল কঞ্পনার পাখায় ভর দিয়ে 
লেখা বাস্তবের সঙ্গে সম্পকশুন্য এক ধরনের রচনা । বাংলা সাহত্যের সমালোচনা 
যাঁরা করেছেন তাদের কারো কারো মধো এই ধারণা এখনো বর্মান, অন্তত এ 
ববষয়ে তাদের আলোচনাগ্রচ্ছ পাঠ করলে তাই মনে হয়। ইংরেজি সাহতোর 
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আঁদযুগের উপন্যাস আলোচনায় এই জাতীয় ধারণা আমরা দোখ। যেমন অষ্টাদশ 
শতকের শেষের দিকে লেখা 2৮:05:53 ০1 [২০088005 গ্রন্হে 01818 [56৮৩ 
[লিখেছেন -পা5 0৬61 15 & 70100016 00 1681 116 800. 17181110618, 8170 01 
005 (0106 10 10101) 1019 11010. 1006 [২0102009) 17 10 200 ০1৩৬8(6৫ 
18108 85০, ৫53001053 ৬1198011991 1)9090000 1801 19 1110615 10 18000. 

একথা যাঁদ সাত্য হতো, অথাঁধ রোম্যান্স যাঁদ হতো উচ্ছ্বাসময় ও বর্ণাঢ্য ভাষার 
এমন 'জ্রনিসেরই বর্ণন' হতো যা কখনো ঘটোন বা ঘটতে পারে না, তাহলে তাকে 
আর যাই বলা হোক উপন্যাস বলা চলতো না। কারণ, মধাযুগে কোন প্রকরণের কী 
ধর্ম ছিল তা জানার চেয়েও একথা জানা অনেক বোঁশ আবশ্যক যে বাস্তবতাই 
উপন্যাসের প্রধান শত । আধ্ানকালের যে সাঁহত্য-প্রকরণ বাস্তবতা ও 'বিশবাস- 
যোগাতাকেই প্রধান বোশ্ট্য হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে, তার একাঁট প্রধান বিভাগ 
অবাস্তব কঞ্পনাবলাস কখনোই হতে পারে না। যাঁদ তা হতো তাহলে তাকে 
উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বিভাগ 'হসাবে আমরা কখনোই মেনে নিতাম না। 
দতাঁয়ত, বাঁওকমচন্দ্র তাঁর প্রথম যে দুটি আখ্যান রচনা করেন--প্দুগেশিনান্দিনী 
ও 'কপালকুণ্ডলা", তারা বিশুদ্ধ রোম্যান্স 'হসাবেই আভাহত হতে পারে । এই 
দুটি রোম্যান্স রগনা করার জন্য বাঞ্কিমচন্ত্রকে আমরা 'দিয়েছি বাংলা উপন্যাসে 
সাথক পাঁথঞ$্তৈর সম্মান, অথচ সনসামায়ক সমস্যা নিয়ে আখ্যান রচনা করা সত্বেও 
প্যারীচাঁদ মিন্র বা হুতোম পণাচাকে সে সম্মান আমরা দিতে পারান_এই 
ঘটনাই প্রমাণ করেঃ রোম্যান্ন জীবনের সঙ্গে সম্পকশশূন্য কজ্পনাবলাস হতে 
পারে না। 

কথাটা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও বোঝাবার চেত্টা করেছেন । তিনি 
তাঁর বঙ্গ সাহত্যে উপন্যাসের ধারা" গ্রন্ছে বলেছেন মধ্যযুগের রোম্যান্সের সঙ্গে 
উপন্যাসের অন্যতম বিভাগ হিসাবে স্বীকৃত রোম্যান্সের বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকতে 
পারে না। তাঁর মতে, “আধীনক রোমান্সও বান্তবতার মন্মে অনতপ্রাণিত হইয়া 
সত্যের কঠোর সংযম স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছে। রোমান্সের জগতেও আর 
আঁতপ্রকত বা আব*বাস্যের কোন স্থান নাই ।৮ 

আধুনিক কালের পান্চাত্য সমালোচকও যে ব্যাপারটা স্বীকার করেন এ কথা 
বোঝাবার জনা এই শতকের দ্বিতীয়াধে প্রকাশিত 7890: ০1106180015 ( লেখক 
[২576 ৬/০119০% এবং 4১150) ৬৪1০5) নামক বখ্যাত গ্রন্হের বিশ্লেষণ উদ্ধ'ত 
করতে পারি--089 0050] ৫9%61908 01 (16 110688 01 1700-900161003 
10811980156 010005--01)6 1500615) 00৩ )010091) 0106 17765501101 61021801)%, 
205 ০101001১16, 005 00150019 ১..11)6 10128170600 11)5  001)6112170) 015 
(99001008001 0 016 6010 2170 006 1001015$81] 10171800৩, 1785 068150% 
8118110)1110006 01 60911 (005 1601008001018 01 11101109060 56501) 1 
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01910£06) 101 63810016), 80016551016 10961 10 & 10181161 16811, ৪ ৫661১৩1 
108৬০1)010.৮ 

আসলে বাস্তবতাই উপন্যাসের প্রধান শর্ত বলে তা নভেল ও রোম্যান্স উভয় 
প্রকার উপন্যাসেরই বিশিষ্ট লক্ষণ রোম্যান্সকে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পকশন্য ও 
কজ্পনাচারী মনে করার কোন কারণ নেই । উপন্যাস মানেই মানবিক অনুভূতি ও 
মানবিক দুবলতার কাঁহনী । যখন এই কাঁহনণ লেখক সংগ্রহ করেন তাঁর ব্যান্তগত 
আঁভজ্ঞতা থেকে, চেনা মানুষ ও পাঁরাঁচিত জীবন-চযাঁ থেকে, তখন সৃষ্টি হয় 
নভেলের ; যখন এই ধরনের কোন মানাবক কাহননর সন্ধান লেখক পেয়ে যান 
ইীতহাসের বৃত্ত থেকে এবং সেই কাহিনী অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করেন 
তখন জন্ম হয় রোম্যান্সের । তবে রোম্যান্সের ক্ষেত্রে 466811এর যে প্রয়োজন নেই 
বলা হয়েছে 710৩০] 91111618016 গ্রন্ছে, বা শ্রীকুমার বদ্দ্যোপাধ্যায় যে বলেছেন 
“সাধারণ উপন্যাসের ন্যায় রোমান্সের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবী এত প্রবল বা সবগ্রাপী 
নহে" সে কথার উপযুস্ত ব্যাখ্যা পেতে গেলে আমাদের আযারিস্টটলের শরণাপন্ন 
হতে হবে । এর উল্লেখ আমরা পুবেই করেছি, এখন পুনবরি তাস্মরণ করাঁছ। 

ইতিহাসের সত্য ও কাব্যের সত্যের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে আরস্টটল দোঁখরে 
ছিলেন ইতিহাস ঘটমান সত্য বা 0955101110-এর কথাই বলে, কাব্য আশ্রয় করে 
সম্ভাব্য ঘটনা বা 21098165-কৈ॥ অথাৎ ঘটেছে, এই ব্যাপারটাই যখন হাতহাসের 
প্রধান াববেচা, কাব্যের বিবেচনার বিষয় তখন ভার সম্ভাব্যতা ও বশ্বাসযোগ্যতা । 
এই সম্ভাব্যতা ও ব*বাসযোগ্যতাই নভেল ও এবং রোম্যান্সের সম্বন্ধসত্র, কারণ 
উপন্যাসেরও তা প্রধান শত1। নভেল ও রোম্যান্সের পার্থক্য এই যে, নভেল 
যখন সম্ভাব্য ঘটনা বা 01০9৪1৩ 1905$10165 কে গ্রহণ করে, রোম্যান্স তখন সম্ভাব্য 
অঘটন বা 2:০০৪1০ 10190951911109-কেও গ্রহণ করতে পারে ; কিন্তু যে কোন 
ক্ষেত্রেই 010০08০1115 বা সম্ভাব্যতাকে বজায় রাখতেই হবে, নইলে তাকে আমরা 
উপন্যাস বলতে পারবো না । 

রোম্যান্স বলতে অবশ্য তার দু'টি বিভাগের কথা বোঝায়__-এীতিহাসিক 
রোম্যান্স এবং কাব্যিক রোম্যান্স। কোন মানাবক আখ্যান যখন লেখক সংগ্রহ 
করেন ইতিহাসের পরিমন্ডল থেকে তখন তাকে আমরা বাল এতিহাসক রোম্যান্স 
কিন্তু লেখক যখন সম্পূর্ণ কল্পনা থেকে তা উদ্ভাবন করেন তখন তাকে আমরা 
বালি কাঁব্ক রোম্যা্প। অবশ্য গ্রাতহাঁসক রোম্যান্সের সঙ্গে নভেলের 
পার্থক) ষতো স্পষ্ট ভাবে বোঝানো হয়েছে, কাবাক রোম্যান্মের সঙ্গে নভেলের 
পার্থক্যটা ততো স্পন্ট এতে বোঝা যাচ্ছে না, সৃতরাং সেই পার্থক্যটা আর 
একটু ব্যাখ্যা করা দরকার । 

উপন্যাস রচনা ও কাব্যরচনার পদ্ধাতগত একটা 'বরাট পার্থক্য আছে ॥ 
উপন্যাসের লেখক তাঁর 'বাভন্ন আঁভজ্ঞতা থেকে, চোখে দেখা মানুষ এব 
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তাদের জীবনযাপন থেকে একট সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং সেই 
আঁভন্ঞতালব্ধ কাহনশ স:গ্রাথত প্রটাবন্যাসের সাহাযো প্রকাশ করেন। অর্থাৎ 
'পনাসকের প্রথমে আসে আঁভন্ঞতা, তারপর আসে 'সন্ধান্ত। পক্ষান্তরে 
কাঁবর মনে প্রথমেই আসে সিদ্ধান্ত বা একাটি ধারণা, সেই "সিদ্ধান্ত বা ধারণাকে 
প্রাতান্ঠত করার জন্য তিনি কঞ্গসিত কাহিনী রচনা বাস্ান্ট কর্মে উৎসাহী 
হন। এই যে ওপন্যাঁসক ও কবির সৃষ্টিপ্রাক্ুয়ার বৈপরীত্য দেখানো 
হল, এটা না মেনে যখন ওপন্যাঁসক কাঁবর পদ্ধাততে সশন্টকার্যে আগ্রহ 
দেখান__অথথৎ আগে একি ধারণা মনে লালন করেন ও পরে তা প্রাতান্ঠত করার 
জন্য কাঁলপত পটভুঁম, চারন্ন ও কাঁহনন সৃষ্ট করেন তখন কাবাক প্রা্কয়ায় সম্ট 
এই উপন্যাসকে বলে কাঁব্যক রোম্যান্স । নভেলের পদ্ধাতর চেয়ে এর সস্টপদ্ধাত 
সম্পূর্ণ আলাদা । একাঁট দণ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা আর একটু স্পচ্চ হবে বলে 
মনে হয়। 

“যাঁদ শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যস্ত কোন স্ত্রীলোক সমবদ্রতীরে বনমধ্যে 
কাপালককর্তৃক প্রাতপািত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ 
দেখিতে না পায় এবং সমাজের ছিছ; জানতে না পায়, কেবল বনে সমবদ্রুতীরে 
বেড়ায়, পরে সেই স্ীলোকিকে কেউ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে 
সমাজসংসর্গে তাহার কতদর পাঁরবতন হইতে পারে”-_এই প্রশ্ন যে বাকমচন্দ্রকে 
অতান্ত 'বিচালত করোছল, বগঙ্কমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর পুণচিন্দ্র সে কথা এইভাবে 
তাঁর “বঞ্কম-প্রসঙ্গ” গ্রন্হে জানিয়েছেন । এই চিন্তা এবংসে সম্বন্ধে প্রাক-সদ্ধান্ত 
নয়েই বাঁঞ্কমচন্দ্রু এর দু বছর পরে রচনা করেন তরি দ্বিতীয় উপন্যাস কপালকুণ্ডলা ।* 
একট ধারণা থেকে এই উপন্যাসের জন্ম--তাকে সার্থক স:ঘ্টিতে পারণত করবার 
জন্য 'তাঁন পাঁরবেশ নিবচিন করেছেন, 'বাচত্ চারন্রের উদ্ভাবন করেছেন, কাঁঙ্পত 
কাহনী স্ণ্ট করেছেন । অথাৎ পদ্ধতির দিক থেকে কাব্যিক রীতি গ্রহণ করা 
সত্বেও একটি উপন্যাসের জন্ম হয়েছে । এই কারণেই একে বলা যায় কাব্যক 
রোম্যান্স । 


একটা কথা এই প্রসঙ্গেই অত্যন্ত ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, কাব্যময় 
ভাষায় লেখা হয়েছিল বলেই “কপালকুণ্ডলা' কাব্যিক রোম্যান্স নয়--যাঁদও এ 
বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই যে “কপালকুণ্ডলা'-র ভাষা কোন প্রথম শ্রেণীর কাঁব 
ভিন্ন কারো পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়; কপালকুণ্ডলা কাঁব্যক এই কারণেই 
যে পদ্ধাতগিত ভাবে এই উপন্যাসে কাব্যিক পদ্ধীতি অবলম্বন করা হয়েছে। 
“কপালকুণ্ডলা' রোম্যান্স এই কারণে যে এই উপন্যাসে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা 
সচরাচর ঘটে না, অথাঁধ তা 7059101০ নয়। আমরা কেউই উপন্যাসে বার্ণিত 
নির্জন সমদ্রুতটে কাপালক-প্রাতপালিতা ওরকম সান্দরী নারীর কথা খুব সহজে 
'ভাবতে পারি না এবং সঙ্গীদল পারত্যন্ত অবস্থার বিপ্রান্ত ভাবে সেখানে ঘংরতে 


৯৯০ সাহিত্য-ত্রকরজ 


ঘুরতে ওই অপরপ নারীর কণ্ঠে 'পাঁথক তুমি পথ হারাইছ 2 শুনবো এ কথা 
ভাবতে পারি না-_যাঁদও তার সম্ভাবনা থাকলে অনেকেই হয়তো হাজার বার পঞ্চ, 
হারাতে রাজ আছি। 


আবার “কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসও, কারণ রোম্যান্সও উপন্যাসেরই একটি বিভাগ 
মাত । তাই ঘটমানতা (29881611169) না থাকলেও এর সম্ভাব্যতা (9:০১৪১10) 
এবং বিশ্বাসযোগ্যতা সংষ্টির জন্য বঞ্িমচগ্দ্রকে সবর্দা সচেম্ট থাকতে হয়েছে । 
লক্ষ করলেই বোঝা যাবে আদ্যন্ত কাল্পনিক এবং সাধারণভাবে কিছুটা আবন্বাসা 
এই কাহনশ শুর হয়েছে এইভাবে--প্প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন 
মাঘ মাদের রারিশেষে একখানি যান্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন 
কাঁরতেছিল।” অথাৎ বিশ্বাসযোগ্যতা সাষ্টর জন্যই কাহনণকে তান 'পাঁছয়ে নিয়ে 
গিয়েছেন আড়াইশো বছর, যাকে তান বর্তমানের কাঁহনীও বলতে পারতেন + 
অথচ মোটামূট সাক সময়ের (মাঘ মাসের রারিশেষে? ) উল্লেখ করেছেন ওই 
একই কারণে । এটি অবশ্য রোম্যান্স রচনায় তাঁর পাঁরাঁচত পদ্ধতি, প্রসঙ্গত প্রথম 
উপন্যাসাঁটর সূচনা-বাক্য ও স্মরণ করা যেতে পারে--“৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে 
একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ 'বিষ্ুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন 
করিতে ছিলেন ।” 


উপন্যাসে বিশ্বাসযোগ্যতা সূভ্টির যে প্রয়াস সূচনা থেকে আমরা দেখতে পাই, 
শেষ পধন্ত তা রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন বঞ্জিমচন্দ্রু । সেই কারণেই 'ভিক্ষককে 
গয়না দেবার পর তার উদঘ্রাস্ত পলায়ন এবং কপালকুণ্ডলার "চিন্তা ণভক্ষুক দেড়ল 
কেন? উপন্যাসে এসেছে, পাতি-সোহাগবঞ্চিতা শ্যামাসংচ্দরীর প্রসঙ্গ এসেছে এবং 
মাতাবাবর লঙ্গে একাঁটি এরাঁত্হাসিক প্রসঙ্গ যোগ করে দেওয়া হয়েছে । এই সব 
কারণেই এমন একাঁট অ-সাধারণ বিষয়ও সম্ভাব্যতার স্পন্টতায় 'বিশবাসযোগ্য হয়ে 
উঠেছে, কাব্যিক রোম্যান্স হিসাবেও তা অনবদ্য হয়ে উঠেছে বলেই এর প্রচুর 
স্বীকাতির মধ্যে অন্তভূর্ত হয় ২. জা, চ1856-এর এই আবিস্মরণীয় মন্তব্য-_ 
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ছ. উপস্যাজের শ্রেণীবিভাগ 


বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে-_নভেল, 
ও রোম্যাম্দই এর সবচেয়ে লক্ষণীয় এবং অন্তরঙ্গ বিভাগ । অবশ্য আর একটু 
খখ্টয়ে বিচার করলে রোম্যান্সেরও যে উপবিভাগ সম্ভব, সেও আমরা দেখোঁছ ৪. 
সেভাবে দেখতে গেলে নভেলেরও উপাবিভাগ সপ্তব, এবং তার সংখ্যা অনেক বেশিই. 


উপন্যাস ১৯১, 


ঘঁড়াবে, কারণ এর প্রকৃতিগত একটা উপবিভাগ যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে: 
বিষয়গত উপাবিভাগ । 'বিষয়গত উপবিভাগের আলোচনা, অথাং উপন্যাসের বিষয়বস্তু 
1ভান্তক আলোচনা সাধারণভাবে প্রকরণগত আলোচনার অন্তভুন্ত হতে পারে না 
বলে মনে হতে পারে ; তবে এরও কিছুটা সার্থকতা আছে । আগে উপন্যাসের, 
শ্রেণাবভাগাঁট একট ছকের সাহায্যে দেখবার চেষ্টা করা যাক--- 


উপন্যাস 


|. | 
নভেল রোম্যান্স 


| ২. | | | 
কি [বিষয়াভাত্তক কাব্যক এাতহাসিক 


| | 
কাহন'প্রধান চাঁররপ্রধান 


| মারা | | 
সামাঁজক রাজনৈতিক আঞ্ালক মনস্ঞাত্বক অন্যান্য 


নভেলের প্রকৃতিগত বিভাগের কথা, ঠিক 'বভাগ হিসাবে না হলেও, উল্লেখ 
করা হয়েছিল। উপন্যাস সংষ্টির আ'দযুগে কাঁহনণর ওপরই প্রাধান্য থাকে খুব 
স্বাভাবিক ভাবেই কারণ গল্লের আকর্ষণই তখন পাঠকের কাছে প্রধান । এরপর 
যখন চরিন্ের আচরণ এবং তার অভলশায় মনস্তত্ব আমাদের অভিভূত করে তখন 
গঞ্পেপর চেয়েও অনুভূতির এই 'দক্‌-পারবতন আমাদের আকর্ষণ করে বেশি। 
যেকোন একটি ব্যাপারে আতিশয্য দেখা গেলে তার প্রতিক্রিয়ায় অন্য দিকটি 
পরবতখকালে আমাদের আগ্রহের বেছ্দে এসে যায়। এই কারণেই উপন্যাসে 
কখনো গল্পের আকর্ষণ বদ্ধ পায়» কখনো চারন্রাচন্রণের | 


নভেলের বিষয়বস্তু অনুসারে তার শ্রেণগত নাম পারবাঁতত হয়ে থাকে, যেমন 
সামাজিক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, আগ্চালক উপন্যাস প্রভৃতি । বিষয়- 
অনুযায়শ এই পারব্তন যেহেতু প্রকাতগত পারবর্তন নয়, কোন সমালোচক প্রকরণ- 
[ভান্তক আলোচনায় তাদের তস্তভুন্ত করার পক্ষপাতী নাও হতে পারেন। এই 
মতকে অসম্মানিত না করেও বলা যায় বিষয়ের 'বিভাগ প্রকরণ হিসাবেও 
তাদের কিছ; বৈশিষ্ট্য দান করে, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা এই ধরনের 
শ্রেণীবিভাগের যৌন্তকতাও সাহিত্যলোচনার এই প্রবেণিকাঁশ্পনন্তকে ব্যাখ্যা করে 
রাখা ভালো £ তাতে অনাবশ্যক অনেক বিশ্রান্তি ও ভুল ধারণার হাত থেকে অব্যযহিত 
পাওয়া ধাবে। 


পট সাহইত্যন্প্রকরণ 


উপন্যাসের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ কিছুটা জাঁটল ও বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে 
এই কারণেই যে, ওঁপন্যা সিক প্রকাতি এবং উপন্যাসের লক্ষণও এর সঙ্গে মিশে থাকে । 
সামাজিক, আগ্চালক, মনস্তাত্তক প্রভাত লক্ষণ উপন্যাসমান্নেরই এমন নাশেষ বা 
সাধারণ লক্ষণ যেপ্রায় সব উপন্যাসেই এই লক্ষণগৃঁল খ'জে পাওয়া যাবে । তাই 
কোন বিশেষ উপন্যাসকে এদের মধ্যে একট লক্ষণের ভাত্ততে নামকরণ প্রাথামকভাবে 
অধৌন্তক বলে মনে হতে পারে । যেমন, উপন্যাস আধ্বানক জীবনের আলেখা 
বলেই যে সমস্যা সেখানে আলোচিত হয় প্রায়শই তা সামাজিক সমস্যা হবারই 
সন্ভাবনা থাকে এবং যে সব পান্রপান্রী উপন্যাসে সং্ট হয় তারাও নিঃসন্দেহে 
সামাজিক মানুষই হয়ে থাকে । সুতরাং সামাঞ্জিক হওয়াকে উপন্যাসের সামান্য 
ধর্ম বলেই আমরা মনে করতে পাঁর। একই ভাবে বলতে পারি, আধুনিক মানুষ 
তার রাষ্ট্রনোতিক আঁধকার ও মানাঁবক আধকার সম্বন্ধে সচেতন বলেই রাজনীতি 
এখন আধুনিক জাঁবনের অপারহাধ অঙ্গ হয়ে দড়য়েছে। তাছাড়া একটি গণতান্রিক 
দেশের আঁধবাসী 'হসাবে যাকে রাজ'নাতিক ভোটাধকার প্রয়োগ করতে হর, নিজেদের 
শাসনব্যবচ্ছাকে পরোক্ষ উপায়ে সাহায্য করতে হয়, রাজনীতি সম্বন্ধে অসচেতন 
হওয়া তার পক্ষে উাঁচত নয়। এই কারণেই আধুনিক মানুষের জীবনালেখ্যে 
রাজনণীতও একি সামান্য ধর্ম [হসাবেই 'বিবোচত হতে পারে । “আগ্ালক উপন্যাস, 
.নামকরণাটই আমাদের অস্বাস্তকর মনে হতে পারে এই কারণে যে উপন্যাস যেহেতু 
একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষেরই কাহনী, সুতরাং আগলিকতার বোশিষ্ট্য কিছু 
পারমাণে তো সেখানে থাকতেই পারে-সব উপন্যাসেই এ ঘটনা ঘটতে পারে। 
আর মনস্তত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আমরা কেন চিন্তা করবো সে ব্যাপারটাই আমাদের 
বোধগম্য না হতে পারে, কারণ উপন্যাস যখন আধ্বানক মানুষের কাহনী তখন 
মনস্তাত্ত্বিক জাটলতাও তো তার অস্ত্ভুন্ত হতে বাধ্য-_মানুষের জাঁটল ও অনাধগম্য 
মনের রহস্যই যাঁদ ধরার চেষ্টা না করা হল তাহলে তা আধুনক মানুষের গন্প হল 
কেমন করে । সৌদক থেকে চিন্তা করতে গেলে মনস্তাত্বক রহস্/কে বাদ 'দিয়ে 
উপন্যাস কেমন করে লেখা হয় সেটাই তো আমরা ভেবে পাইনা । 

[রক এই কারণেই' উপন্যাসের শ্রেণীবিচার করবার সময় নানা ধরনের বিভ্রান্তি 
দেখা দেয়। কেউ যাকে বলছেন সামাঁজক উপন্যাস অন্য কেউ তাকে বলেন 
প্লাজনৈতিক, কারণ সামাজক উপন্যাসে রাজনীতি অবশ্যই থাকতে পারে-এবং 
সেক্ষেত্রে কাউকে ভুল প্রতিপন্ন করা আমাদের পক্ষে খুব শস্ত হয়ে পড়ে । আবার 
কোন রাজনোতিক উপন্যাসকে যখন কেউ বলেন মনস্তাত্ত্বিক, 'িকম্বা এর উল্টো 
ব্যাপারটাই যখন ঘটে তখনও আরা অসহায় হয়ে পাড়, কারণ রাজনোতিক উপন্যাসে 
, যেমন মনস্তত্ব থাকতেই পারে, মনস্তাত্ক উপন্যাসেও তেমান রাজনীতি । 

সুখের কথা, এই সব বিভ্রান্ত ঘর করার সাঠিক উপায় আছে, কারণ ব্যাপারটা 
সাঁত্যই এতোটা ভ্রান্তমূলক নয় এবং সামান্য ধর্ম হিসাবে একাঁট উপন্যাসে টাল্লাখত 


উপন্যাস ১৯৩ 


সব কটি লক্ষণ থাকলেও শ্রেণ?াভীন্তক নামকরণ অযৌন্তিক নয় এবং আমরা স্ানার্দন্ট 
ও নিঃসংশায়ত এক মাপকাঠিতেই এই ধরনের বিচার করে থাঁক। সেই মাপকাঠি 
ও শ্রেণী-বিভান্তকরণের ব্যাপারটাই আমাদের ভালো করে জেমে রাখতে হবে । 
উপন্যাসের সামান্য ধর্ম 'হসাবে অনেক লক্ষণই থাকতে পারে কিন্তু একাঁট 
বশেষ উপন্যাসকে, কিংবা বলা যায় একাঁট 1বশেষ শ্রেণীর উপন্যাসকে, নিরম্্ণ 
করে একটি বিশেষ ধর্ম__একে বলা যায় তার কেন্দ্রুয় শান্ত, যে শান্ত তাকে নিয়ন্মণ 
ও চালনা করে। যেমন সামাজিক মানুষ নিয়ে উপন্যাস ক্াচত হবে, একে 
উপন্যাসের কোন বিশেষ ধম মনে করার কোন কারণ নেই, 'কন্তু এক-এক সময়ে 
একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যাই যখন কোন বিশেষ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শান্ত হয়ে 
ওঠে তখনই উপন্যাসের শ্রেণী সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়ে উঠি --তা 'বিধবাববাহের 
সমস্যা হতে পারে, একান্নবতখ পারবার ভেঙে যাওয়ার গঙ্প হতে পারে, অথবা 
হতে পারে আরো সাম্প্রাতক কালের এক ইউীনটের পারবার এবং সামাগ্রক 
'বিচ্ছিম্বতার সমস্যা । অবশ্য শুধু সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচিত উপন্যাসকেই 
আমরা সামাঁজক উপন[াস আখ্যা তে পার না, আমাদের দেখতে হবে উপন্যাসের 
প্রধান চারব্রগৃলি সামাজক ব্যান্তর মতো আচরণ করেছে কিনা এবং সমাজের সেই 
লমন্যা লেখক যথাথভাবে মনে রাখতে পেরেছেন কনা-_-এক কথায় সামাজিক 
সমস্যা সেই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শান্ত কিনা । উদ্দাহরণ সন্ধান করলে বলা যায়, 
িধবাবিবাহ এক সময় আমাদের সমাজে একি প্রবল সমস্যা 'হসাবেই উপাস্থত 
ছল এবং এ নিয়ে প্রচুর নাটক ও উপন্যাস রচিত হয়েছে । কিন্তু প্রকৃত 
সামাঁজক নাটক ও উপন্যাসের সংখ্যা খুব বোশ নয়। পাবষবৃক্ষণ উপন্যাসে 
কুদ্দনান্দিনীর ওপর জোর করে বৈধব্য চাঁপয়ে দেওয়া হয়েছে, সমস্যাটি সম্পূর্ণ 
হাদয়ঘাটত । বরং তুলনামূলকভাবে “কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসে এই সমস্যা 
ওপনা?সক জাঁটলতার অনেকটা কাছে এসেছে রোহনীর সমগ্র আচার-আচরণ 
এবং নশাতাবগাহত কাষধকলাপ তার বৈধব্যের যন্ত্রণা থেকে উৎসারিত মনে হতে 
পারে । রমেশচন্দ্রদত্ত তার 'সমাজ' উপন্যাসে বিধবািবাহের সমস্যা নিয়ে রবান্দ্রনাথের 
“গোরা”র মতই সচাকত ভাষণ দিয়েছেন প্রায় সব, এই সমস্যা যে কতো গভার 
তাবার বার আমাদের ব্যাঝয়ে দিয়েছেন, সুশীলা ও দেবীপ্রসাদের মাধমে একাটি 
বিধবাববাহ সম্পাদন করে প্রচুর আত্মপ্রসা্থ লাভ করেছেন, কিন্তু আসল সমস্যাটিকেই 
তান এাঁড়য়ে গিয়েছেন । যে সমাজে সমান কুলমযদার পানর না পাওয়া গেলে 
পরবতণ সময়ে সামাজিক কাজকর্মের অসুবিধা দেখা দেয়, সেখানে বিধবাকে বিবাহ 
করলে প্রকৃত সমস্যার উদ্ভব হয় সে ববাহের পর থেকেই । অথচ 'বিবাহেই 
উপন্যাসের উপসংহার টেনে দিয়ে রমেশচন্দ্র তাঁর উপন্যাসিক দায়িত্বশষ করেছেন । 
রাজনোতিক উপন্যাস বিচার করতে গেলেও আমাদের এই আঁভল্ব সূত্রেই তা 
করতে হবে। রাজনশীত অক্পাবস্তর সব উপন্যাসেই থাকতে পারে, রবান্দ্ূনাথের 
সাহত্য--১৩ 


১৯১৪ সাহিত্য-প্রকরণ 


“ঘরে-বাইরে তে আছে, চার অধ্যায়'-এ আছে--সাম্প্রীতককালে অত 
বন্দ্যোপাধ্যায় 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে” উপন্যাসেও আছে । কিস যখন শ্রেণী 
হসাবে তাদের রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যায় কিনা 'িচার করতে হবে তখন দেখতে 
হবে রাজনোৌতিক সমস্যাই উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন কিনা এবং সমস্ত রকমের 
জাঁটলতা রাজনোতিক কারণেই হচ্ছে কিনা ; এক কথায় রাজনখাত সমগ্র উপন্যাসকে 
নিয়গ্ণ করছে কিনা । এইভাবে বিচার করতে গেলে অনেক সময়ই দেখা যাবে 
রাজনগতি উপন্যাদের সমসাময়িক প্রেক্ষিত পরিস্ফুট করবার জন্য বা আবহ রচনার 
জন্য যতোখানি ব্যবহৃত হয়েছে, উপন্যাসের প্রকৃত সমস্যা বা জাঁটলতা স্টির জন্য 
ততোখানি নয়। অবশ্য এর 'বপরণত দন্টান্তও থাকতে পারে । রাজনীতির 
ম্বোত আপাতভাবে অত্যন্ত ক্ষীণ অথচ তার অন্তঃসাললা ভ্োত সর্বদাই অনুভূত 
হচ্ছে, এবকম হতেই পারে। 

বস্তুত 'আগ্াঁলক উপন্যাস আভধাটিও প্রায় এই কারণেই অর্থবহ হয়ে ও ॥ 
উপন্যাসের কাণহনী বিশেষ কোন অঞ্চলে ঘটবেই, কিন্তু সেই অঞ্চলের যাঁদ নিজস্ব 
কোন চরিত্র থাকে, যাঁদ পান্ুপান্রী সেই অঞ্চলসম্ভব মানুষ হয় এবং অণ্লের বৈশিষ্ট্য 
চারঘ্রগৃীলর বৈশিষ্ট্যে পারণত হয়, অথাৎ যে অঞ্চলে উপন্যাসটি গ্রাথত হয়েছে সেই' 
অঞ্চলাটই যাঁদ হয়ে ওঠে উপন্যাসের একি আনদেশিত চারন্, তখন উপন্য।সাঁটকে 
আন্টীলক আঁভধায় 'িহ্্ত কার আমরা । তবে বিচাবের সক্ষমতা সবচেয়ে বেশি 
দরকার হবে মনস্তত্বমঃলক উপন্যাসের শ্রেণী বিভাগে, কাবণ মনন্তত্বের ব্যাখ্যা নেই 
বা মনস্তাত্বুক জাটলতা নেই এমন কোন আধুনিক উপন্যাসের কথা আমরা চিন্তা 
করতে পার না। তব মনস্তত্ুমুূলক উপন্যাপ নামক শ্রেণী1ট আমরা স্বীকার করে 
নিই উপন্যাসে যখন মনস্তত্ু থাকে সেই কেন্দ্রীয় ভামকায়-_নিয়জ্তক শান্ত হসাবে । 

আমরা এই ধরনের শ্রেণী বিচারের জন্য আরো একটা পরোক্ষ প্রমাণের আশ্রয় 
নিতে পারি, এবং মনে হয় সেই প্রমাণটিও বিশেষ দুবল নয়। উপন্যাসে যার 
ডুঁমকা আমাদের সাধারণ ভাবে বেশি মনে হবে, আমরা যার ভিত্তিতে তার শ্রেণন- 
ভুঁন্ত করতে মনগ্থ বরুবো, মনে মনে সেই ব্যাপারাঁটকেই উপন্যাস থেকে সরিয়ে দিয়ে 
দেংতে পার উপন্যাসে কী চেহারা হয় । দেখা যাবে অনা সব লক্ষণ বাদ দিলে, 
দুবলতা সত্বেও উপন্যাসাঁট নিজের আন্তত্ব বজায় রাখতে পাবে, কিন্তু ওই কেন্দ্রীর 
অবলম্বনচ্যুত হলে সেটি আর দাঁড়াতেই পারে না, উপন্যাসাঁট লেখারই কোন 
সার্থকতা থাকে না তাহলে । এই বিচারের পদ্ধাতও আমরা অনায়াসেই গ্রহণ 


করতে পাঁর। 


জ. এঁতিহাসিক উপন্যাস 
খুব ছল অথে এ্রতিহাঁসক উপন্যাস বলতে আমরা বুঝি এমন উপন্যাস যার 
পটভূমি হচ্ছে ইতিহাস এবং বেশ কিছ? চপ গ্রহণ করা হয়েছে ইতিহাস থেকেই । 


উপন্যাস ১৯৫ 


উপন্যাসের মূল সমস্যাটি যেন সেই এীতহাসিক ঘটনার মধ্যেই থাকে এবং ইতিহাসের 
ধারণাই যেন অব্যাহত থাকে, এটাও আমরা প্রত্যাশা কার । সেই জন্যই চ্ছংল ভাবে 
দেখতে গেলে বথ্কিমচচ্দ্ূর “দুগেশিনন্দিনী””ও যেমন এতহাসক উপন্যাস, 
রাখালদাস বচ্দোপাধ্যায়ের 'লুংফউল্লা'ও তাই; আবার ডিকেন্সের এ টেল অব টু 
সাঁটিজ' যেমন এীতিহাসিক উপন্যাস, স্ট্রাফের “কুইনহো হল'ও তাই। স্ক্ষ7ন অথে 
অবশ্য এাতহাসিক উপন্যাসের অন্য তাৎপর্য আছে, তবে সে কথা বলার আগে 
এর যে দু-এক প্রকারভেদের কথা সমালোচকগণ উল্লেখ বরেছেন তার পরিচয় 
দেওয়া যেতে পারে। 

এতিহাসিক উপন্যাসকে কোন কোন সমালোচক দ:ট শ্রেণীতে িভন্ত করেন-_ 
[বিশুদ্ধ ও 'মশ্রধরনের এতহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসে যখন ইতিহাসই থাকে 
পুরোপুরি ভাবে এবং রবধন্দ্ুনাথ যাকে বলেছেন 'এঁতিহাঠসিক রস" স্ইে রসস্ফত'র 
দিকে যখন ওপন্যাঁসকের সম্পূর্ণ সচেতনতা থাকে, তখন তাকে বলে বিশুদ্ধ 
এঁতিহািক উপন্যাস, যেমন কেনেথ রবাটস-এর নর্ওয়েস্ট প্যাস্জে” ব্কিমচন্দ্রের 
'রাজসিংহ*, রমেশচন্দ্র দন্তর 'রাজপুত জাবনস্ধ্যা” প্রভৃতি। মিশ্র এতহাসিক 
উপন্যাসে ইতিহাসকে উপলক্ষ করে রাজনৈতিক বা সামাজিক অবস্থাও প্রধানভাবে 
বার্ণত হতে পারে । এর উদাহরণ হিসাবে আমরা আনাটোল ফ্রান্সের 'থেইস। 
থ্যাকারের “এসমণ্ড”, রবীন্দ্রনাথের 'রাজার্য”, হরগুসাদ শাস্ীর 'বেনের মেয়েঃ 
প্রভৃতি উপন্যাসের নাম করতে পারি। 


প্রায় এবই ধরনের আর-এক1ট বিভাগ কেউ কেট করে থাকেন। তাঁদের মতে 
এীতহাসিক উপন্যাস দুটি শ্রেণীতে বিভন্ত হতে পারে- কৃত এীতহা'সক উপন্যাস 
এবং ইতিহাসাশ্রুত উপন্যাস । প্রকৃত এতিহাসক উপন্যাসে ইতিহাসের তঘোই সম্পণ 
ভাবে আঙ্ছা রাখেন ওপন্যাসিক, যেমন রমেশচন্দ্রু দর্তর “মহারাখ্্র জগবনপ্রভাত)। 
ইতিহাস্াশ্রত উপন্যাস বলে তাদের যেখানে বিভিন্ন প্রয়োজনে ইতিহাসকে আশ্রয় 
করেন লেখক 'কস্তু তাঁদের আসল উদ্দেশ্য থাকে অন্য- হইত্হাসের প্রতি পিঠ 
থাকার চেয়ে কাম্পনিক কাহনী পারবেষণেই তঁধের আগ্রহ থাকে বেশি। এর 
উদ্বাহরণ হিসাবে স্কটের “কেনিলওয়াথ+, “আইভ্যান হো", জজ এ'লয়টের রমলা» 
টলস্টয়ের এয়র এযাপ্ড পখস, রমাপদ চৌধুরীর “লালবাঈ' প্রভৃতির নাম 
করা যায় । 

প্রকৃতপক্ষে, এতিহাসিক উপন্যাসের সঠিক লক্ষণ বুঝে নিতে হলে আগ্রাছের 
আরো সংক্ষন বিচার করতে হবে । এর জন্য প্রারথামক ভাবে প্রয়োজন “পোয়েটক-স্‌ঞ 
গ্রচ্হে আ'রস্টটলের এ্রীত্হাসক সত্য ও কাব্যিক সতোর প্রভেদবিষয়ক মন্তবাগুল 
সমরণ রাখা । সেগীল ইতোপৃবেই আমরা উল্লেখ করেছিংপ্সুতরাং পুনবরি 
তা উল্লেখের বোধহয় কোন প্রয়োজন নেই । 

এীতহাসিক উপন্যাস কাকে বলে তা বিচার ধরতে গেলে প্রথমেই মনে রাখত্তে 


১১৬ সাহিত্য-প্রকরণ 


হবে, এট প্রাথীমক ভাবে উপন্যাস--'এীতহাসিক' তার বিশেষণমান । সুতরাং 
প্রথমে তাকে উপন্যাস হতেই হবে, এরং উপন্যাম হতে গেলে তাকে এমন মানাঁবক 
অন.ভূ'তির গঞ্প শোনাতেই হবে যা মাধ্নিক মানুষকে আকর্ষণ করে--যার মধ্যে 
তথ্য নয়, হাৰয়ের আকুলতাই প্রধান । যর্দ এইরকম কোন মানাবক আবেদনসমন্ধ 
কাহনী ইতহাসে লেখক সন্ধান করতে পারেন তবেই তিনি ইতিহাসকে তাঁর কাহনা- 
সূত্র 'হপাবে বেছে নেবেন। ইতিহাসে অনেক জাঁকজমকপূর্ণ জাীবনযান্নার 'বিবরণ 
থাকে, বিলাসী রাজার কথা থাকে, বিলাগনশ নবাবজাদণীর কথা থাকে--কাঁহনী- 
প্রয় অপ্রাপ্তমনদ্ক পাঠকের আগ্রহ তা নিশ্চয়ই আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু আধ্নিক 
পাঠক সর্বদাই সন্ধান করবেন মানাবক কাহনী-_-তা যেখান থেকেই আহরণ করা 
হোক না কেন। সম্ভবত এই কারণেই খাঁট গ্রাতহাসক উপন্যাস রচনা এতো 
ঘ্ুরূহ। একি এরাতহাসক উপন্যাসের বিশ্লেষণ করলেই «ই দুর্‌হতার পারচ্্ন 


পাওয়া যাবে। 


গু একটি বাংল! এভিহানিক উপগ্যাসের বিশ্লেষণ £ 


বিশ্লেষণের জন্য বঙ্কমচন্দ্রের 'রাজাঁসংহ" উপন্যাসটি গ্রহণ করাই আমরা 
সমীচীন [ববেচনা করি, কারণ হীতহাসাশ্রত উপন্যাস বাঞ্কমচন্দ্র কম লেখেনান-_ 
[বশহদ্ধ সামাঁজক উপন্যাস ছাড়া প্রায় সর্বরই হীতহাস অনুপ্রবেশ করেছে, অথচ 
1তাঁন নিজেই বলেছেন--“আম পূর্বে কখনও এ্ীতহাসক উপন্যাস লাখ নাই । 
দুগেশনান্দনশ বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে এাতহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে 
পারে না। এই প্রথম এীতহাসিক উপন্যাস 'লাখলাম।” 

অবশা এ কথা বাঁ্কমচন্দ্র লিখেছেন 'রাজাসংহের' চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায়, 
তাই আলোচনার জন্য আমাদের এই উপন্যাস্রে চতুর্থ সংস্করণকেই গ্রহণ করা 
উঁচত। এর আরো একটা কারণ এই যে, প্রথম সংস্করণের রাজাঁসংহ এবং চতুর্থ 
সংস্করণের রাজাঁসংহের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য । এই সবশেষ সংস্করণে এর আয়তনই 
যে পাঁচগুণ বেড়েছে তাই নয়, জেবউন্লিসা উপাখ্যান এবং ওরঙ্জজেবের দূর্বলতার 
কাঁহনী একেবারে নতুনভাবে সংযোঁজত হয়েছে । রবাঁদ্দ্রনাথ এই সবশেষ 
সংস্করণেরই সমালোচনা করোছিলেন এবং দুট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবহ্কার 
করেছেন--এক, এর তীব্র গতি, এবং দুই 'বাঁকমবাবু সেই হীচহাস এবং মানব 
উভয়কেই একত্র করিয়া এই এ্রাতহাঁসক উপন্যাস রচনা কারয়াছেন। কিন্তু 
সম্ভবত একট ভ্াটপূ্ণ দিকও এই সমালোচনায় আছে, যেখানে তিনি ইতিহাস ও 
উপন্যাসমংশকে পথকভাবে গ্রহণ করে তার নায়ক-নায়কা বিচার করেছেন। 
এই দ.ই অংশ যাঁদ সাত্যই পৃথক হয়ে থাকে তবে তাকে কখনোই সার্থক এীতহাসিক 
উপন্যাস বলা যাবে না। এ বিষয়ে আমাদের বিশ্লেষণ আমরা উপাস্থত করছি। 


উপন্যাস ১৪৭ 


রাজাঁসংহ" উপন্যাসে মূল কাহিনী চগলকুমারশীর, [তিনি মৃঘল বাদশাহ 
শুরঙগজীবের হাত থেকে বাঁচবার জন্য রাজপৃত বীর রাজনিংহের শরণাপক্ন 
হয়োছলেন । রাজাসিংহ তাঁর সাধামত রণনৈপুণা প্রকাশ করে চগ্ুলকুমারণর 
মনোবাসনা পূর্ণ করেন। এই মৃূলকাহিনশর সঙ্গে অন্তত দৃঁটি উপকাহিনশ 
আমরা পাই- প্রধান দরিয়া-জেবউন্লিসা-মবারক প্রণয়বন্তান্ত এবং দ্বিতীয় নির্মল- 
কুমারী-মানিকলাল-ওুরঙ্গজীব কাঁহনণ । সমগ্র উপন্যাসে যা্ধাবগ্রহের বর্ণনা 
নিতান্ত কম নেই, রাজপনত-মোগলের দ্বন্বিক্ষন্ধ ইতিহাসের একটি পযয়িকেও লেখক 
[িশ্বস্তুভাবেই অনুসরণ করেছেন, তবু বলতে হবে তানি নিবচিন করেছেন [কিছু 
মানবিক কাহনী ধার অন্তবাহন একসত্র প্রেম । চগ্চলকুমারীর প্রেম বাঁরপনজ্জা 
হিসাবে আঁভাহত হতে পারে। রাজকুমারী কেবল নিজের রাজ্য উদ্ধার করবার 
জন্যই রাজাঁসংহকে আমন্মণ জানিয়োছিলেন কিনা, প্রবীণ রাজাঁসংহকে পাঁতদ্বে 
বরণ করার ব্যাপারে তাঁর 'বন্দুমাত্র সগ্তকোচ আছে ফিনা, সে 'বষয়ে একেবারে 
নিঃসন্দেহ হয়েই এই রাজপুত বীর তকে পত়্ী হিসাবে বরণ করোছিলেন । 

তবে এর সঙ্গে উপকাহিনী হিসাবে জেবউীন্নসার যে বাচন্র প্রেমাক্ণের আখ্যান 
লাঁপবদ্ধ হয়েছে তেমন চিত্তাকর্ষক এবং রোমহর্ষক কাহিনী ইতিহাসের বাত্ত ছাড়া 
সংগ্রহ করা নিশ্চয়ই সম্ভব হতো না, অথচ এর মানাঁবক আবেদন আমাদের আভভূত 
করে। জেবউন্লনিসা আজন্ম রাজকীয় গর্বে প্রাতপালিত হওয়ার জন্য এটাই ব*বাস 
করতেন যে নবাবজাদীর জন্য প্রেম নয়, কারণ প্রেমে অনেক দঃখ আছে-তিন 
ভোগ করবেন এবং তাঁর প্রাত প্রেমমুগ্ধ মবারকের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করবেন, 
কিন্তু তার প্রতি প্রেমের আকর্ষণ কখনই বোধ করবেন না। এই অত্যাচার, লাঞ্ছনা 
ও আঘাতের ছদ্মবেশে মবারকের প্রাত প্রেম যে কখন জগ্রত হয়েছে হৃদয়ে, জেবটান্লপা 
বুঝতেও পারেননি, পারলেন যখন তখন ত'র নবজন্ম ঘটেছে । রবীন্দ্রনাথের 
অসাধারণ আলোচনার আঁবস্মরণীয় পথান্তগীল উদ্ধার করার প্রলোভন সামলানো 
শন্ত--“বিলাসনী জেবউীন্বপাও মনে কারয়াছল সম্রাটদহতার পক্ষে প্রেমের 
আবশ্যক নাই, সুখই একমান্র শরণ্য ।তাহার পরে আর সৃখ পাইল না। 'কন্তু 
আপন সচেতন অনস্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল । জেবউন্লিসা সম্রাটপ্রাসার্দের অবরদ্দ্ধ 
অচেতন আরামগভ/ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধুলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতাঁতলে 
জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অন্তত জগত্বাঁসনশী রমণী ।৮ 


ওরঙ্গজীব ও নিম'লকুমারীর যে বাক্ষপ্ত উপকা'হিনী এই উপন্যাসে পরিবোধত 
হয়েছে, সেখানেও ইতিহাসের ওরঙ্গজীব মানাবক মহিমায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন । সেই 
কারণেই আমরা বুঝতে পার লেখক উপন্যাসের দাঁব মিটিয়েছ্েন সবচেয়ে আগে । 
অথাৎ ইতিহাস থেকে তান এমন আখ্যানই 'িবচিন করেছেন অথবা সেই কাঁহনীকে 
এমনভাবে উপস্থিত করেছেন যাতে তার মানাঁবক আবেদনই প্রাধান্য পায় । তাই 
াজাসংহ বড়ো যোদ্ধা ছিলেন অথবা খরঙ্গীব-_-এই প্রশ্নের চেয়ে আমাদের অনেক 


১৯৮ সাহিতা-প্রকরণ 


বেশি আকর্ষণ করে রাজাঁসংহ মানুষ হিসাবে কতো বড়ো ছিলেন এবং সম্রাট 
ওরঙ্গজীব ইতিহাসের পাতা থেকে সজীব মানুষ হিসাবে কতোটা ধরা দিয়েছেন ॥ 
হতে পারে উপকাণহনগ, তবু জেবটীন্নসা-মবারকের আখ্যান, চতুর্থ সস্করণেই যার 
প্রকতপক্ষে সাণ্ট, তাই আমাদের অনেক বেশি আকর্ষণ জাগায় । 


অথচ হীতহাস এইসব চারণ সপ্বন্ধে ষে প্রতীতি বা [12163519 তোর করে তা 
থেকে কোন বড়ো রকমের বিচ্যাতিও যে আমরা এই উপন্যাসে দেখতে পাই না, 
একাঁট দীর্ঘ আলোচনায় যুনাথ সরকার সে কথা বলেছেন । বাঁগকমচন্দ্র সেইসব 
স্থানেই কজ্পনার আশ্রয় নিয়েছেন যেখানে দুটি 'বাচ্হন্ন ঘটনার সংযোগ সাধন 
করতে হয়েছে এবং ইতিহাস যেখানে বিশেষ কোন তথ্য দ্বিতে পারে নি। যেমন, 
ইতিহাস আমাদের এই ধারণাই দেয় যে ওরঙ্গজীব-দ:হতা জেবটন্িসা সত্যই ছিলেন 
অতান্ত বলাসী এবং উচ্ছৎ্খল প্রকাতির নারী। পরবতাঁ জীবনে তাঁর চরিন্নে 
লক্ষণীয় পারবর্তন ণেখা দের ॥ এই পারবনের কারণ সম্বন্ধে হীতহাস স্পম্ট করে 
[কহুই বলে না এবং তারই সযোগ নিয়ে বাঁঞ্কমচন্দ্র একটি অপর প্রেমের বাত্তাস্ত 
নিপ,ণভাবে সান্নাবষ্ট করেছেন। এতে ইতিহাসের মাহাত্মা ক্ষুণ্ন হয়নি, অথচ 
উপন্যাসের গৌরব বাঁধ হয়েছে বিপৃল ভাবে । লেখকের 'বাশন্ট ভাষা ব্যবহার ষে 
এ ব্যাপারে তাঁকে বিপুলভাবে সাহাধা করেছে, এ কথাও স্ীনশ্চত ভাবে আমাদের 
স্বীকার করতে হবে। 

ইতিহাসের বিচ্যুতিকে কেন্দ্র করে ্ীতহাসক উপন্যাসে যে ্ণাটকে বলা হয 
কালানৌচিত্তদোষ বা 08011001908) এই উপন্যাসে সেই ধরনের কোন বটও 
আমরা দেখতে পাই না। যেষ.গের কাহিনী লেখক 'লাপবদ্ধ করেছেন, সেই ষ্‌গের 
পারবেশ ও বাস্তবতা যাতে ক্ষগ্র না হয়সেদিকে তাঁর দৃণ্টি ছল অত্যন্ত সজাগ । 
আসলে সব রকমের উপন্যাসেই সম্ভাব্যতার নিয়ম তান প্রথরভাবে মেনে চলেছেন, 
এই কারণেই তাঁর প্রথম রচিত তিনটি উপন্যাস রোম্যান্সজাতীগ হলেও আমরা 
তাঁকে বাংলা সাহিত্যের পাথকং ওপন্যাসিকের সম্মান দান করোছি। 

ফলত, সেই সম্ভাবাতার (9£089111) সচেতন বোধে, ওঁপন্যাসক বিষয় হিসাবে 
মানবিক কাহনীর প্রাত প্রাথামক গুরুত্ব আরোপে, এীতহাসিক প্রতীতির সুরক্ষার 
এবং সবোপার হীতহাস ও আন্তরক অন:ভাতির সংসমঞ্জস বিন্যাসে 'রাজাংহ' যে 
একাঁট সাক এাতিহাসিক উপন্যাসে পাঁরণত হয়েছে এ বিষয়ে আমাদের কোন 
সন্দেহ নেই। 


বা. সামাজিক উপন্যাস 


সামাঁক্রক উপন্যাসের স্বরংপ এক কথায় বোঝাতে গিয়ে আব্রাম:স্‌ তাঁর 
পুর্োলখিত গ্রন্হে লিখেছেন, 475৩ ৪০০০1০৪1০৪1 00৮51 60201891565 018৩ 
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ভা সামাঁজক ও অর্থ-নৌতক সমসার স্বর:প উদ-ঘাটনই এই শ্রেণীর উপন্যাসের 
প্রধান বৈশিম্টয । এই সঙ্গে সমাজসংস্কারের বাসনা ওপন্যাসকের থাকতেও পারে, 
নাও থাকতে পারে-বাসনা যাঁদ বা থাকে তা অনেক ক্ষেত্রে অস্পম্টই থেকে যার, 
সমস্যার প্রাতকলনই এই ধরনের বেশির ভাগ উপন্যাসের প্রধান বোঁশম্ট্য । 

উ সাধারণভাবে লেখা অনেক উপন্যাসেই তৎকালীন সমাজ বা রাষ্টুনীত আঁনবার্য- 
ভাবে এসে পড়ে, কিন্তু যখন শ্রেণগীবভাগের জন্য উপন্যাস বিচার করা হবে তখন 
দেখতে হবে একি বিশেষ সামাজিক সমস্যাই তার প্রধান উপজীব্য কিনা। থে 
চারত্গৃলি উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে, সমাজ বা গৃহীত সেই সামাজিক সমস্যার 
ছারা তারা আলোড়িত কনা সে কথাও চিন্তা করে দেখা দরকার । কয়েকাঁট 
উপন্যাসের উদাহরণ দিলেই এই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রকীতি বোঝা যাবে । কিংস্লে-র 
'ঈস্ট” ডিকেন্সের গার্ড টাইম-স:, মোর স্টোর 'আংকল  টমূসু কোৌবন” আপটন 
ণসনক্রেয়ার-এর শীদ জাঙ্গ-ল:+, বঞ্কিমচন্দরের 'কিষকান্তের উইল", (মেশচক্রর দত্তর 
“সমাজ'_ও “নংসার”, রবীন্দ্রনাথের গোরা", মানিক বন্ব্যোপাধ্যায়ের 'সহরতাল” 
রমাপদ চৌধুরীর 'আকাশ প্রবপ, প্রীতি সামাঁজক উপন্যাসের দস্টান্ত। 


একটি বাংল! সামাজিক উপন্যাস 


সামাজিক উপন্যাসের প্রকাত স্পত্টভাবে বোঝার জনা আমরা একটি বাংলা 
সামাজিক উপন্যাসের ব্যাখ্যা করতে পার । সমাজসচেতন লেখক হিসাবে খ্যাত 
শরংচন্দ্র চট্োপাধ্যায়ের 'পল্লণ সমাজ' উপন্যাসটি আমাদের আলোচনার জন্য গৃহাঁত 
হতে পারে। 

নরনারণর ব্যান্তগত সমসাা, এবং আঁধকাংশ সময়েই প্রেমঘাঁটিত সমস্যা, শরৎচল্দের 
প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই থাকে । পল্লীমাজ'" উপন্যাসেও একটি প্রেমঘাঁটিত আখ্যান 
আছে, সৌঁট রমা ও রমেশের প্রেমাকর্ষণের ফক্গুধারা ; কিন্তু সামাজেতিহাসের 
আলোড়ত ঘটনাধারায় তা প্রায়শই চাপা পড়ে যায় । গ্রাম থেকে বহাদিন নিবসিত 
এবং পাঁশ্চমের কোন শহরে বড়ো হওয়া রমেশ গ্রামে ফিরতে বাধ্য হয় পিতার 
আকস্মিক মৃততে | গ্রাম সম্বন্ধে রোম্যাণ্টিক অনেক ধারণা তার 'ছিল, তার ওপর 
আদর্শ বাদ এই যুবকের মনেও গ্রামের উন্নতির অনেক পারক্পনা ছল । 1কন্তু 
প্রধানত জ্ঞাতিশত্ বেণী ঘোষাল-সহ গ্রামের অন্যানা মাতব্বর ও ভ্রাহ্মণশ্রেণীর 
অপদাথণ গ্রাম্য দপাদাল ও জঘন্য স্বাথ'পরতায় ক্রমে ক্রমে তা অন্তাহ'ত হতে থাকে। 
শেষ পর্যন্ত এই গ্রামা চক্রান্তের শিকার হয়ে তাকে জেলে যের্তেহয় এবং যখন গ্রাম 
থেকে ফিরে যাওয়াই সে মনস্হ করেছে তখন গ্রামের লোকেরা তাকে স্বাঁকাতি জানায়, 
প্রমেশ 'নঙ্ধান্ত পারবর্তন করবে বলে মনে হয় । 


২০০ সাহত্য-্রকরণ 


এই উপন্যাসকে আমরা সামাজিক শ্রেণীতে ফেলতে পারি এই জন্য যে, সমস্যাটি 
নিঃসন্দেহে পল্লীসমাজের । অর্থনোতিক দক থেকে হত্ত্রী পল্লশর জীবনে যে গ্রাম্য 
দলাদলি এবং ঘণ্য স্বার্থপরতা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রকীতি এবং তা 
নিরসনের উপায় এই উপন্যাসে বার্ণত হয়েছে৷ গ্রামের লোকেরা এত শোষণের, 
শিকার হয়েছে যে কোন মানহষের সং উদ্দেশাকে -তারা বিশ্বাস করে না, িববেক 
বর্জন (দিয়ে নিজেদের সামান্যতম লাভও তারা উৎসাহের সঙ্গে সংগ্রহ করে নে 
তালোমানদর্ষকে তারা মানুষের দহবলতা মনে করে। গ্রাম সম্বন্ধে রোম্যান্টিক 
ধারণা যখন রমেশের ক-দনেই চলে যায় এবং গ্রামজণবনে সে হাঁফিয়ে ওঠে, তখন 
গ্রামেরই এক অসাধারণ মাহলা জ্যাঠাইমা তাকে বলেছিলেন সমস্যাটিকে আস্তারক- 
ভাবে বিচার করতে । বাইরে থেকে অগভীরভাবে দেখলে গ্রামের মানুযের এই 
স্বার্থপরতা এবং নীচ দলাদীল অসহা বলেই মনে হবে, কিন্তু সমস্যাটিকে বিচার 
করতে চাইলে এদের একজন হিসাবেই সোঁট তাকে দেখতে হবে । তখন বোঝা যাবে, 
এর জন্য দায়ী দুটি কারণ--এক ॥ অর্থনৈতিক অবমূল্যায়ন, এবং দুই ॥ শিক্ষার 
অভাব । অর্থনেতিক দুরবস্থার চরমে পৌছানোর ফলেই মানহষের মনুষ্যত্ব প্রায় 
লোপ পেয়েছে এবং সামান্যতম গ্বাথেরি সম্ধান পেলে মানুষ তা গ্রহণ করতে 
প্রলুব্ধ হচ্ছে । দীননাথের মতো বদ্ধ ব্রা্ণ যে আচরণ করেন তা ঘণণ্য সন্দেহ 
নেই, কিন্তু এই আচরণের মুলে নাহত আছে এই করুণ অথনৈতিক অবস্থা । 
ব্যাপারটি প্রায় ন:শংসতার পায়ে চলে গেলেও সুস্থ অনুভব মন এই চরম 
সমসাণট উপলাঁব্ধ করতে পারবে । ঝুঁয়াপুর গ্রামে প্রথম ষ্টাসেই ধমর্দাস চাটুজ্যে 
এবং গোবিন্দ গাঙ্গীলর যে ঘণ্য কলহ রমেশ দেখেছে, তাতে পল্লীসমাজ সম্বন্ধে 
বাঁতস্পহ হওয়া তার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবক নয়। জ্যাঠাইমাই তাকে 
বৃঝিয়েছেন--'এরা যে কত দহঃখাী, কত দুর্বল--হা যাঁদ জানিস রমেশ, এদের উপর 
রাগ করতে তোর আপনি লঙ্জা হবে ।। 


ছিতীয় কারণ যে শিক্ষার অভাব, সে কথাও জাঠাইমাই রমেশকে বলোছলেন । 
রমেশের সমস্ত অভিযোগ প্রায় নস্যাৎ করে 'দিয়ে বলেছিলেন এই ঘণা দলাদলি 
এবং জঘনা স্বার্থপরতা কেবল যথার্থ জ্ঞানের অভাবের জনাই । সেই জন্যই তাঁর 
অনুরোধ “আলো শ্েলে দেরে, শুধু আলোক্কেলে দে ! গ্রামে গ্রামেলোক অন্ধকারে 
কানা হয়ে গেল; একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখবার উপায়টা করেদে 
বাধা! তখন আপনি দেখতে পাবে তারা কোনটা কালো, কোনটা ধলো ।৮ 


পিল্লীস্মাজ'কে সামাজিক উপন্যাস বলে অদ্দ্রান্ত স্ব'কীঁতি দেবার "দ্বিতীয় কারণ, 
পল্লাসমাজের অন্তলশন সমস্যাই গভগরভাবে প্রভাবিত ও নিয়ল্লিত করেছে 
উপন্যাসের প্রধান ঘটনাধারা ও চরিঘ্লের আচরণকে । বেণী ঘোষালের আচরণ 
অবশ্য এক তরফা, তার কারণ অনহমান করতে বিশেষ সাহতাবাচ্ছর প্রয়োজন হয় 
না, কিন্তু রমেশের সমস্ত শুভ উদ্যোগ এবং মানবিকতা পল্লীসমাজের জটিলতা 


উপন্যান ২০১ 


কীভাবে বিনষ্ট করতে উদাত হয়োছ তা আমরা আমাদের সাহত্যবাদ্ধ দিয়েই 
বৃবি। এর চেয়েও একাঁট গুরুত্বপূণ', কোমল এবং আকরণাঁয় দিক এই উপন্যাসের 
আছে, সৌঁট হল রমা ও রমেশের আপাত বোঝাপড়ার অভাব সত্বেও এক গভীর 
ও আন্তরিক প্রেম । এই প্রেম যে কখনোই গ্রকাশ পায়ান তার একটা কারণ নিশ্চয়ই 
ছন্দ: নারী হিসাবে রমার আজম্ম সংস্কারের বাধা-সে যে বিধবা এই সত্য সে 
নিজেকে কখনোই ভোলাতে পারে না। কিন্তু এর চেয়েও অনেক বড়ো কারণ হল 
এই যে, সে ভুলতে পারে না তার গ্রাম্সমাজকে যাকে সে আজন্ম চেনে- যেখানেই 
সে এত বড় হয়েছে । রমার কোনরকম দুর্বলতা যাঁদ প্রকাশ পায় রমেশের প্রাতি 
তাহলে রমার বাঁড়র যেকোন সামাঁজক অনৃজ্ঞান সমাজপাতিরা বয়কট করবেন, 
ভাই যতগনের ভাবধাৎ জীবন বষময় হয়ে উঠবে, এ কথা রমা ভালো বরেই জানে । 
এ ছাড়াও তার মনে আশগকা, এ জন্য রমেশকে কথা শুনতে হতে পারে এবং সেরকমটা 
ঘটলে এক-একটি সামান্য আঘাতও তার মনে অসামানা হয়ে বাজবে । সুতরাং 
তার সমস্ত আচার ও আচরণ নিয়ন্্ণ করেছে সমাজ । এই কারণেই এই উপন্যাসকে 
আমাদের সামাজিক উপন্যাস আখ্যা দতে সম্ভবত কোন দ্বিধা থাকবে না। 


ঞ৪. রাজনৈতিক উপন্যাস 


আঁধকাংশ সা'হত্য-প্রকরণ জাতীর গ্রন্ছে রাজনৌতিক উপন্যাস নামে কোন পৃথক 
শ্রেণীর উপন্যাসকে স্বীকার করা হয়ান, অথচ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই 
যে সাম্প্রতিককালে রাজনণাতমুখ্য উপন্যাসের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং 
উপন্যাসের আলোচনায় এই শ্রেণীটির উল্লেখ আমাদের বার বার করতে হয়। 
খবখ্যাত রাজনোতিক চাঁরল্র 'নিয়ে লেখা উপন্যাসের সংখ্যা ইংরোঁজতে কম নয় । 
বাংলায় চাণক্য সেনের "রাজপথ জনপথ", “মৃখ্যমল্ত্রী” আধুনিক কালে এই জাতণয় 
উপন্যাসের উদ্বাহরণ | , 

অবশ্য শ্রেণীটি স্বীকার না করলেও, ম্বাংলায় যে রাজনণতি বা বিপ্লবকে কেন্দু 
করে রচিত উপন্যাস আছে,* একথা বাংলা সাহত্য-প্রকরণের পাঁথকৎ-গ্রচ্ছে 
স্বাকার করা হয়েছে । * সমালোচক শ্রীশচণ্দ্র দাস নিখেছেন-_ণ্বাংলার বৈপ্লাবক 
জাতাঁয় আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া বয়েকখানা উপন্যাস 'লাখত হইয়াছে । 
ইহাদের মধ্য বাঁঞ্কমচন্দের “আনন্দমঠ', রবপন্দ্রনাথের গার অধ্যায়”, শরৎচন্দ্র 
পথের দাবী", সতীনাথ ভাদড়ীর 'জাগর)+, গোপাল হালদারের 'একদা” বনফুলের 
'অগ্নি* দীপক চৌধুরীর 'পাতালে এক খতু-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য 1৮৯ 

প্রকৃতিতে রাজনোতিক হলেও এই শ্রেণীটিকে রাজনৈতিক উপন্যাস নামে তিনি 
যে গ্বাঁকাত দেননি তার কারণ অবশ্য খুব অস্পন্ট নয়। সম্ভবত রাজনীতির সঙ্গে 
সাঁহত্যকে মিলিয়ে নেওয়া হবে ক সনে এব্যাপারে অস্বান্ত থাকার জনই শ্রীশচদ্দু 


০২ সাহিত্য-প্রকরণ 


ধাশ এবং পাশ্চাতা সাহত্য-সমালোচকগণ এই শ্রেণীঁট সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
বলেননি । উপন্যাস যে জীবনকে ধরে, রাজনদাত সেখানে থাকতে পারে কিনা, 
শথবা রাজনোতিক জীবন উপন্যাসের বিষয় হতে পারে কিনা, এ প্রশ্ন ওঠা উচিত 
বলে আমাদের মনে হয় না, কারণ উপন্যাসের বিষয়বস্তু অতান্ত বাপক। প্রশ্ন 
উঠতে পারে রাজনোতিক উপন্যাসের প্রকৃতি কী হবে-নিকোলাই অস্ট্রোভাস্ক-র 
শা০৮% 81961 %/83 (91109160+ জাতীয় উপন্যাসের সমাজ-বান্তবতা বা এরকম 
কোন রাজনৈতিক আদর্শ মূলক রচনা, অথবা ডস্টয়ভণস্ক-র পা)6 705965560, 
উপন্যাসের মতো কেবল একটি রাজনোতিক বাতাবরণ । এই সমস্যার যেকোন 
সা্ঠক সমাধান এখনও হয়ান। সমালোচক কালো কপোলা একটি সাম্প্রাতক 
প্রবন্ধে তাই নিয়েই আক্ষেপ করেছেন-_"70৩ 010161 01 069010% 12৩ 
ঢ0011108] 0061 1193 1001. 0667 06816 ৮7100 11 815 ৫910101%5 1৪ £ 
1501706 010০ ০1 1186016 ০01 0013 70810100181 08665019 01170%61--108 
2191061 509150 10201610105 50009) 105 1011 16119115 01990 (0 011990100. 


আমরা অবশ্য আমাদের সাধারণ পাহিত্যবনাদ্ধতে বুঝ যেস্উপন্যানকে যাঁদ 
আগে উপন্যাস হতে হয় তবে মানাবক অনুভীতির কাহিন+, মানবকে আলোড়ত 
করার কাহনীই তাকে শোনাতে হবে । এরপর দেখতে হবে মানের যে জীবনের 
কথা উপন্যাসে বা্ণত হয়েছে তার প্রকৃতি রাজনোতিক কিনা, অথাংরাজনখাতিই এই 
উপন্যানের কাহনী ও চাঁরঘ্রের বিবর্তন নিয়ন্ণ করছে কিনা । 'িতীয় উপায় হচ্ছে 
এটা [বিচার করে দেখা, রাজনীতি এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শান্ত কিনা--এর অথ+ 
ব্রাজনীত এর সঙ্গে এমন অদ্রান্তভাবে জাঁড়য়ে আছে কনা যাতে রাজন'তি বর্জন 
করলে উপন্যাসাঁট আর দাঁড়াতেই পারে না। আমানের 'বিচারপদ্ধীত স্পন্টতর 
'হবে একটি বিশেষ উপন্যাসের পযলোচনা করলে ॥ 


€ একটি বাংল! রাজনৈতিক উপগ্যাস 


সতশনাথ ভানুড়র "জাগরণ এক সময়ের অত্যন্ত সাড়াজাগানো উপন্যাস। 
এই উপন্যাসণ্টর শ্রেণী সম্বন্ধে বাভন্ন সুধী সমালোচকের 'বাঁভন্ন মত। কেউ 
মনে করেন রাজনীতির কথা প্রত্যক্ষভাবে বলা হয়েছে বলেই একে রাজনোতক 
উপন্যাস আখ্যা দেওয়া উচিত £ কারো মতে কারাগারের অভ্যন্তরে সমগ্র উপন্যাস 
রচিত বলে একে কারা-উপন্যাস বলাই বিধেয় ; কেউ মনে করেন এটি মনস্তত্বমূলক 
উপন্যাস, সেই জনই এই ধরনের উপন্যাসের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী যে উপস্থাপন- 
রগীত (চাঁরঘ্রকথন মূলক ) তাই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে; আবার কেউ কেউ 
মনে করেন সক্ষাতপুক্ষ মৃহূতের বর্ণনায় এবং আবরত অভীতকথন পদ্ধাতর 
(ক্যাশ বাক ) প্রয়োগে এটি চেতনা-প্রবাহমূলক উপন্যাসের সার্থক সূচনা 


উপন্যাস ২০৩ 


করেছে । এইসব মতের কোনাটই সম্পণ' ভূল আমরা বলতে পারবো না, অন্তত 
ভুল করার যথেঞ্ট কারণ যে রয়েছে এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে; কারণ 
প্রত্যেকটি ব্যাপারই উপন্যাসে উপাস্থৃত। কিন্তু শ্রেণীবচারের যে বিশেষ পন্ধাত 
আমরা 'িবচিন করোহ তার দ্বারা বিচার করতেই সম্ভবত সঠিক 'সঙ্ধান্তে আমরা 
উপনীত হতে পারবো । 

“'জাগরী” উপন্যাসের 'বষয়বস্তু বিশেষ জাটল নয়। প্রর্ণয় প্রবাসী এক 
বাঙালী পারবারকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাপে ১৯০২ সালের আগস্ট আন্বোলনের 
এক 'বাঁশন্ট রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পারবারের কতা গান্ধীবাদী আদর্শে 
উন্ধদ্ধ এক স্কুনশিক্ষক। আদরের কারণেই স্কুলের চাকার ছেড়ে বাড়তে 
গান্ধী-মাশ্রমের প্রাতষ্ঠা করেন। তাঁর স্তী অথাৎ “মা” চার্ট স্বামীর আদর্শে 
অন:প্রাণত। যাঁদও রাজনখাত এবং রাজনোতকে মতাদশের সক্ষ পাথকক্য 
তান বোঝেন না, কন্তু যে কোন বাপারেই অক্লান্ত সেবা ও পারশ্রমে তান কাতর 
নন। বিলু ও নাল তাঁদের দই ছেলে, এই দুই ছেলেকে নিয়ে আনামন্বত ও 
স্বপ্নসম্ভাবনাময় সংসার কেমন করে 'বাচ্ছন্ন হতে থাকে- রাজনোতক মতাদর্শের 
পাথক্য কেমন করে পারবারের 'তিন সদস্যের মধো ব্যবধান রচনা করতে 
থাকে, সেটাই উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন ॥। অবশা এর কালসীমা অত্যন্ত 
সংাক্ষপ্ত, একটি রান্রিমান্র_াকন্তু ভয়াবহ রাঘ, চারাঁটি চাঁরঘকেই জেগে 
বদে থাকতে হয় কিহু বিক্ষত স্মতির মুখোম্ীথ হবার জনা। রাম্টী- 
দোহতার অপরাধে বন্দী বিল ফাঁপর আসামী, রা প্রভাত হলেই সে আদেশ 
কারধকর হবে। স্বামীর সঙ্গে যোগ দেবার অঙ্গ;হাতে সেখানে 'আওরৎ কতা'-য় 
মাওবন্দীবাবাতো আহেনই। কারার বাইরে মাছে শুধু নীল কিন্তু এ রাতে 
নিত্রা তার পক্ষে অসম্ভব, যেহেতু রাজনোতিক মতের আমলে নে-ই ধারয়ে দিয়েছে 
দাদাকে । শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভয়াবহ পাঁরণাঁত ঘটে নি, কিন্তু চারটি চাঁরঘের 
অন্তঃসমীক্ষণে বাচ্ছন্ন চিন্তার মধো দিয়েও যে মোটামাটি অখন্ড কাহনা পাওয়া 
গেছে তাতে বৃত্ত গঠন বা চারন্র নিমাঁণ, কারো প্রাভিই আবচার করা হয়নি । 


'জাগরী'কে আমরা চেতনাপ্রধাহ মূলক উপন্যাস বলবো কিনা সে প্রশ্ন এখানে 
সংগত নয়, কারণ এট মূলত প্রয়োগগত একাঁট রীতি-_যে রাঁতিতে 'বাভন্ন বিষয়ের 
উপন্যাসই লেখা সম্ভব, মনস্তাত্তক উপন্যাস যার সবচেয়ে ভালো ক্ষেত । তিক এই 
কথাই বলা যায় এর চাঁর্রকথন মূলক উপস্থাপন রখীত সম্পর্কে । এই রীতিটিও 
মনপ্তাত্বক উপন্যাসের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হতে পারে কিন্তু অন্য শ্রেণীর 
উপন্যাসে এট যে ব্যবহার করা যাবে না, এমন কোন কুধ্-ননেই । কারা-উপন্যাস 
বলে উপন্যাসের একটি শ্রেণী সম্প্রতি স্বীকৃতি পেতে শুর করেছে, সেই ধরনের 
উপন্যাসে আমরা সাধারণত অন্ধকারের জগৎ বা 00961%/0:1-এর সংবা 

থাক এবং চারগ্রগযীলও হয়ে থাকে ঘণ্য বা আপাতঘণ্াা। 'জাগরণ' উপন্যাসের 


২০৪ সাহতা-প্রকরণ 


তিনাট চরিত কারাগারে আছে এই পর্ধন্ত, কারাগারের সঙ্গে এই কাহিনশর অনা কোনা 
সম্পক নেই । 


“জাগরী"কে মনন্ততবমূলক উপন্যাস মনে হওয়া সম্ভব, খুবই সম্ভব । বকন্তু এর 
প্রধান কারণ এর চেতনাপ্রবাহমূজক গছ্ধাত এবং চাঁরঘ্কথনমংলক উপস্থাপন রখাত । 
কাজেই এই বাহরঙ্গ উপকরণকে একবার সরিয়ে রেখে চিন্তা করা যায়, এর শ্রেণীবিচারে 
যদ তাতে কিছ; সংরাহা হয় ; এবং সে ভাবে ভাবা আমাদের কাছে অসম্ভব বলে 
মনে হয় না। এক রান্রর কাঁহনী করতে গিয়েই ওপন্যাঁসককে অতগতচারণ, 
বাচ্ছন্ন স্ম:তিচারণ এবং কার্যত চেতনাপ্রবাহ রশীতর অনুসারশ হতে হয়েছে । একই 
কারণে বিভিন্ন চঁরতের মূখে জবানণ 'দিতে হয়েছে, অন্যভাবে তা আকর্ষণধয় করা 
যেতো না। কিস্তু যদি এইভাবে অতশতচারিতার মধ্যে না গিয়ে ঘটনা যেমন 
ঘটেছে_ পিতার সুখী সংসার, 'বিল্‌ ও নীলুর অন্য রাজনৈতিক মতের প্রাত ক্ষণ 
উৎসাহ, সেই উৎসাহের বাদ্ধ ও অন্য রাজনোতিক দলে যোগদান, বল্‌ ও নীলঃর 
রাজনৈতিক মনাস্তর, শেষে চরম অকৃতজ্ঞ ঘটনা--«ইভাবে কাহনশ অগ্রসর হওয়া 
একেবারে অসম্ভব ছিল না। এইরকম প্রত্যক্ষ রীতিতে উপন্যাস অগ্রসর হলে কিন্তু 
চেতনাপ্রবাহম.জক রণতিও যেমন আঁনবার্ধ মনে হতো না, চাঁরন্রঙ্খন রশৃতর পারবতৈ' 
প্রথম পুরুষের উপন্যাসও আমরা খুব সহজেই মেনে নিতে পারতাম । সেক্ষেতে 
একে মনস্তাত্তক উপন্যাস ভাবার সম্ভাবনা অনেক কমে যেতো । উপন্যাসটি এ ভাবে 
লিখলে এর রসসংবেদন কমে যেতো কিনা সেকথা কিন্তু আমরা ভাবছিনা, এ 
[বিষয়ে কোন মন্তব্যও করাঁছ না, আমা:দর বন্তব্য এ ভাবেও উপন্যাসাট রাঁচত হতে 
পারতো--উপন্যাস লেখার পারকজ্পনা লেখবকে বন করতে হতো না। 


কিন্তু সে চিন্তা সাত্যিই বর্জন করতে হতো যাঁদি লেখক রাজনণাত বাদ দিয়ে এই 
উপনাস লেখার চেত্টা করতেন । * চার চারনের গড মনস্তত্ব এই উপন্যাসে গনশ্চয়ই 
ফুটেছে, [কন্তু এই মনন্তা ত্বক জটলতার উৎস তাদের রাজনৌতিক মতাদর্শের পার্থক্যেই 
নিহিত আছে । দুই ছেলে 'নয়ে বাবা-মার স্দর সংসারে ফাটল ধরার অন্য কোন 
রাস্তাই খোলা ছিল না--এই ঘনিষ্ঠ সম্প্রথীতির মধ্যে সংশয়, বিদ্বেষ ও অসহনায়তার 
বাবধান সঘ্টি করেছে রাজনসীত । সুতরাং রাজনশীতই এই উপন্যাসের 'নয়ন্তা, তার 
কেন্দ্রণয় শান্ত, যাকে বাদ দিলে উপন্যাসাঁট লেখা স্তীনাথ ভাদহাঁড়র পক্ষে একেবারেই 
সম্ভব ছিল না। এই কারণেই আমরা মনে করি, শ্রেণী বিচার করতে গিয়েরাজনীতিকেই 
আমাদের এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ।* মনের কথা এ উপন্যাসে অনেক আছে, 
তার খট-নাটি পরিচয় দেবার সামথযও আমাদের দষ্টি এড়ায় নি, শকল্তু যে ছজ্ৰ ও 
জটিলতা থাবলে সেই 'বশ্লেষণ মনস্তা'ত্রক আঁভধা পেতে পারে, এখানে সেই দ্চ্ছ ও 
আন্তরিক সংঘাত ছিল না। অতাঁত স্মতরোমন্হন, আসল সব্নাশের কথা ভেবে 
সকলের কথা ও শৈশবের ঘটনা মনে পড়া খুব স্বাভাবিক ঘটনা । এর লঙ্গে দৃটি 
চাঁরনের মানাঁসক দ্বন্ব বা একাট চীরনের দ্:ট প্রবণতার জাঁটল সংঘাতের তেমন ফোন: 
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শীমল নেই । জাগরণ" উপন্যাসের চালিকা শান্ত রাজনশীতি, এর ফলেই চারটি চার 
কারাগারে এসেছে, এর জন্যই চারগ্যলর জাগর বিষাদ উপন্যাসের কঙ্পশরণর গঠন 
করতে পেরেছে, এবং একমান্ত এর অভাবেই উপন্যাসাঁটর পক্ষে আস্তত্ব রক্ষা লম্ভব 
ছিলনা । সুতরাং “জাগরণ'-কে রাজনোতিক উপন্যাস আখ্যা দিতে আমাদের কোন 
'দ্ধধা থাকা উঁচত নয়ন । 


ট. আঞ্চলিক উপদ্যাস 


উপন্যাসের শ্রেণী হসাবে আগ্খীলক উপন্যাস বা ম২৪1০০1৪1 170%৩1 স্বশকীতি 
পেয়েছে মূলত টমাস হা্ড'র 'ওয়েসেক্স নভেল-স:, প্রকাশিত হবার পর । একটি 
বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে উপন্যাস লেখা হলেই যে তা 'আগ্ালক' অভিধায় 
ভূষিত হতে পারে, এমন কিন্তু নয়। আযাব্রাম-স- এই শ্রেণীর উপন্যাসের পারচর 
তে 'গয়ে মানত একি দার্ঘ বাক্যে তার স্বরপ উদ্ঘাটন করেছেন, তান বলেছেন-- 
[10916510081 110$21 60191985126 006 56(৫106, 91596011, 800 0150123 ০% 
৪ 79210100187 1090981109, 006 10061619 89 10021 ৫9107, 1001 88 17119011217 
90104111005 86৩০110800৩ 05026181000110 01 01081800615) 800 01617 চ895 
01 (101010108) 691108 8100 8001118.+ 


অথব্িশবশেষ অগ্চনকে বেছে নিয়ে তার বিশিষ্ট প্রবণতা বা উৎসব দিয়ে উপন্যাসে 
একটি আগুলিক পটভূমি নিমণি করলেই তাকে আমরা আগ্াঁলক উপন্যাস ধলতে 
পারিনা । আমাদের দেখতে হবে সেই অঞণ্চলাঁটর কোন আকর্ষণীয় বৈশিষ্টা আছে 
কিনা, তার একটা জৈবিক চার আছে কিনা এবং সেই চাঁরন্র উপন্যাসের প্রধান 
পান্রপান্রীকে প্রভাবিত করেছে কিনা-_অথধি তাদের আচার-আচরণে এ কথা বোঝা 
যায় কনা যে তারা ওই অণ্লসম্ভব মানুষ । একাটি বিশেষ অণুলের যে বৈশিষ্ট 
আছে তা যাঁদ চীরন্রগ্ীল আত্মসাৎ করে এবং তারাই যা উপন্যাসে 1াবচরণ করে, 
তাহলে ওপন্য।সিক চরিপ্র আসলে অণ্চলাটিরই প্রাতানাধত্ব করে, অগ্চলটিই বিশেষভাবে 
প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে উপন্যাসে । এই ভাবেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে হার্ডর উপন্যাসে 
এগ্‌ডন হাঁথের উষর প্রান্তর--এই অগ্চলের প্রতে)কাঁট বোঁশন্ট্য চীরন্গীঁলর মধ্যে 
এমন করে খখজে পাওয়া যাবে অঞ্চলের সঙ্গে মান্যগঞীলকে আর 'বাচ্ছিন্ন করে দেখাই 
সম্ভব হবে না। ঠিক এই ভাবেই একাত্ম হয়ে উঠেছে বারভুমের রুক্ষ রাঢ় প্রকৃতির 
সঙ্গে আন্ত তারাশ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছ; চারগ্র-_-“বেদেনগ' গঞজ্পের রাধিকাফে 
যাদের মধ্যে সবচেয়ে আগে আমাদের মনে পড়তে পারে, যার অকারণ নিষ্ঠুরতা 
আমাদের স্তীস্তত করে। বাংলা কথাদাহত্যে তারাশককক্রের প্রসঙ্গেও তাই “আগ্াঁলক 
এটপন্যাসের' স্বীকৃতি প্রথম দেওয়া হয়েছে ।৮ 


আগ্মালক উপন্যাস হিসাবে চ্বাকীত দিতে গেলে তাই সেই অগ্চলের আগ্চালক 


২০৪ সাহত্া-প্রকরণ 


বোগ্থ্টা, রাত নাতি প্রকাশপেয়েছে কিনা সে তো দেখতেইহবে, কিল্তুসেই সঙ্গেপ্রধান: 
ভাবে দেখতে হবে প্রধান চরিপ্লগুলি অগ্ুলসম্প-্ত হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা । আমরা 
মনে কার এখানে আরো একটি জিনিস লক্ষ করার দরকার আছে, অন্তত 'আগ্ালক 
উপন্যাস" হিসাবে তার শ্রেণীবিভাগ সঠিক কিনা তা ব-ঝাবার জন্য । একটি বিশেষ 
অণলই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শান্ত কিনা, বিশেষ আগ্চলক বৈশিঘ্টাই উপন্যাসটি 
নিয়ন্মিত করছে কনা সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্য সেই অপ্চলাঁটিকে বজন বরে 
ওই বিশেষ উপন্যাস লেখা সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে । এমন হতে 
পারে, যে-কোন তঞ্চলেই এমন একটি ওপ্ন্যাঁসক আখ্যান সংঘাঁতি হওয়া সম্ভব, 
আবার এমনও হতে পারে যে সেই বিশেষ তঞল ছাড়া উপন্যাসটি দাঁড়াতেই পারে 
না। এই 'ছিতীয় ক্ষেটেই অগ্চলাঁটর অননবার্যতা পুমাণিত হয় এবং উপন্যাসটি 
আগ্ালক বিশেষণে ভু'ধত হতে পারে । দণ্টাস্ত 'হসাবে আমরা 'বিভুতিভূষণ 
বচ্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক” উপন্যাসের নাম করতে পারি। দোবর পান্না, 
ভানুমতণ, যুগলপ্রসাদ, মঞ্চী, গণু মাহাতো, ধাতুরিয়া, ধাওতাল সাহ্‌, রাজ; পাড়ে 
প্রীতি বিচিত্র উজ্জল চার একেবারে নিষ্প্রভ এবং তাংপযহখন হয়ে পড়ে এদের 
ভাগলপংরের সেই বিশেষ অঞ্চল থেকে বার বরে আনলে । এ থেকেই বোঝা যায়, 
সেই অরণ্যপ্রকাতিই এই উপন্যাসের নিয়ামক শান্ত । « 


একটি বাংল। আঞ্চলিক উপগ্ঠাস 


বশ্রুত কথাসাহাত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের “পদ্মানদীর মাঝি বাংলা 
সাহতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 1হসাবে বিবেচিত হয়। শ্রেণী হিসাবে একে 
আগ্ালক উপন্যাস বলা যায় 1বনা 'চন্তা করে দেখা যেতে পারে । 

উপন্যাসটি রচিত ধাবরগোষ্ঠীর মানুষের জাীবনাচত্র হিসাবে । পদ্মা নদণর" 
তণরবতণ এক গ্রাম বেতুপুর এই উপন্যাসের গ্টভূমি। সেখানে ভদ্র গৃহস্ছের 
চাপে ধীবরগোম্ঠীর বাস অত্যন্ত সংকীর্ণ একাট হ্ছানে। উপন্যাসে ধাবরদের 
প্রতিনাধত্ব করেছে কুবেরের পরিবার-_কুবের, তার পংগদ জ্ত্রী মালা এবং তাদের 
ছেলে-মেয়ে, যাঁদও আরো অনেক ধীঁবর এবং তাদের পরিবার কাহনী সূঘে এসেছে । 
সারা বছর এদের জীবিকা খেয়া পার করা, গহনার নৌকা চালানো এবং টুকিটাকি 
অন্যান্য এমন সব কাজ যাতে ভরপেট আহারের সংস্থান শন্ত হয়ে প্ড়ে। এদের 
কাজের জোয়ার আসে বষকালে ইলিশের মরশুমে । রাত জেগে ইলিশ ধরার 
পালা চলে- অবশ্য পরের নৌকায়, নিজের নৌকা ধাঁবরদের বিশেষ নেই । তাই 
লাহের িরাট অংশ চলে যায় অন্যদের কাছেই, তবু এই সময়টাকে তারা অত্যান্ত 
সদন বলেই মনে করে। 


উপন্যাসের মানাবক আকর্ষণ শুরু হয় বন্যাবি্ধ্যন্ত গ্রাম থেকে কুবের তার 


উপন্যাস ২০০ 


1ববাহিতা শ্যালিকা কপিলাকে নিয়ে আসার পর। কপিলা ররবান্দুনাথের ভাষার 
“জীবন রসের রলিক'- সেই উচ্ছল মেয়েটিকে পেয়ে এতোদিনে কুবের বোঝে পংগ 
স্ঘী মালার কাছে সে কীপায়ান। বহ্‌ সদস্যের পারবারে অবহেলিতা কাঁপলাও 
বিক্লাহতা জীবনে মোটেই সুখী ও স্বচ্ছন্দ নয়। প্রাকীতক নিয়মে যা হবার তাই 
হয়, কুবের ও কপিলা মানাসক 'দিক থেকে অনেক কাছাকাছ আসে । এঁদকে 
কেতুপুর গ্রামে মাঝে মাঝে আবির্ভূত হওয়া হোসেন মিয়া নামক মহা শান্তধর, 
পুরুষ কুবেরকে কিছ; অন:গ্রহ দেখাতে শুর করে। এতে লাভ যেমন আছে 
আমঞকাও তেমনি আছে, কারণ ময়নাদ্বীপ নামে প্রায় বসবাসের অযোগ্য এক 
পারত্যন্ত দ্বীপে যে জনবসাত গড়ে তোলার চেত্টা সে চালিয়ে যাচ্ছে বেশ কিছযাদন 
ধরে, তারই শিকার হতে পারে এতে কুবের । এই আশঙ্কাই শেষ পযন্ত সত্য হয়ে 
দাঁড়ায়। একট িথ্যা-চুরির আঁভযোগ থেকে বাঁচাবার ছুতো করে হোসেন 
কুবেরকে ময়নাদ্বপে পাঠাতে চায়, রাজিও হতে হয় কুবেরকে, তবে সে যাবার 
সময় সঙ্গ নেয় কপিলাকে-__“হ, কাপ্লা চলুক লঙ্গে। একা অতদ্‌রে কুবের পাড় 
দিতে পারবে না।৮ এটাই উপন্যাসের আন্তম বাক্য । 


আগটলক উপন্যাসের আপাতবৈশিত্ট্য দিয়ে বিচার করতে হলে একথা অস্বীকার, 
করার বোন কারণ নেই যে পদ্মানদীর মাঝি তে আগলিক স্বাদ অনেকটাই 
ধরে রাখা হয়েছে । পদ্মানদবীর তারবতখ একটি ধীবরপল্লগীর পট্ভু'ম সাহত্যিক 
প্রয়োজনে যতোটা বাস্তব করে তোলা প্রয়োজন ঠিক ততোটাই করেছেন মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়__ সংক্ষিপ্ত এই উপন্যাসে তার বেশি বর্ণনাও নেই, কমও নেই" 
কুবেরের ঘরদোর এবং বিষয়-আশয়ের একবারের বর্ণনাতেই আমরা তার অবস্থার 
কথা জেনে যাই। ওই ধরনের পল্লগতৈে একটি সামান্য ধাঁবরের জীবনযান্তা কেমন 
হতে পারে, তার মানসিকতা ক রকম হওয়া সম্ভন তারও একটি রৃপরেখা আমরা 
গ্রহণ করতে পারি উপন্যাস থেকেই । গ্রাম্মেলার একবারের যে বণণা লেখক 
দিয়েছেন, পূজার সময় ঠাকুর ছেখার যে গ্রাম্য পারবেশ একেছেন তা থেকেই 
অন:ুভূ'তিশীল পাঠক সমগ্র পটভূমি তদ্রাস্তভাবে চিনে নেবেন। আসলে নিজেকে, 
বাস্তবপন্হ? প্রমাণ করবার জন্য লেখককে কম্ট বরে বাস্তব পারবেশ ও বাস্তব জগবন- 
চযাঁ পরিস্ফুট করতে হয়ন, তরি কলমের যে সংক্ষ আঁচড়গুলি পাওয়া গেছে 
তাতেই ওই অগ্চল, এবং তাদের আধবাসী আমাদের কাছে স্পণ্ট হয়ে উঠেছে । 


এ কাজে লেখককে যোগ্য সহায়তা দান করেছে ওই তগ্ুলের উপভাষা এবং 
তা রচনায় লেখকের অনায়াস সাফল্য । সাধারণ পাঠক বা ওই ভাষায় অনভিজ্ঞ 
পাঠকের কাছে ভাষা একটু অস্বান্তুর সৃঘ্টি করতে পারে ভেবেই ম্‌থের ভাথা তিনি 
খুব বেশি বাবহার করেননি, কিন্তু যেটুকু করেছেন তা এমন ঞ্জনিবা হয়ে উঠেছে 
যেউপ্ন্যাসের পক্ষে এই আগুটলক উপভাষা হয়ে উঠেছে সম্পদ । অনভান্ত বা 
ভাপরিচিত পাঠকের অস্বস্তও দীঘক্ষণ থাকার কথা নয়, কারণ পটভূমি ও জবনা- 


২২০৮ সাহত্য-প্রকরণ 


চরণের সৌজন্যে সেখানকার অপাঁরহার্ধ ভাষাও তার বোধগম্যতার কাছাকাছ 
এসে যায় খুব তাড়াতাঁড়ই। 

এবার চিন্তা করা যায় আঞ্থীলক উপন্যাসের আতন্তারক লক্ষণ । অন্টালক 
উপন্যাস চাঁরতের আচার-আচরণ, মেজাজ-ম্জ তাদের চিন্তা-অন[ুভূতি_+সব কিছুকে 
এমন ভাবে প্রভাঁবত করে যেসেই অণ্টলসম্পৃত্ত মানুষ ছাড়া সেরকম ঘটনাক্রম 
ঘটতে পারে বা এই আচরণ সম্ভব হতে পারে এটাই আমরা ভাবতে পার না। 
অর্থ উপন্যাসের প্রত্যেক কাজেকর্মে অণ্চলাঁট অলক্ষ্যে তার নিজের আস্তত্ব ঘোষণা 
করে নিজেই একাঁট চাঁরন্রে পারণত হয় । “পদ্মানদীর মাঝি" উপন্যাসেও যে সেই 
ঘটনাই ঘঠেছে, একটু চিন্তা করলেই তা আমরা বুঝতে পারি। কুবের এবং 
কেতুপুরের অন্যান্য ধীবরদের জীবনযাতা দেখলেই বোঝা যায় পদ্মা তাদের ওপর 
কতোটা প্রভাব বিস্তার করেছে । পদ্মানদী তাদের কাছে বিধাতার মতোই 
শান্তশালী | পদ্না প্রসন্ন হলে তার বুকের সম্পদ তাদের লাভ হয়, পদ্মা নদা 
ক্রুদ্ধ হলে তাদের জীবনে তাণ্ডব নেমে আসে । আশ্চযের কথা এই যে, এই 
এই আশ'বাদ এবং আভশাপ দহটিকেই তারা গ্রহণ করে অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক 
ভাবেই, এ [বিষয়ে কোন বিক্ষোভ বা প্রাতবাদ তাদের নেই । মান:ষগুলির জীবনের 
চিন্তা, তাদের 'বাশত্ট মানাঁসকতা এবং দুঃখস;খের অনুভূতিও পদ্মার দ্বারা 
প্রভাবিত ! পদ্মা এই মানুষগনলকে তার প্রাত সমার্পতপ্রাণ করেছে বলেই তারা 
জাজ্পে খশ--সমগ্র ভদ্রু-পল্লী ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে থাকে, অথচ সেভাবে থাকার মতো 
কানের অভাব না হওয়া সত্তেও তারা নিজেদের পল্লী গুটিয়ে রেখেছে ছোট জায়গার 
মধ্যে | * পদ্মা তাদের জীবনসংগ্রামে রত হতে শিখিয়েছে, মনের স:ক্ষ অনুভূতি 
1বস্জন দিতে শাঁখয়েছি--তাই নিজেদের ছেলেমেয়ের জন্য বিশেষ মায়ামমতা এই 
পল্পশর মায়েরা দেখায় না (পংগ: হওয়ার জন্য মালা অবশ্য ব্যতিক্রম ); সামান্য 
মৃঁড়র জন্য দুই ছেলের মধ্যে ঝগড়া লাগলে কুবের মজা দেখে । কুবের রাতে বাড 
ফেরে না এবং মেজবাবৃর যাতায়াত তাদের পাড়ায় বেড়ে গেছে বলে কুবেরের 
নবজাতক যে মেজবাবুর দান হতে পারে, এ নিয়ে অশ্লীলতম ব্যঙ্গ গণেশ না বুঝেই 
করতে পারে িবোধের মতো । প্রাকাতক 'বপর্যয়ে মেয়ের পা নস্ট হবার উপক্রম 
যখন হয়েছে তখন তার পান্ন পাওয়া গেলে কুবের তা ঈশ্বরের আশীবদ্ি মনে করে, 
আবার সেই মেয়েরই পা ষখন ঠিক হয়ে আসে তখন বেশি পণ হে'কে সেই পান্নুকে 
খাঁরজ করে দেবার মতো 'নির্মমতাও কুবেরের চারন্রেই দেখা যায়। আসলে 
চীরন্রণ্লি একাঁট সূত্রে বাঁধা এবং সেই সূত্রাট অদশ্যভাবে ধারণ করে আছে 
পদ্মা নদী । 

সেই কারণেই উপন্যাসের শ্রেণীবিচারের যে অপর এক সূত্র আমরা উল্লেখ 
করেছিলাম সোট এখানে প্রয়োগ করে আমরা দেখতে পাই, পদ্মানদীর মাঁবা 
উপন্যাসের 1বাশম্ট চারঘ্গ্াল তাদের সমস্ত বোশছ্টয হারায় বাঁ তারা পন্মা নার 


উপন্যাস ২০৯ 


স্তীয়বতণ ওই 'বাঁশন্ট অঞ্চল থেকে বোরয়ে আসে । গণেশের 'নিবেধি সারল্য, 
কুবেরের বিহহল অসহায়তা, কপিলার আচরণের রহস্যময়তা--সব কিছ;র নিয় লাগ 
যেন রয়েছে পদ্মার হাতে । ফলে, কুবের"কাঁপলা সম্পকের মনস্তাত্বিক রহস্য 
মেনে নিয়েও আমাদের বলতে হয়, ওই বিশিষ্ট অগ্চলের সনিশ্চিত আশ্রয় ছাড়া 
উপন্যাসাঁট রচনা করা সম্ভব 'ছিল না। 


অবশা আমাদের এই শ্রেণীনণয়ের পথে কমা বাধা হিসাবে দেখা দিতে 
এপারে “পদ্মা নদীর মাঝি” উপন্যাসের ব্যতিক্রমী চার হোসেন মিয়া । এই ধরনের 
চীরপ্ন মানক বন্দব্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে কেন, নমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যেই বিশেষ 
খখলে পাওয়া যাবে বলে আমানের মনে হয় না । সেই কারণেই মানক বদ্দ্যোপাধ্যায়ের 
বান্তবতাবাদী মানাসকতাগ় এমন একটি চান কীভাবে লালিত ও প্রকাশিত হল, এ 
বিষয়ে বহয সমালোচকের বিস্ময় 'বাভন্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের 
আলোচ্য প্রসঙ্গের সত্ধরে আমরা বলতে পারি, হোসেন মিয়াই এই উপন্যাসে 
একমান্র চাঁরন্র যার ওপর পদ্মার কোন প্রভাব নেই । 'কন্তু এক অথে পদ্মার 
সঙ্গেই তার নসবচেরে বোঁশ সম্পর্ক কারণ সে পদ্মার প্রাতস্পধধ চারঘর। 
পদ্মা তার ক্লুর শান্তর ফাঁদে তার সমস্ত আঁশ্রত মানুষকে নত করবেই, 
এই তার প্রমন্ত বাসনা; পদ্মার শান্তর কাছে আত্মসমর্পণ না করে তাকে 
চ্যালেঞ্জ জানাবে--এই হল হোসেন মিয়ার সংক্প। তাই পদ্মা যে দ্বীপকে 
মানুষের বসবাসের অনুপযোগী ও বন্ধ্যা করে রেখেছে, সেই ময়নাদ্বীপকে 
পদ্মার গ্রাম থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাতে জনপৰ গড়ে তোলার অনাধ্যসাধনে রত 
হোসেন মিয়া । কেতুপবর গ্রামের মানুষের জীবনে তাই দুই দংলগ্থ্য শান্তর 
প্রতীক পদ্মা এবং হোসেন মিয়া পদ্মা যেমন তার অদমা শান্ত দিয়ে দামত করেছে 
ধীবর পল্লীর মানৃবগঠীলকে, হোসেন মিয়াও তাদের জীবনে আবভূত হয় 
অপ্রাতরোধা শল্তি নিয়ে, সে চাইলে তাকে ময়নাদ্বীপে যেতেই হবে, প্রত্যেকটি মানুষ 
এ কথা জানে। 

সম্পৃণ" প্রাসাঙ্গক না হলেও এ প্রশ্ন মনে আসতে পারে» হোসেন মিয়া কি বাস্তব 
চারন্র-_মানক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানাসকতার যে বোশষ্ট্য আমরা চিনি তার সঙ্গে 
এনন একাঁট চাঁরত্র খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ ক! এর উত্তরে বলা যায়, সাধারণভাবে 
যাকে বাস্তব বা 1681 বলে, তার সঙ্গে এই চরিঘরটিকে আমরা নিশ্চয়ই মেলাতে পারি 
না, কারণ এমন একাঁট চার আমাদের প্রায় কারোর আঁভজ্ঞভাতেই থাকতে পারে 
না। শৃকস্তু 9:০১৪9111 বা সন্তাব্যতার বিচারে, কিদ্বা এক ধরনের আদর্শার়ত 
বাস্তববোধ বা 01205 16811 দিয়ে বদি আমরা বিচার কার তাহলে আমাদের 
মনে হবে এই চিনের মধ্যে কোন অসংগাঁত, অবাস্তবতা বা আবশ্বাস্যতা নেই। 
চাঁরনরীবচারের উপযন্ত ক্ষেত্র এট নয়, তব? শুধু এইটুকু এখানে "আরো জেনে রাখা 
দরকার যে, সমাজবাস্তবতার জ্ঞানই হোসেন মিয়ার মতো চাঁরনের আন্তত্ব সমথন 
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করে। একদিন পাঁথবী অধন্যাষত ছিল বনে-জঙ্গলে, সেই বন কেটে বসাঁতজি 
বাঁসয়েছিল সোঁদনকার আদিম মানুষই । মানুষ যাঁদ একাদন তার অপাঁরণত 
মগ্তি্ক এবং অন্ত প্রযুক্তি নিয়ে প্রকীতির বিরহদ্ধে লড়াই করে থাকতে পারে,, 
তাকে জয় করে থাকতে পারে, তবে আঙজকের উন্নতবৃদ্ধির মানুষ পে কাজ আবার 
করতে পারবে না কেন! এই অর্থেই হোসেন মিয়া স্বাভাঁবক ও বাস্তব চীরন-_- 


প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিচারে নয়, প্রলব্ধ জ্ঞানের সমথনে । 


ঠ. মনস্তান্বিক উপগ্যাস 

বিস্ময়ের কথা হলেও এ সত্য আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, মনস্তাত্বিক 
উপন্যাস নামে স্বতল্ম কোন উপন্যাসের শ্রেণী সাহত্যের প্রকরণাঁবদরা স্বীকার 
করেন নি। এর একটা কারণ এই হতে পারে যে মনস্তত্ুকে তারা উপন্যাসের 
বাস্তবতার মতোই 'এমন এক অপাঁরহার্য সামানা ধম" বলে মনে করেছেন যা বাদ 
দিয়ে উপন্যাসের মতো আধানক সাহত্য-্রকরণ দাঁড়াতেই পারে না। কথাটা 
এক অথে€ সঠিকও বটে, কারণ উপন্যাস আধ্বাীনক মানুষের কাঁহনণী এবং মনস্তা"ত্বক 
বগ্লেষণ ছাড়া আধ্দাীনক মানষকে বোঝানো শুধয দুঃসাধ্য নয়, অসম্ভব ব্যাপার | 
প্রকরণ-বদ-দের এই শ্রেণীকে স্বীকার না করার "দ্বিতীয় কারণ এই হতে পারে যে, 
চীরন্পপ্রধান উপন্যাস বা [০৩1 ০0? 0381:801 নামক শ্রেণীকে স্বীকার কুর 
নেওয়া বা চেতনাপ্রবাহমৃূলক রীতকে স্বীকীত দেওয়া মানেই উপন্যাসে মনস্তত্ের 
প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হল--এই বোধও তাঁদের মধ্যে কাজ করে থাকতে 
পারে । আমাদের আবার বলতে হবে, তাঁদের এই বোধও সম্ভবত ঠিক। 

তবে সবটা নয়। প্রথম সিদ্ধান্ত সছ্বন্ধে বলা যায়ঃ মনস্তত্ত অবশ্যই উপন্যাসের 
সঙ্গে অদ্রান্তভাবে জাঁড়ত, 'কন্তু মনস্তত্বই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শীস্ত এবং তার সমস্ত 
জাঁটলতা ও ঘটনাববর্তনের নেপথ্য উৎস--ঠিক এই ভূমিকায় মনস্তত্ব সব উপন্যাসে 
নাও থাকতে পারে । উপন্যাসের প্রধান সমস্যাটিই মনস্তাত্িক সমসা বনাসে 
কথা আমাদের বিচার করতে হবে এবং এট বিচার করার সবচেয়ে ভাল উপায় হল 
মনস্তত্ব বর্ন করে উপন্যাসটি রচনা করা সম্ভব কিনা ভেবে দেখা । মনস্তত্ত 
বর্জন করলে যেকোন উপন্যাসই দবল হয়ে হয়ে পড়ে, কিন্তু দব'ল হওয়া আর 
তা অবলম্বনহীন হওয়া এক কথা নয়। কোন উপন্যাসের শ্রেণী বাদ প্রকৃতপক্ষে 
মনস্তাত্বক, হয় তবে মনস্তত্ব বন করলে সেই উপন্যাসটি রচনা করাই অসম্ভব 
হয়ে পড়ে, অথাৎ সৌঁট রচনা করারই কোন নার্থকতা থাকে না। এ বিষয়ে দ্বিতীয় 
সিন্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের আঁভমত এই যে, চারন্পপ্রধান উপন্যাসে অবশ্যই চাঁরঘের 
মনস্তত্ব প্রাধান্য পায়, কিন্তু একই উপন্যাস একই সঙ্গে চীরবপ্রধান ও মনস্ততুমূলক 
হতে পারে-_এই দুই বিভাগের মধ্যে কোন প্রকৃত বিরোধ নেই । চেতনা-প্রবাহম্‌লক: 


উপন্যাস ২১১ 


ঝঁতি আসলে এক ধরনের উপচ্থাপন-রশীত, এর সঙ্গে খুব সাধারণ কারণেই 

উপন্যাসের শ্রেণীকে মিলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। 

_. অনপ্তাত্তিক উপন্যাস ঠিক কী শ্রেণীর উপন্যাস এবং ঠিক কাঁতা নয়,সে কথা 
ভালভাবে বুঝতে গেলে একাঁটি বিশেষ উপন্যাসকে যথাযথ [বগ্লেষণ করা দরকার । 

সেই চেক্টাই করা যেতে পারে । 


গ একটিবাংল! মনস্তাত্বিক উপস্যাস 


রবী্দ্রনাথের “ঘরে বাইরে' উপন্যাসটির শ্রেণী নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে প্রচুর 
মতভেদ দেখা যায়, এর মধ্যে অবশা রাজনোতিক এবং মনস্তাত্তক এই দই শ্রেণণর 
মধ্যেই প্রকৃত মতদ্বিত আমরা দোঁথ। সুতরাং সেইভাবেই এর বিশ্লেষণে অগ্রমর 
হওয়া যেতে পারে। 

রাজনশীতি “ঘরে বাইরে উপন্যাসের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গভঙ্গের প্রোক্ষতে বাংলা দেখের 
ব্লাজনৌতক আবহাওয়ার এক আত উত্তাল ও আগ্গর্ভ সময় এই উপন্যাসের প্রোক্ষিত ॥ 
উপনয/াসের প্রধান যে, তিনটি চরিত্র আমরা দেখি, তারা তিনজনেই সাধারণভাবে 
রাজনৈতিক ঘৃণবিতে'র শিকার হয়ে পড়েছে । নাঁখিলেশ ও সন্দীপ একই রাজনোতিক 
আন্দোলনসূত্রে পরস্পরের বন্ধু হয়েছে ও সেই বষ্ধৃত্বের সূত্রেই সন্দীপ নাথলেশের 
বাঁড়তে এসে উঠেছে । নিখিলেশের স্ত্রী িমলা এই রাজনোতক আন্দোলনে 
পরোক্ষ অংশগ্রহণের জন্যই সন্দীপের কর্মযজ্জে সহানুভূতি ও সহযোগিতার 
মনোভাব দেখিয়েছে । 

অন্যাদকে মনস্তাত্ক জাঁটলতাও এই উপন্যাসে বিশেষ কম নয়। 'নাখলেশ 
একেবারেই রাবাচ্দ্রিক নায়ক, আদর্শ দা্পতাসম্পর্ক বিষয়ে যার চিন্তাভাবনা অত্যন্ত 
উদ্ধার । রবীন্দ্রনাথের “হৈমন্তী” ও উত্তরকালের গল্পে দাদ্পত্য সম্পকের আদর্শ 
সম্বন্ধে যে মনোভাব আমরা দেখি, এথানে সেই মনোভাবই প্রাধান্য পেয়েছে । একটি 
পুরুষ এবং একাঁট নারী সামাজিক অনুষ্ঠানের সভ্রে স্বামী-স্ঘী হিসাবে 
(নিজেদের একটা আঁধকার পায় ৷ রবাম্দ্রনাথ মনে করেন সামাঁজক সেই অনুষ্ঠান 
পূরুষ ও নারণর মধ্যে প্রকৃত কোন আধকার প্রাতহ্ঠিত করে না-_-তাদের কাছাকাছি 
এনে দেয় মাত্র । এবার মানবিক ব্যবহারের দ্বারা তাদের সাত্যিকারের ভালবাসার 
আধিকার প্রাতম্ঠিত করতে হয় এবং তা করতে পারলেই তাদের মধ্যে আদর্শ দাম্পত্যা- 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে । “ঘরে বাইরে? উপন্যাসে নাখলেশ বিবাহসূনে বিমলাকে 
ঘরের চৌহদ্দির মধ লাভ করেছিল, কিন্তু সামাজিক সূত্রে এই পাওয়াকে সে খুব 
বেশি মনে করোন বলেই তার মানসিক উচ্চতা নিজের মতো করবার চেষ্টা করেছিল 
এবং বাইরের জগতে নিয়ে এসে সে লন্দীঁপের মতো মান.ষের সঙ্গে তার পারচর 


২১২ সাহিত্য-প্রবরণ 


কারয়ে দিয়োছিল 'ন£সঞ্কোচে ; যাতে ঘরে যাকে বলা পেয়েছে, বাইরের জগতের 
মানুষের সঙ্গে তুলনা করে বুঝতে পারে, সেই নিথখিলেশই তার জীবনের পরুযোত্ম । 
নিখিলেশ এইভাবেই তার আঁধকার প্রাতগ্ঠিত করতে চেয়োছিল সামাজক ও মানাবক 
সুল্লে, ঘরে এবং বাইরে । 

রাজনশীত এবং মনস্তত্ব যখন কোন উপন্যাসে এইভাবে পরস্পর পরস্পরের 
প্রাতিস্পধ' হয়ে ওঠে, তখন উপন্যাসের শ্রেণনাবচারের সঠিক উপায় আমাদের জানা 
আছে। কোন- [বিশেষ ব্যাপারটি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শান্ত, কাকে বাদ দিলে 
উপন্যাসটি দাঁড়াতেই পারে না, আমরা চিন্তা করতে পারি সে কথা। 


রাজনীতি “ঘরে বাইরে" উপন্যাসে আছে এবং অত্যন্ত প্রবল ভাবেই আছে, কিস্তু 
তার আঁস্তত্ব উপন্যাসের প্রোক্ষত রচনার যতোটা, ওপন্যাসিক সমপ্যা রচনার যে 
ততোটা নয়, সে কথা আনরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পার । প্রকৃত রাজনৈতিক 
উপন্যাসে একাধিক প্রধান ব্যান্তত্বের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে দেয় রাজনোতক 
মতবাদের পার্থক্য, যেমনটি আমরা দেখেছি “জাগরী' উপন্যাসে । এখানে কিন্তু 
নাখলেশ এবং সন্দীপ একই মতাদশে'র পোষক এবং সেই সপরেই একদা তাদের বন্ধুত্ব 
প্রগাঢ় হয়েছিল । স্বদেশী আন্দোলনের ব্রত নিয়েই নাখিলেশ সমবায় ব্যাঙ্ক তোর 
করোছল, স্বদেশী লাবান প্রপ্তুত করার নামে অনর্গল অর্থের অপচয় করেছিল । 
[নাথখলেশ ও সন্দীপের মধ্যে পার্থক্য যাঁদ কিছ; থাকে তবে তা রাজনোতিক মতের 
নয়, কোন- পথে সেই মত প্রাতাষ্তত হবে-সেই পথের । সন্দীপ যখন ভেবেছে 
হিংসার পথে, ধ্বংসের পথে গেলেই স্বদেশ আন্দোলন দ্রাত জয়যুস্ত হবে, নিখিলেশ 
তখন ভেবেছে এভাবে অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে, কেবল উত্তেজনার আগুন পুইয়ে মহং 
ণকছ; করা যায় না--সাত্যকারের মহৎ কিছ? করতে গেলে সমস্ত মানুষকে তা 
বঝাবার সুযোগ দিতে হবে, জনচেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে, স্বদেশ মদের নেশায় 
মানুষকে উত্তোজত করে হঠাৎ 'িকছু করে ফেললে তার ফল ভালো হতে 
পারে না। 

তবে এর চেয়েও বড় প্রমাণ রয়ে গিয়েছে নাখিলেশ এবং সন্দীপের চারন্লেই-- 
তারা মানূষ 1হসাবে এখানে যতোটা 'চান্নত, রাজনোতিক ব্যান্তত্ব হসাবে মোটেই 
তা নয়। নিখলেশের তব একটা ভাঁণতাহীন রাজনোতিক মত পাওয়া যায়। 
ব্যান্তগত জখবনে এবং রাজনৈতিক মতে সে একই আদর্শে ি*বাসী-_মান;ঘটার মধ্যে 
কোন দ্বাবরোধিতা নেই । কিন্তু সন্দীপের মধো বৈপ্রাতা অগ্যন্ত প্রবল। সে 
রাজনৈতিক নেতা হয়ে নিজে প্রচুর ত্যাগ স্বীকারের কথা বলে, যাঁদও নিজে কোনরবম 
কষ্ট স্বগকার করতে রাজি হয় নাঃ মুখে স্বদেশী 'জানপ ব্যবহার ও বিদেশ 
জানস বজর্নের কথা বলে, অথচ বিদেশী জিনস ব্যবহারে তার কোন 
অরুচি নেই। সন্দীপের আসল অস্ত্র তার বাণ্াবস্তারের ক্ষমতা এবং নার 
ণত্তজয়ের স্বাভাঁবক ও অনায়াস দক্ষতা--এটা সে অত্যন্ত ভালভাবে জানে ও 
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, তার নিপৃণ ব্যবহার করে । এইভাবেই সে রাজনোতিক নেতা হয়েছে, রাজনৈতিক 
মতের প্রাত নিষ্ঠা না থাকা স্তেও। এই ভাবেই সে অনেক মেয়ের সব'নাশ 
করেছে এবং বিমলার সবর্ব অপহরণে এাগয়ে এসেছে । চিনির কথা 
আঁভানবেশ সহকারে ঠিন্তা করলেই বোঝা যাবে, রাজনগাঁত তার লক্ষো উপনীত 
হবার, উদ্দেশাসাধনের হাতিয়ারমাহ, জীবনের নীতি নয়--সে রাজনোতিক বান্তিত্ব 
না হয়ে অন্য যেকোন পেশা বেছে নিলেও [নিজের বাগ-বিস্তারের স্বভাবপচুত্ব দিয়ে 
ঠিক এই জীবনটাই সে যাপন করতে পারতো, এবং হয়তো তাই করতো । 


রাজনশীতকে সারয়ে নিলে উপন্যাসাট অবশাই দূর্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু তার 
আত্তত্ব রক্ষার কোন সমস্যা হয় কি! বোধহয় না। রাজনোৌতক সংগ্রাম এই 
উপন্যাসে আমরা দোঁখ নন, তার আবহ অবশ্যই দেখোঁছ, তার উত্তাপও পেয়েছি । 
কন্তু উপন্যাসের যে মল সমস্যা সেখানে রাজনশীত বাঁজত হলে কী এমন অসযাবধা 
ছিল। 'নাঁখলেশ এবং সন্দীপ অনা কোন সৃঘেও পরপ্পর বন্ধ হনে পারতো, 
ব্যবসায়িক সুত্রে বা অন্য যে-কোন ভাবে । নাখিলেশ তার আদশ" নিয়ে এই 'দাবেই 
বিমলাকে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতো, সন্দীপ তার নারণচিন্তজয়ী বাণ 
এভাবেই নিক্ষেপ করতো, এব জন্য রাজনোতিক নেতা হবার কোন প্রয়োজন ছিল 
না। জাঁটলতার বদ্ধ মনায়াসেই হতে পারতে এভাবে । 


উপনাসের আবহ যাই হোক আমাদের মনে রাখতে হবে, এই উপন্যাসের নাম 
“ঘরে বাইরে" এবং নাখলেশের দাম্পতা-মাদশেরি পরীক্ষা ও বাথতাই এই 
উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমপ্যা। নিখিলেশ আদর্শ দাম্পতাসম্পক' বলতে বোঝো 
স্ীকে ঘরে ও বাইরে সমানভাবে পাওয়া, িত্তু তার দুভগিা গে এমন একাঁট নারীকে 
স্লীহসাবে পেয়েছে যে অত্যন্ত সাধারণ-যার মানাঁসক উচ্চতা নিখিলেশের ধারে 
কাছে আসেনা । বিমলা মায়ের কাছে পেয়েছে সতীত্বের তেজ, নারত্বের তিলমান্ 
বাঁলষ্ঠতা সে চঁরিতে বহন করে না; সে চায় এমন একজন বলদ স্বামী যার শাসনে, 
যার অত্যাচারে নিজেকে পুরোপযার সমর্পণ করা যায় এবং সতণত্বের পরাকান্ঠা 
দেখানো যায়। দূভগ্যি দ্‌জনেরই-_ যে সংন্দর নয় তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে 
1নাঁথলেশ তাকে ভূল ধারণার সুযোগ দিয়েছে, যে উচ্চ মানাঁসকতার যোগ্য নয় তাকে 
বিদ্যার আচরণে অনেক বড়ো করে তুলতে চেয়েছে নাখিলেশ । ফলে সন্দীপ তার 
[90 2111৩-এর আশ্চর্য যাদ দেখার একি উপযন্ত ক্ষেত পেয়ে গিয়েছে স্বদেশী 
মন্মের উত্তেজক বাগজাল বিস্তার করে তাকে মক্ষীরানী বাঁনয়ে অনায়াসে সে 
1নাঁখলেশের কাছ থেকে তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছে। 


সৃতরাং দাদ্পত্যপদ্পকের, এই জাঁটলতা বর্জন করে, এইস্পশনগড় মনপ্তত্ব বঙ্জন 
করে যাঁদ আমরা “ঘরে বাইকে? উপন্যাসের কথা ভাবি তাহলে তাতে রাজনীতি থাকে 
বটে 'কিস্তু “ঘরে বাইরে উপন্যাসাঁট থাকে না। পক্ষান্তরে রাজনীতি 'একেবারে 
বর্জন করলে উপন্যাসটি হয়তো িছ্‌ দ্বল হয়ে যায় । (যাঁরা মনে করেন স্বদেশী 


২১৪ সাহতা-প্রকরণ 


আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথ আঁবচার করেছেন, তাঁদের মতে এমন কি এটি ঈপ্দিতও 
মনে হতে পারে ) কিন্তু উপন্যাসটি নিরাবলদ্ব হয় না। সেই কারণেই আমরা মনে 
কাঁর মনন্তত্বই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শান্ত প্রধান চাঁরগ্বীলর মনন্তাত্ক জাঁটলতা 
এ উপন্যাসে যতোটা আকর্ষণীয়, রাজনোতিক জাঁটলতা ততোটা নয় ; এবং সেইসব 
কারণেই 'সদ্ধান্তে আসতে আমাদের খুব অস্যাবধা হয় না যে উপন্যাসটির শ্রেণী 
মনস্তাততক। 


ড. অস্ঠান্ শ্রেণীর উপগ্যাস £ 


উপন্যাসের 'বষয় ও প্রকীতাভীত্তক প্রধান শ্রেণীগীলর কথা আমরা উল্লেখ 
করেছি। এ ছাড়াও অন্য অনেক বিভাগের কথা বিভিন্ন সাঁহত্য-প্রকরণমূলক গ্রচ্ছে 
পাওয়া যায়। সুক্ষ 'বিচার করলে দেখা যাবে, কোন না কোন ভাবে আমাদের 
ডাল্লাত বিভাগগলির মধোই তাদের অন্তন্ুন্ত করা যায়। তবু সেগ্বীলর আতি- 
সংক্ষিপ্ত পারচয় আমরা 'দিয়ে রাখাঁছ। প্রথমে সাহত্য-সন্দর্শন' গ্রন্ছে শ্রীশচন্দ 
দাশের কয়েকটি বিভাগের কথা বাঁল। 


এক ॥ কাব্যধর্মী উপচ্ভাস ঃ 


এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে_-“আখ্যানভাগ নিয়ন্্রণ-কুশলতা বা চীরিন্ন 
স:দ্টি অপেক্ষা গ্রন্ছকারের কাবদৃম্টি যে উপন্যাসের জীবনদর্শনকে ন্লিগ্ধ ও মধুর 
করিয়া তোলে, তাহাকে কাব্যধমধ উপন্যাস বলা যাইতে পারে ।৮ আসলে ৪০্- 
(9119 অথবা [০৬৩1 ০1 0108180161--এই দ্ু-ধরনের উপন্যাসের বাইরে কাবত্বমর 
অন;ভূতি নিয়ে লেখা উপন্যাসকে বোধহয় এই পর্যায়ে ফেলা যার ৷ অবশা সেই সঙ্গে 
এ কথাও স্বাঁকার করতে হবে যে, এই জাতীয় উপন্যাসকে খাঁটি উপন্যাস হিসাবে 
স্বাকার করতে অনেকে কুণ্ঠিত হবেন, কারণ কাঁব ও পন্যাসকের রচনা পদ্ধাতগত 
ভাবেই পৃথক, এখানে সেই পার্থক্য বজায় রাখা হয় না। এই জাতপয় উপন্যাসের 
উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ভার্জনিয়া উল:ফের "8৩ ₹1৪$৩৩, রবীন্দ্রনাথের শেষের 
কাঁবতা” ও মনীন্দ্রলাল বস;র 'রমলা" ) আমরা এর সঙ্গে যোগ করতে পার থোরুর 
81৫৩0 বা বদ্ধদেব বসুর 'প্রভাত ও সম্ধ্যা" | 


ছুই॥ গোয়েন্দা উপন্যাস £ 


এই শ্রেণীটি অবশ্য ইংরেজি বাংলা উভয় সাহত্েই বেশ জনপ্রিয় এবং সাধারণ 
ভাবে মহৎ সাহত্যের স্বাঁকাত না পেলেও বহন শিক্ষিত ও কৃষ্টিসম্পনন মানুষও যে 
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অবসর বিনোদনের পক্ষে এই ধরনের উপন্যাস বেছেনেন সে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নেই । 

গোয়েন্দা উপন্যাস বা 799:60019 ?৭০%61-এ কাহনীই মুখ্য । অপরাধা তার 
দুষ্টবনৃদ্ধি প্রয়োগ করে একটি এমন অপরাধ সংঘাঁটত করে যার কোন সূত্র পাওয়া 
যাবেনা এবং তাকে ধরা কোন মতেই সম্ভব হবেনা । গোয়ে্দা সেই অপরাধ 
সক্ষাতসক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে অপরাধের কারণ, উপায় এবং সূত্র আবহ্কারের 
চেষ্টা করবেন এবং শেষ পর্যন্ত অপরাধীকে ধরে ফেলবেন এটাই এই ধরনের উপন্যাসের 
সাধারণ ছক। সাধারণভাবে ঘটনার আঁভনবন্ব, শেষ পর্যন্ত জাগ্রত কৌতুহল, 
গোয়েম্বার মতো পাঠককেও পে পদে বিদ্রান্ত করার প্রচেষ্টাই এই সব কাহনার 
বৈশিন্ট্য এবং সম্ভবত সেই কারণেই মহৎ সাহত্য হসাবে একে গ্বাকৃতি জানাতে 
সমালোচকগণ দ্বিধা বোধ করেন । কিন্তু আমরা মনে কাঁর মহং সাহীত্যকের হাতে 
এই শ্রেণীর উপন্যাসও আতমান্রায় সাহত্য গণসম্পল্ন হয়ে উঠতে পারে । সেক্ষেনে 
একে ঠিক গোয়েন্দা উপন্যাস না বলে বলা উাঁচত অপরাধমুখ্য সাহিত্য । মানহষের 
মনের একাঁট অন্ধকারময় দিক থাকেই-_সভ্যতার অগ্রাত তাকে অবদামত করে 
রাখতে পারে, নিশ্চহ করতে পারে না। সুযোগ পেলেই মানুষের সেই পাঁঞকল 
প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের সেই অন্ধকারময় জাঁটল মনস্তত্ব যখন এই 
ধরনের কাঁহন?র আশ্রয় হয়, তখন তা আমাদের উপভোগ্য হতে বাধ্য । 

ইংরোজি সাহতো প্রথম এ জাতীয় রচনার সব্রপাত কাব-সমালোচক এডগার 
আযালান পো-র হাতে ; তাঁর দুপণীকেই প্রথম গোয়েন্দা বলা চলতে পারে। 
অবশ্য ইংরেজিতে প্রচ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন সার আথরি কোনান ডয়েল 
এবং তাঁর গোয়েন্দা শালক হোমস: । হোমসের জনপ্রিয়তা এতোই বেশি ছিল যে 
[51721 79:01679 নামক একাঁট গজ্জে তাকে মেরে ফেলার পরও পাঠকের অনহরোধে 
ও চাপে ডয়েল তাকে আবার বাঁচিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন । কিছ্যাদন আগে 
পর্যন্ত আগ্নাথা ক্রিস্টি এবং তাঁর ফরাসী গোয়েন্দা এরকুইল পয়রো (361০016 
৮০100) অত্যন্ত জনাপ্রয় 'ছিলেন। অবশ্য অন্য এক মাহলা-লেখিকা ডরোথাঁ 
এল: পেয়ান-ও অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর গোয়েছ্দা-উপন্যাস রচনা করেছেন । 


বাংলা গোয়েন্দা উপন্যাসের পাঁথকং বলা যায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যারকে । তান 
“দারোগার দপ্তর নামে একটি 'সারজ বার করেছিলেন, যার প্রথম বই 'বনমালী 
দাসের হত্যা"! অবশা তারও অনেক আগে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'লখোঁছলেন 
“রিদাসের গৃপ্ুকথা ।* এরপর কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, (বাঁকাউল্লার দপ্তর ), 
গারশচন্দ্র বসহ (সেকালের দারোগা কাহিনশ ) দানেন্দ্কুমারলয প্রভাতি গোয়েন্দা 
কাহনী রচনায় এগয়ে এলেও সে গে সবচেয়ে খ্যাতিমান হয়েছিলেন পচকাঁড় 
দে। তাঁর 'মায়াবনীঃ, 'মনোরমাঞ শীলবসনা সংঞ্দরী'শবশেষ করে 'হত্যাকার 
কে? অত্যন্ত জনাপ্রয়তা লাভ করোছল । বাংলা গোরেছ্ধা উপন্যাসকে লাহত্য- 


২১৬ সাহত্য-প্রকরণ 


পদদবাচ্য করে তোলেন প্রথম হেমেন্দ্রকুমার রায় । তাঁর জয়ন্ত-মানিক-সংন্দরবাবু 
কাহিনী কেবল মনোরঞ্জনই করে না, সাহীত্যক আস্বাদও দেয় যথে্ট । অতঃপর 
অনেকেই গোয়েন্দা উপন্যাস লিখেছেন এবং আজও িখে চলেছেন । নীহাররঞ্জন 
গুপ্ত এবং তাঁর গোয়েন্দা কিরণটা রায় প্রভূত জনাপ্র়্তা অন করোঁছল, সত্যাজৎ 
রায়ের ফেলুদা এবং জটায়ুও িছহ কম জনাপ্রয়তা পায় নি । কিন্তু এখনও পর্যন্ত 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রস্গুণসম্পন্ন গোয়েন্দালেখক হিসাবে শরাঘিন্দ্‌ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই 
নাম কমতে হবে । তাঁর গোয়েন্দা ব্যোমকেশ একেবারে খাঁটি বাঙাল চারঘ--ছহার 
নয় রিভলভার নয়, বরাদ্ধই তার প্রধান অস্ত্র । শধুমাঘ গোয়েন্দা কাহনন প্রকাশ 
করার জনাই বেশ ছু সামায়ক পাকার উদ্ভব ঘটে, যথা 'রহসা রোমা? 
(সম্পাদক 'োবমল কর ও অরুণ ভট্টাচার্য ), “রহসাচক' (শ্রীকৃষ্ক গোস্বামী ) 
“ঁড়টেকাঁটভ' (শ্ত্রীধূব সরকার ) প্রভীত : তবে সবচেয়ে বেশ স্থারিত্ব পেয়োছিল 
প্রথমে সাণ্তাইক ও পরে মাপক “রোমাঞ্চ (প্রতিষ্ঞাতা-সম্পাদক 
মত্যুগ্জয় চট্টোপধ্যায় )। 


তিন ॥ বীরত্বব্যঞ্জক উপগ্যাস £ 


ইংরোজ 10৩ 2105 01 /৫$900516 অবলম্বনে এই শ্রেণীর উল্লেখ করা 
হয়েছে । আসলে পুরনো পকারেম্ক নভেলের 'বিষয়বস্ত;ও ছিল এই ধরনের 
বীরত্বের কাহিনী শোনানো, যেখানে কারের প্রধান কাজ দস্টের দমন ও শিচ্টের 
পালন । উদাহরণ হিসাবে স্টিভেনসনন্এর 810876৫ এবং ম্যারিয়াট-এর ৬. 
1/11031)101091) 178$$-র উল্লেখ করা হয়েছে । বাংলায় আমরা শশধর দত্তর দসহা 
মোহন সারিজ বা খগেন্দ্রনাথ মন্রের রঘু ডাকাতের কথা বলতে পার । বিভুতিভূষণ 
বন্দোপাধ্যায়ের “চাঁদের পাহাড়' কিশোর উপন্যাস হলেও অবশ্যই এর অন্তভুন্ত 
হতে পারে। ৃ 


চার ॥ হান্যরসাত্মক উপল্যাস £ 


নটকৈর কমোডর আদর্শে উপন্যাসের এই ধরনের একাঁট বিভাগ শ্রীশচন্দ্র দাশ 
করতে চান। ইংরেজিতে যাকে বলা চলে ন0০1005 ০৪1, তারই আদলে এই 
বিভাগ । কিন্তু মুশীকল এই যে হাসারসাত্মবক উপন্যাসের হাঁসর উৎস নানাদিক 
থেকে আসতে পারে- চরিঘের অসঙ্গত, সামাজিক অসঙ্গতি, রাজনৈতিক মতের 
অসঙ্গতি অথবা অন্য ধরনের কিছু । কোন প্রাতহ্ঠিত গ্রচ্ছ, মতবাদ, ব্যান্ত বা 
প্রাতত্ঠানকে বঙ্গ করেও হাসির উপন্যাস লেখা যায । সেক্ষেত্রে প্রতোকের জন্য 


উপন্যাস ২১৭, 


হয় পৃথক শ্রেণীনিবচিন করতে হয়, অথবা আমাদের উল্লিখিত কোন শ্রেণণীতেই 
তাকে ফেলতে হয় । সেরকম সংক্ষ উপাবভাগ বা শ্রেণখীবভাগের মধ্যে প্রবেশ না 
করাটাই আপাতত সমন ববেচনা করি । বাংলা উপন্যাসের মধ্যে যোগেন্দু চন্দ 
বসুর বিদ্রপাত্বক উপন্যাস 'মডেল ভগিন?” ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কজ্পতর:,, 
পরশংরামের রাবীন্দ্রিক আচার-আচরণের প্যারড 'কচিসংসদ* ন্ৈলোক্যনাথ 
মহখোপাধ্যায়ের ভৌতিক রসিকতা “কঞ্কাবতী" বা 'িমরধর চার", শিবরাম 
চকবতাঁর 'বাড় থেকে পালিয়ে" প্রভীতর উল্লেখ করা যায়। 


গাঁচ॥ সৃষ্টি ও শিক্ষামূলক উপন্যাস ঃ 


পমালোচক আযব্রাম-স উপন্যাসের শ্রেণাবভাগে এই ধরনের একটি বিভাগের 
পক্ষপাতী । এদের উৎস যথাক্রমে জামনি প্রতিশব্দ 91108108510180 এবং 
[702161201085101090 | সাধারণত শৈশব থেকে বয়োপ্রাপ্তি গযন্ত এখানে নায়কের মন 
ও চা কেমন বিচন্র আঁভজ্ঞতার দ্বারা গাঁঠত হয় তা দেখানো হয়ে থাকে-_অনেক 
সময়ই কোন আধ্যাত্মিক সংকটও তার তঙ্গীভূত হয়। শেয পধন্ত অবশ্য সমস্ত সংকট 
কাটিয়ে চরিন্রাট তার নিজস্ব পারচয় বুঝতে পারে এবং তার করণণয় কর্তব্যগযীলরও 
সঞ্ধান পায়। এই ধরনের উপন্যাসের হধ্যে গ্যেটের *ডা1106]0 15615 
/50015009690010% টমাস মানের “105 71881০ 210800210” বা সামারসেট মমের 
+0£ 2080 9010886"-এর নাম উল্লেখ করা যায় । 


ছয় ॥ কারা উপগ্ঠাস £ 


সতাঁনাথ ভাদযাঁড়র “জাগরণ” উপন্যাসাট রচিত হবার পর উপন্যাসের এই ধরনের 
একটি শ্রেণীবিভাগের কথা সমালোচকগণ আগ্রহের সঙ্গে বলতে শুর করেছেন এবং 
এ নিয়ে গবেষণাগ্রন্হও রাঁচিত হয়েছে । কারাগারে যেসব মানূষ আসেন তাঁদের 
অতাঁতজাীবনে 'বিচ্ন ও কৌতুহলোদ্দীপক অনেক কাঁহনী থাকতে পারে । সেসব 
কাহনীর একশোভাগই অপরাধম:লক না হতে পারে, মানুষের প্রবঞ্না, আত্মরক্ষার 
আঁধকার, অন্যায় ষড়যন্ত্--সব কিছুই জাঁড়য়ে থাকতে পারে সেখানে । তবে কারা 
উপন্যাসে আগ্রা সাধারণভাবে বোধহয় প্রত্যাশা কার অন্ধকারময় জগং বা 
00৩1 %/0110-এর কথাই । এ বিষয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যুযনের মন্তব্য (সাহিত্য 
ও সংস্কাতির তীর্থ সঙ্গমে )--“আ'মি কারাসাহতা অথে" কারাগারে রাঁচিত সমস্ত 
সাহিত্যকে নিদেশ করিতোছ না--কারাজীবনের আঁভজ্ঞতাকে উপাদানস্বর-প 
বাবহার করিয়া যে সাহত্য রচিত তাহাকেই উত্ত নামে অভিহিত কারিতোছি।% 


১৮ সাহিতা-প্রকরণ 


ইংরেজি সাহিত্যে সম্পূর্ণ বা আংশিক কারা উপন্যাসের স্বাদ পাওয়া যাবে 
কোয়েষ্টলারের 'ডাক্নেস আট নূন" সলঝোঁনংাসনের “আইভ্যান ডোনসোঁভি 
প্রভৃতি উপন্যাসে এবং গলস্ওয়ার্দির "জাস্টিস নাটকে । বাংলা সাহিত্যে 
উল্লেখযোগ্য কারা উপন্যাসের মধ্যে নাম করা যায় তারাশঙ্কর বদ্দ্োপাধ্যায়ের 
'পাষাণপনরাঁ” সতীনাথ ভাদ্যাড়র 'জাগরণ', সরোজকুমার রায়চৌধুরণর 'শঞ্খল”, 
জরাসন্ধের “লৌহকপাট', সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া" বা 'স্বীকারোন্ত 


প্রভৃতির । 


গুম অধ্যায় ছোটগল্প 


[ক ছোটগল্পের কথা--উনিশ শতকের বিশ্মন কেন--উত্তবের কারণ || থ. ছোটগল্পের উৎস- 
সন্ধান--মধাবুগের সাহিত্য--আধুনিক সাহিত্য | গ. ছোটগল্প ও উপন্তান_আকার-_সামগ্রিক জীবন 
ও জীবনের থণ্ডাংশ-বর্ণনার রমাতা ও সংঘম--অন্যান্য রচন। ও চরিক্রনতি--বহিমূ্থী হট ও তত্তযুখী 
প্রতিভা- চরিত্র সৃষ্টির পার্থকা - ছুটি দৃষ্টান্তের ছার! শুত্রগুলি ব্যাখা । ঘ, ছোটগল্পের সংজ্ঞা! নির্ম_ 
বিভিন্ন উল্লেখঘোগা সংজ্ঞা বিচার-সংজ্ঞা গঠন । উ. ছোটগল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ_ছোটগজের 
একমুখিনতার সঠিক তাৎপর্য ব্যাখা--ছোটগল্পে ব্যজিত্বের প্রতিফলন কীভাবে ঘটে থাকে--ছোটগল্পের 
বিষয়বস্ত--আধুনিক ছোটগল্লে গল্পহীনতা এবং তার সমালোচনাঁ-ছোটগল্পের হচনা--ছে!টগল্লের 
উপসংহার--উপসংহারের প্রকারভেদ-_কিছু দৃষ্টান্ত ॥ চ. ছোটগল্পের বিভাগ-বিভাজন-বিষয়কতিত্তিক 
বিভ্তাগ-_প্রকৃতিমূলক বিভাগ--প্রত্যেকটি বিভাগের উপযুজ দৃষ্টান্ত ॥ ছ ছোটগল্পের বৃতগঠন-_ 
বিভিন্ন প্রকার বৃত্তের দৃষ্টান্ত--এ বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে আমার অসুবিধা ॥ জ. ছোটগল্পের ভাষারীতি-_ 
স্টাইল কীভাবে গল্পকারের মানসিকত। নির্ণয় করে--বিভিন্ন ভাষারী তি-_বথো চিত দৃষ্টান্ত ।] 


ক. ছোটগল্পের কথ! 


ছোটগজ্পের উত্স সন্ধান করতে সমালোচকগণ ধত অতীতমনখেই যাপ্না করুন, 
একথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই যে আধুনিক জীবন এবং আধ্নিক 
স্মস্যার জাঁটলতা ছাড়া ছোটগঞ্প নামক সাহত্য-প্রকরণাঁটর জন্মলাভ সম্ভব ছিল 
না। “ছোটগঞ্প? বা "291 50৮ কথাটি শুনে মনে হতে পারে এটি বোধহয় 
গজ্পেরই একাট পারমাপগত বৈশিষ্ট নির্দেশ করছে, কিন্তু বস্তুত তানয়। আয়তন 
এর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নয় এবং 'ছোট যে গঞ্প”'--এই ভাবেও শব্দটি নি্পন্ন হয়নি । 
এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শিজ্পপ্রকরণ । সেই কারণেই ব্রাপ্ডার ম্যাথিউজ “9১01 
এবং 8:0%+ শব্দ দুটির মধ্যে একাটি হাইফেন য্যস্ত করে দিয়েছিলেন । এই কারণেই 
ছোটগঞজ্পকে বলা হয়েছে--4৩০118 01000 01 0305 01716056111) 0610001% 1৮ 

গ১৩001181 2:০৫900 কেন, তার উত্তর 'দয়েছেন ছোটগল্পের প্রথম পঃণঙ্গি 
আলোচক সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়--“এ নভেলও নয়- রোমান্স:ও নয় । 
এ কাবিতার মতো এঁকভাবাশ্রয়ী-অথচ বঙ্পনামখ্য নয়, জীবন নভর । আবার 
সেই জীবনের সামাগ্রকতার প্রাতিচ্ছাবও এতে নেই- এতে খণ্ডতার ব্যবহার । সুতরাং 
এ বস্তু ঈপম্টই আভনব 1৮ | 

অবশ্য উনাবংশ শতকের আগে কেন ছোটগঞ্পের আ'বভবি সম্ভব ছিল না, এই 
প্রশ্নের উত্তর এতো সহজে দেওয়া যায় না। উনাবংশ শতকের সূচনাকে সব দিক 
এথেকেই বলা যায় যৃগপন্ধির কাল--সমন্ত প:থিবাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক 


২২০ সাহত্য-প্রকরণ 


উষ্যানপতনকে স্মরণ রেখেই এ কথা বলা সম্ভব । জাঁবনের পৃরনো মূল্যবোধ 
গুলিকে যখন আর সারবান মনে হয় না, ব্যান্তচেতনার সঙ্গে সমাজচেতনার সামঞ্জস্য 
করা শত্ত হয়ে পড়ে, তখন সবর দুঃখ-যন্রণা-আনশ্চয়তা একটা বিরাট প্রশ্নীচহ হয়ে 
দেখা দিতে পারে চোখের সামনে ; এবং ছোটগঞ্গের প্রথম নিষ্ঠ সমালোচকের মতে 
শজজ্বাপা চিহ হয়েই ছোটগল্পের আবিভবি |" 

তাই উদ্ভবের অবাবাহত পরে ছোটগজ্গেপে আনন্দ উল্লাস 'বস্ময় যাই আসক, 
এক আন্তরিক যন্ণার মধ্য দিয়েই যে ছোটগল্প নামক শজ্পপ্রকরণেয় জন্ম, এ কথা 
অগ্বীকার করা যায় না। গোটা উনাবংশ শতকেই বাদ্ধজীবঈদের মানাঁসক 
আঁছ্ছরতা লক্ষ করবার মতো । এই শতকের মাঝামাঝি সময় ফ্রান্সে বাস্তবতাদের 
উদ্ভব ঘট গস্তাভ ফ্রুবেয়ার ও অনুবতাঁদের হাতে । একারদদকে সমাজ-সমালোচনা 
ছিল এদের সাহতোর প্রধান অবলম্বন, অনাদিকে রাজশান্তকে তাঁরা বিশ্বাস 
করতেন সবচেয়ে বেশি । রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের সমস্যাও ছিল প্রায় একই ধরনের । 
তা নইলে তলপ্তয়ের মতো খাঁষপ্রাতিম মানষকে লিখতে হয় না "দ ডোঁভিল"এর মতো 
উপন্যাস । আমেরিকায় এই ধরনের কোন রাছ্টরিক সঙ্কট না থাকলেও একটা 
কসমোপাঁলটান সমাজ সেখানেও কম সমস্যার সর্ট করোন । 

আমরা যা বলতে চাই তাকে আরো সরভাভাবে বললে এই রকম দাঁড়ায় যে 
জীবনে একটা যে-স্থির বিশ্বাসের আশ্রয় থাকলে উপন্যাস রচনা করা সম্ভব হয়, 
উন্নাবংশ শতকের মধাভাগ এবং অন্তপবে" তা প্রায় অবল- হয়ে আসাছল। এর 
মধ্যে যাঁরা বিশ্বাসকে আঁবচল রাখতে পেরেছেন তাঁরা মহৎ উপন্যাসও লিখেছেন । 
রাশিয়ায় তুগ্গেনেভ এই বিশবাসে ভর করেই লিখেছেন ফাদ্ার্স এ্যান্ড সন:স, 
তলগ্তয় যখন তাতে আস্থা রাখতে পেরেছেন তখন তাঁর হাতে আমরা পেয়েছি “ওযনর 
এণ্ড পিস'-এর মতো উপন্াাস। টঢৈকভ সে বিশ্বাস রাখতে পারেনান-এই 
[বিশ্বাস সযত্বে আঁকড়ে ধরার 'নদারুণ প্রয়াপ সত্তেও, তাই ছোটগঞ্পই হয়ে ওঠে তাঁর 
প্রধান অবলদ্বন । আমৌরকাতেও এই আনকেত যন্ত্রণার মধা দিয়েই জন্ম নিয়েছে 
ম্যাথানয়েল হথনের গলপ বা এডগার আলান পো-র অসাধারণ ছোটগঙ্গপ । 


এই কথাটাই একটু অন্যভাবে বলোছিলেন রবা্দ্রুনাথ, হয়তো একটু মিষ্টি করে 
ণকল্থু বাংলা সাহত্যে ছোটগজ্পের পাঁথকৃতের এই উীন্ত আমাদের একবার মনে করা 
উচিত। মহাকাব্যের বিশাল আয়োজন না করে খণ্ডকবিতা কেন লিখলেন সেই 
প্রসঙ্গেই তাঁর বন্তব্য 'কজ্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে 1 বিশ্বাসের ভাম না পেলে 
উপন্যাসের ভাঙ্কর্যণও তেমাঁন ভাবেই সম্ভব হয় না, আধ্যানক জীবনের “সোয়ান সং” 
ছোটগল্প হয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে। ফরাসণ সাহিত্য তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ । 
রাজভন্ত প্রসপার মেরমে অকালে মতা বরণ করলেন ; ফ্ুবেয়ারের মাদাম 
বোভারী' এতহাগিক কারণে যতো উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, সাহিত্যিক কারণে 
. ততোটা নয়, “স্যালাদ্বোন্র' পর তিনি আর অগ্রসর হতেও পারেন নি ; এীমল জোলা 


ছোটগল্প ২২১ 


চেঙ্টা করোছিলেন তর ন্যাচারালিজমকে অবলছ্বন করে উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হতে, 
সান্ধ খুব বড় মাপের নয়--অথগ ছোটগল্পের যঙ্গনাময় বসতে মোপাসাঁ স্মরণীয় 
হয়ে রইলেন । 


অবশ্য সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে ছোটগজ্পের প্রকীতিবিচারে কেবল 
এই আঁনকেত যন্্রণা এবং ব্যন্তি ও সমাজসম্পকের সামঞ্জস্যহশনতার প্রাতিবাদই 
একমা বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করাটা ঠিক হবেনা। বাংলা ছোটগল্পের জঙ্ম 
হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে, তর জীবনে 'ি*বাসের ভূমি কখনো বিচলিত হয়নি-_ 
অন্তত তাঁর ছোটগঙ্গের সোনার ফসলের 'দনে । ছোটগজ্পে [ব*বাসের বাঁলঘ্ঠতা 
এবং সহজ জীবনের আনন্দও আমরা পরে অনেক দেখোছ । এর আন্তাঁরক বোশিষ্ট্য 
নিশ্চয়ই আমাদের আরো গভশর আলোচনায় স্থুর করতে হবে, তবে তার আগে আর 
একটা কথা মনে রাখা ভালো, ছোটগঞঙ্গগ আ'বভাঁবের একটা অন্য কারণও হিল, 
এবং সেটা হল সংবাপন্রের আনুকুশ্য । ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ট্যাটলার-স্পেকটেটর- 
র্যাম-ব্রারের কথা মনে পড়তে পারে আমাদের । মনে পড়তে পারে ণহতবাদণ' ও 
“সাধনা পান্নকার কথা যার প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথকে ছোটগঙ্প লিখে যেতে 
হয়োছল । মনে পড়বেই হর্থন, পো এবং হেনার জেমসের কথা-_-সামায়ক পন্িকাই 
1ছল যাঁদের প্রধান আশ্রমন । এ কথাও ভোলা শন্ত যে মোপাস! তাঁর প্রায় সব কটি 
গ্রাল্পই লিখেছেন সামাঁয়ক পান্নকায় প্রয়োজনেই । 


খ. ছোটগল্পের উৎসসন্ধান 


ছেটেগঞ্প একান্তভাবেই আধ্যানক সাহত্য-প্রকরণ। তা সত্বেও মধ্যয-গাঁয় 
সাহত্যে কেউ কেউ এর উৎস. সন্ধান করেছেন । আমাদের দেশের পুরাণের গল্প, 
রুপকথার গল্প, পরীবতাঁকালের জাতক সা"হত্য, বাইবেলের পারাবলংস:, 'বিষুশমরি 
পণ্থতন্ঘ, হিতোপদেশ, ঈশপের গঙ্গপ ইত্যাদি নানা ধরনের কাঁহননর মধ্যেই ছোট- 
গঙ্গের বীজের সন্ধান করা হয়েছে । মেভাবে দেখলে সংস্কৃত সাহিতোর বিহৎ 
কথা”) 'কথাপ্পারৎ সাগর" বা দগ্ডীর “দশকুমার চাঁরত"কেও আমরা ছোটগল্পের 
পূব সূত্র বলতে পারি । 


ঠক এই ভাবেই ইউরোপায় সাহৃত্যের বািভন্ন মধ্যযুগীয় রচনার মধ্যে ইংরোর্জ 
ছোটগঞজ্পেব উৎস সন্ধান করা হয়েছে । অনেকের মতে গিয়োভান বোকা চ্িও-র 
“দেকামেরন'-এর গজ্পগহীলই ইংরোজ ছোটগরজ্পের আদ উৎস । অবশ্য কেউ কেউ 
মনে করেন ইংরোঁজ গজ্পের উৎস সন্ধান করতে অতো দরে যাওয়াটা ঠিক নয় । 
তাঁদের মতে চতুর্দশ প্রক্টাব্দের লেখক বোক্া'চ্িও নন, যোডুণ* শতকের ইংরেজ কবি 
চসারের 'কাণ্টারবৌর টেলসতকেই আদিসুঘ্ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। 


২২ সাহিত্য-প্রকরণ 


'এনসাইক্লো পাড় ব্রিটানিকা” অবশ্য বোজাঁচ্চওকেই বোঁশ লমর্থন করেছে বলে 
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আধ্নিক কথাসাহতোর ইতিহাসে নতুন সাহিত্য-প্রকরণ হিসাবে ছোটগল্পের 
প্রাচীনতম সুচনা সন্ধান করতে গেলে ১৮৩৭ থ্রীন্টাব্দকে আমাদের স্মরণীয় মনে, 
হবে, কারণ এই বছরই ন্যাথানিয়েল হথন তাঁর 'টোয়াইস টোল্‌ড: টেল্‌স্-এর প্রথম 
খণ্ড প্রকাশ করেন ।॥ এই গ্রন্ছটির তাৎপর্য ও এ্রাতহাসিক গূরৃত্ব আরো বাড়য়ে 
দেয় এডগার আলান পো-র সমালোচনা । এর তিন বছর পর পো নিজেই তাঁর 
বিখ্যাত সংকলন 'টেল-স অব ' গ্লোটেস্ক আযাপ্ড আযারাবেস্ক? প্রকাশ করেন। 
পরবত'“কালের উল্লেখযোগ্য ছোটগঞ্গকাররা অনেকেই এই দুই লেখকের স্যাঞ্টতে 
অনং্্রাণিত ও উপকৃত হয়েছেন । 

এরপর উল্লেখ করা যেতে পারে রাশিয়ান ছোটগঞ্পকারদের কথা । আলানপো-র 
সমকালেই সৃত্টশীল ছিলেন নিকোলাই গোগোল । তাঁর শদ ওভারকোট? গল্পাঁট 
পথবাঁর অন্যতন শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প হিসাবে স্বীকৃত হয়। তুগ্গেনেভ মূলত 
ওপন্যাঁসক হলেও সম্পণ" ভিন্ন ঈ্বাদের ছোটগঞ্জের একটি সংকলন প্রকাশ করেন-- 
'হাণ্টিং স্কেচেল' ৷ রাশিয়ার ছোটগল্পকে সমংদ্ধ করেন তলস্তয়, চেকভ এবং আরো 
পরবতাঁকালের ম্যাকসিম গোর্কি। 


ছোটগঙ্গে লবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান অবশ্যই ফরাসী সাহিত্যিকদের সেরা 
দুটি ন।ম বালজাক এবং মোপাঁপা। মোপাঁসা যখন সামগিকপন্ের পঙ্ঠায় তাঁর 
অসামান্য ছোটগঞ্পগ্ীল প্রকাশ করতে থাকেন তখন ফরাসী সাহত্যে ন্যাচারালস্ট 
আন্দোলন প্রায় তুঙ্গে । এই আন্দোলনের প্রাণপয্রুষ এীমল জোলা সশন্টকাষে? 
ছিলেন অক্ান্ত শিঙ্পী । আলফাঁস দোদে ছিলেন জোলার সার্থক শিষা । পরবতঈ' 
কালে আনাতোল ফ্রাঁসও ছোটগন্গের বড় শিল্পী ছিলেন। 


বাংলা সাহতো ছোটগল্পের সার্থক সন্রপাত রবীন্দ্রনাথের হাতে । গহতবাদগঃ 
ও “সাধনা? পান্নকার চাহিদা মেটাবার জন্য তিনি ছোটগঞ্প লিখতে শুরু করেন। 
১৮৮৪ এ্ণঙ্টাব্দে দুটি ছোটগঞজপ লিখলেও তাঁর নিয়ামত ছোটগল্প লেখা আরস্ত হয় 
১৮১৯১ গ্রীন্টাব্দে এবং জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত অঙ্প ও বেশি ছোটগঞ্পের 5৮ তিনি 
অব্যাহত রেখোঁছলেন। রবান্দ্নাথের পরেই কথাসাহত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
[শজ্পী শরৎচন্দ্রের ছোটগজ্পের সংখ্যা খুবই কম, কিন্তু তার মধ্যেই তান তারি 
প্রীতভার দ্বাক্ষর রেখেছন। সেই সময় ছোটগজ্পকার হিসাবে প্রভাতকুমার 
মৃখোপাধায়ও খ্যাঁতমান ছিলেন । অতঃপর বাংলা ছোটগজ্পের দিক, পারবর্তন 
ঘটে কল্লোল ঘৃগে। প্রেমেন্দ্র মি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশগ্প্ত, বুদ্ধদেব 

-, আঁচন্তকুমার সেনগণণ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্েপাধ্যায় প্রভাতি সাহাত্যিক ছিলেন- 


ছোটগঞ্প ২২৩ 


উল্লেখযোগ্য । বিভাতভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছোটগঞ্জের সমর্থ শিল্পী, ছিলেন কিন্তু 
সে গঙ্গের স্বা্থ ছিল প:থক । উত্তর-কল্লোলীয় পরবে শ্রেষ্ঠ কথাসাহত্যিক নিঃসন্দেহে, 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় । বাংলা সাহত্য ছোটগঞ্জের সম্পদে পূর্ণ । মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্রমকালে শরদিষ্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, মনোজ বস, 
প্রবোধকুমার সান্যাল যেমন শান্তশালণ গঞ্পকার 'ছিলেন, উত্তরকালে লাবোধ ঘোষ, 
নরেন্দ্রনাথ মিন্ল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতারজ্্র নন্দী, বিমল কর, রমাপদ 
চৌধুরা প্রভীতি ছোটগল্পের বড় শিল্পী হসাবে আঁবর্ভৃত হয়েছেন । সাম্প্রীতক 
বাংলা ছোটগল্পের মানও বিশেষ উন্নত । 


গ. ছোটগল্প ও উপগ্যাজ 


সাম্প্রতিককালে ছোটগঞ্পই সবচেয়ে জনাপ্রয় ও শান্তশালী সাহত্য-প্রকরণ। 
সমালোচকগণ এরকম কথাও মনে করতে শুর করেছেন যে উপন্যাস পাঠের দিন 
শেষ হয়ে গিয়েছে-এখন বিরাট বরাট উপন্যাস, টেনিসন যাকে বলেছেন "৪: 
801] ০০০%৪, তার দিন ফুরিয়েছে; এর জায়গা এখন নেবে ছোটগজ্প। একথা 
অবশ্য কখনই মেনে নেওয়া যায় না, কারণ, কথাসাহিত্যের এই দ:টি প্রকরণের স্বাদ 
সম্পূর্ণ পথক। সেই পার্থক্যগ্লি সন্রাকারে নিদশে করবার চেষ্টা করা? 
যেতে পারে । 


এক ॥ আকারের পাথক্য প্রথমেই চোখে পড়ে, যাঁদও সে পার্থক্য মোটেই 
তাৎপর্যপূর্ণ নয় । কারণ ছোট ছোট নকজা বা ৪3৩০৫০9%9-কে বড় করলে যেমন 
তা ছোটগন্প হয় না, তেমাঁন উপন্যাসকে ছোট করে লিখলে তা ছোটগঞজ্প হর না। 
প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যেই উপন্যাস ও ছোটগল্প পৃথক, নতুবা আকৃতিতে রবীন্দ্রনাথের 
উপন্যাস 'নালণ' এবং ছোটগঞ্প “নণ্টনীঁড়'-এর মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নয়। 
আমরা 'নষ্টনীড়' বা “ম্ঘে ও রৌদ্রু-কে যেমন ছোটগঞ্প বলি, তেমাঁন বনফুলের 
আঁতহুস্ব গল্প, যাকে বলা যেতে পারে 9০5-০810 8011৩৪ -_সেগুলও ছোটগজপ 
[হিসাবে স্বীকৃত । কাজেই প্রমথ চৌধুরী যে বলেছেন ছোটগঞ্গকে আগে হতে হবে 
ছোট এবং তার পরে গল্প, সে কথার ভিন্ন তাৎপর্য আছে, আকার ছোটগন্প ও 
উপন্যাসের কোন গুরুত্বপূর্ণ পার্থকা নয়। 

দুই ॥ উপন্যাস ও ছোটগচ্পের মধ্যে প্রধান পার্থকা, উপন্যাস জীবনের এক 
সামাগ্রক রূপের পরিচয় দেয় । জীবনের যে সমস্যাই উপন্যাসে রূপায়িত হোক, 
কারণ জীবনসমস্যা ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই উপন্যাসের প্রধান কথা-_সেই 
সমস্যাকে অথণ্ডভাবে তুলে ধরতে হবে, যাতে এ সম্পকে কোন সংশয় বা অতৃপ্তি 
পাঠকের না থাকে । এই অখস্ডতার অর্থ, জীবন সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব যেন 
সম্পর্ণভাবে পাওয়া যায়, সেখানে যেন প্রশ্নাচত্ত থেকে না যার। সমালোচক- 
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81161 /৯116 সেই কথাই বলেছেন--“/ 10061 18 ৪ 10191109) 12806 80 0 
811 00৩ 0105 0 10 8100 10050 09 180890 95 & (0081169, পক্ষান্তরে 
ছোটগল্পের কাছে সম্পূণ জীবনব-স্ত কেউ আশা করে না, একে বলা হয়েছে 
1007)6008 1800017৩0 বা শবন্দুুতে সিম্ধৃ্দর্শন' | জীবনের এক খণ্ডাংশ উদ্জবল 
ভাবে তুলে ধরে ছোটগল্প যার কোন আরস্তও নেই, স্প্ট শেবও নেই-_কিন্তু সেই 
আত সাঁমিত খণ্ডাংশেও জীবনের সামাগ্রক রূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা আমাদের গড়ে 
ওঠে । এ সম্বন্ধে 70100 008:008 সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ কথাটি বলেছেন--“106 
[0812015 15 10650 ৪ 078809601, ০৫ 1015 & 00101791666 [18816002100 16 1 
18 00100180100 01 01000৯ 4015 50111 06661: 005 9556706০181] 00 811৫ 
9000 1558 00787) 0১6 9/17016 01 %11)101, 1015 ৪ 1800716170৮ ছোটগল্পের 
সমাপ্ত আসলে সেই জীবনের প্রকৃত সগাপ্ত নয় বলেই ছোটগঞজ্গ পাঠ করার পর 
এক ধরনের অতপ্তও মোটেই অপ্রত্যাশিত নয় । 

[তন ॥ উপন্যাসের স্বাদ যা হয় জাঁবনের বিস্তারিত বর্ণনায়, তার জটিল 
সমস্যা ধারে ধাঁরে বুনে তুলবার আমেজে, ছোটগঞ্জের স্বাদ তাহলে লেখকের নিপুণ 
সংবমে। বিস্তারই উপন্যাসকে আকর্ষণীয় করে তোলে, অবশ্যই যাঁদ তা অপ্রনাঙ্গক 
নাহয়। ছোটগল্পের লেখক একাঁট অপ্রয়োজনধয় পথান্তও রচনা করতে পারেন 
না-সংযমই ছোঢটগঞ্গকে আকষণীয় করে তোলে । 

চার ॥ উপন্যাস যাঁদও ঘটনাপ্রধান এবং চরিব্পপ্রধান--উভয় প্রকারেরই হতে 
পারে, তব; উপন্যাস রচনার জন্য আখ্যান রচনার বিষয়ব্দ্ধ কছ; প্রয়োজন হয় 
কারণ আধুনিক পাঠক চারন্রচিত্ণ সম্বন্ধে হতোই উৎসাহী হোন, গল্পের আকর্ষণ 
অল্প হলেও তাঁদের থাকে । অন্তত আখ্যানহীন বা আখ্যানানরপেক্ষ উপন্যাস 
প্রা আমরা চিন্তা করতে পার না। কিত্তু ছোটগঞ্পের লেখক বরং অন্তমখন 
হলেই ভালো । গজ্পের একটা আয়োজন ছোটগল্পেও যে থাকে নাতানয়। তব: 
চাই সেখানে বেশি আকষণীর। "ঘটনার ঘনঘটা সেখানে সবর্দা বজ'ন 
করা ডচিত। ূ 

পাঁচ ॥ চারব্রস্্ট ছেটগঞ্পে বোশ আকর্ষণীয় হলেও উপন্যাসে চাঁরত্রের 
বিবভন দেখাবার যে সুযোগ থাকে, ছোটগঞ্পে সে সুযোগ একেবারেই নেই। 
আভাসে-হীঙ্গতে, সমনিবচিত ঘটনার মাধমে খুব অচ্প কথায় চার ফুটিয়ে তুলতে 
হয়। এই নিবাঁচন ও ব্যঞ্জনায় যান ঘতো বোঁশ দৃক" তাঁর হাতে ছোটগঞ্প ততো 
বোঁশ শিজ্প সফল হয়ে ওঠে । 

দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝালে সূপ্রগ্াল আর একটু স্পন্ট হয়ে উঠবে। দৃষ্টান্ত 
[হসাবে এমন একাট উপন্যাস ও ছোটগঞ্প গ্রহণ করা যাক যাদের মধ্যে বন্ত-বার 
কছুটা আভন্নতা আছে। এই কারণেই বাঁঞকমচচ্দরর “ন্দ্রশেখর” এবং. রবান্দ্রনাথের 
'নষ্টনগড়' আমরা পাশাপাশি বিচার করতে পারি । স্বামী-স্মীর মানাসকতা বাদ এক- 
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রকমের না হয়, স্বামী নিজের কাজ কর্ম ও পড়াশুনা 1নয়ে যাঁদ ব্যস্ত থাকেন-স্মীকে 
যেটুকু সময় দেবার তা যাঁদ না দেন তবে প্রকাতর নিয়মেই স্পীর মনের শ্‌নান্থান 
অপর একজন আঁধকার করে নেবে, এটাই স্বাভাবিক । চচ্দ্রুশেখর তাঁর অধ্যয়ন ও 
1বদ্যাচচরি মধ্যে এতো নিবিষ্ট ছিলেন যে শৈবালিনীকে দেওয়ার মতো সময় তাঁর বিশেষ 
ছিল না। বাল্যপ্রণয়ী প্রতাপ এই কারণেই শৈবলিনশর হৃদয়ে চ্ছান করে নিতে 
পেরেছিল । এনগ্টনীঁড়' গঞ্পের চারুলতার ক্ষেত্রেও প্রায় একই ব্যাপার ঘটেছিল । 
সমাজের উন্নাতি ও সংবাদপন্র প্রকাশের উন্মাদনায় স্ত্রী চারুলতার কোমল হাদয়ের 
শন্যতার প্রাত মনোযোগী হবার সময় ভূপাতি পায়ীন। যখন পেল তার আগেই 
কিন্তু সম্পাঁকত-ভাই অমল চার্‌লতার শূন্য হায় আধকার করেছে । এবার 
সূন্রানযায়ী এই উপন্যাস ও ছোটগল্পের পার্থক্য লক্ষ্য করে দেখা যেতে পারে । 

এক ॥ আকারে চন্দ্রশেখর* এবং ননম্টনখড়ের' মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে, 
[কন্তু উপন্যাসের যে আয়তন স্বচ্ছন্দতায় বৃদ্ধ পেতে পারে-পাঁথবশর 'বাভব্ 
ধুপদণ উপন্যাসের যে আয়তন আমরা দেখোঁছ তার তুলনায় চল্দ্রশেখর'কে বিশাল- 
কলেবর বলা চলে না। পক্ষান্তরে নঙ্টনড়” আখ্যানের যে কলেবর আমরা দেখি, 
তা সাধারণভাবে ছোটগজ্পের তুলনায় িছুটা বড়োই বলতে হবে ॥ অথচ প্রকৃতিগত 
লক্ষণ বিচারে “নম্টনীঁড়'-কে যে সাথকি ছোটগঞ্গ আখ্যা দিতেই হবে তা 'বাভব্ন 
সূ বিচার করলেই বোঝা যাবে ॥। সহতরাং বোঝা যাচ্ছে আকার এই দুই সাহতা- 
প্রকরণের পার্থক্যবিচারে খুব বড় কথা নয়। 

দুই ॥ দাম্পত্যজীবনের মধ্ুরকোমল দিক অস্বীকার করে প্রগাঢ় শাস্মালোচনা 
ও 'বদ্যার চচাঁ করলে জীবনে ক ধরনের অশাস্ত নেমে আসতে পারে, জীবন কাঁভাৰে 
ব্যথ" হয়ে যেতে পারে, তার এক সামীগ্রক ও অখণ্ড চিন্ন আমরা “চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে 
পাই ।(শৈবালন? ও প্রতাপের ঘানগ্ঠ সম্পক তার পারণাম, চদ্দ্শেখরের বোধোদয়, 
তাঁর প্রতিক্রিয়া ও প্রায়শ্চিত্ত __সবই এমন সম্পণ“তায় দেখানো হয়েছে যে জীবনের এই 
সমস্যাটি অখণ্ড ভাবে ফুটে উঠেছে, এ কথা আমাদের বলতেই হবে । উপন্যাসাঁট শেষ 
করার পর আমাদের সম্ভুত্ট বা অসম্তষ্টর প্রশ্ন স্বতচ্গ, কন্তু কোন অতীপ্ত বা অজানা 
রহস্য আমাদের আলোঁড়ত করে না ।) এর পাশে যাঁদ তুলনা করা হয় 'নষ্টনশড়-কে 
তাহলে আমরা দেখতে পাবো (একেবারে আকাঁস্মক ভাবে চারুলতার নৈঃসঙ্গ এবং 
ভূপাঁতর আতিরিস্ত কর্মব্যস্ততাতেই গঞ্পের শুরু এবং আঁচরেই সেই, নিঃসঙ্গ হাদয়ের 
উপযু্ত সঙ্গী অমলের আবভাঁবে গঞ্জের জটিলতা দানা বাঁধে।)(সমন্ত সমস্যার 
সমাধান করে দিয়ে যেমন চন্দ্রশেখর? উপন্যাস শেষ হয়েছে, নষ্টনঈড়ে কিন্তু তা 
হয়ন।) অমল বিবাহ করে অন্যন্র বসবাপ করলেও চারুলতা তাকে ভুলতে পারে না, 
ডূপাঁতর এখন নিরন্তর কাছে আসার চেষ্টাও প্রবলভাবে ব্যর্থ হক্রে ঘায়__এই অতৃপ্তি 
একাঁদকে যেমন পাঠককে আলোড়িত করে /(অন্যাদকে চার:লতার দাচ্পত্য জীবন 
আবার স্বাভাবিক হবে কিনা, ভূপাঁত ভালোবাসার দ্বারা চারহলতার হাদয় জয় করতে 
পারবে কিনা, এই অন্তহীন প্রশ্ন নিয়েই গর্পাঁট সমাণ্ত হর ।) 
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[তন ॥ বিস্তারিত বর্ণনা “নম্টনীড়' গল্পে পুরোপ্যার বজর্ন করা হয়েছে, 
যতটুকু আবশ্যক এবং একেবারে অপরিহার্য, সেটুকুই শুধ্‌ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ 
করেছেন । দষ্টান্ত হসাবে (বিপর্যয়ের অনুভুতি জাগার পর যথারুমে চম্দ্রশেখর ও 
ভূপাতর প্রাতক্রিয়া আমরা স্মরণকরতে পার । চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে কিন্তু এমন অনেক 
বর্ণনা আছে, উপন্যাসের আস্বাদ দেবার জন্যই যা লেখক রচনা করেছেন, কাহনর 
পক্ষে যার আঁনবার্ধতা ছিল না, অন্তত তা বাঁজত হলে গঞ্গপাপ্রয় পাঠকের কোন 
চ্ষাত হতো না। 'নম্টনীড়” সেক্ষেত্রে আবশ্যককেও বর্জন করেছে । গল্প এমন 
লাফিয়ে লাফিয়ে এগোয় যে গঞ্জেপর প্রিয় পাঠক মধোর ফাঁকগযাীল ভরাট করবার সময় 
অস্বাস্ত অনুভব করতে পারেন । 


চার ॥ (ছোটগজ্প রচনার একটি [শেষ উদ্দেশ্য থাকে এবং গল্পের লেখক সেই 
উদ্দেশ্যের পক্ষে যা অপাঁরহাষ' তাই রচনা করেন ।) পক্ষান্তরে গঞ্গের আয়োজনটা 
উপন্যাসের অন্যতম শর্ত বলেই ন্দ্রশেখর” উপন্যাসের দ্িতীয়াংশে লেখককে 
ঘটনার ঘনঘটা স:ষ্টি করে পাঠককে আঁভভভূত করে ফেলতে হয় । চন্দ্রশেখর তার 
জীবনের প্রধান অপর্ণতার অনুভাতি পাবার পর এতো সব রোমহর্যক ঘটনার 
সমাহার আজকের পাঠকের ভালো নাও লাগতে পারে । সেক্ষেত্রে গল্পাপ্রয় 
পাঠকদের আভিভূত করার মতো সুযোগও রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছেন, এমন দষ্টাস্ত 
নম্টনীড়' গঞ্পে আছে । অমলের স্প্ীর সঙ্গে চারুলতার সম্পর্ক পাঠকদের অত্যন্ত 
রূচিকর হতে পারতো, কারণ অমল অত্যন্ত প্রয় বলেই একাদকে যেমন তার স্তী 
চারুলতার অত্যন্ত প্পেহের পান্নী হওয়ার কথা, অন্যাদকে যে-অমলের হৃদয় একাঁদন 
চারুলতা আধকার করেছিল, যে মেয়ে এখন তা সম্পূর্ণ কেড়ে নিয়েছে, সে 
চারুলতার প্রীতন্বান্বনী ছাড়া [কিছুই ৩ ১ অমলের সপ ও চারুলতার 
মুখোমুখি সাক্ষাৎকার আমাদের কাছে ণণয় হয়ে উঠতো, কোন সন্দেহ নেই।) 
অমলের পক্ষে স্টী নিয়ে একটা সৌজন্য-সাক্ষাংকারে আসা স্বাভাবকও 'ছিল। 
(অথচ গঞ্জের উদ্দেশ্যের পক্ষে অপাঁরহার্য নয় বলেই এই সংন্দর সম্ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথ 
পারত্যাগ করেছেন । ) 


পাঁচ ॥ “চম্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রত্যেকাঁট চাঁরঘের মূল 'বিবর্ধন এবং পাঁরণাঁত 
আমরা জানি-'তাদের ধবিবতনের ইতিহাসটাই আমাদের কাছে উপভোগ্য । 
'নম্টনগড়' ছোটগঞ্জের তিনটি চরিন্্ একেবারে হঠাৎ এসেছে, প্রয়োজন বুঝে মন্দা 
চঁরঘ্রটি আনা হয়েছে এবং যখনই প্রয়োজন ফুরিয়েছে গজ্পের মতো চাঁন তিনটিও 
কোন স্পন্ট কথা না বলেই 'বদায় নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে । চারুলতা ও 
ভূপাঁতির 'ববাহত জীবনের সংচ্না আমরা দেখ নি, অমলের লঙ্গে ঠিক কী সম্পর্ক 
ভূপাঁতর আমরা জান না, চার্রগ্দীলর পাঁরণাতি কী, সে বিষয়েও আমাদের কোন 
স্প্ট ধারণা নেই। আমরা জানি, এই গল্পের জন্য দরকার চারলতার নৈঃসঙ্গ 
দেখানো, সেখানে অমলের অনঃপ্রবেশ এবং এটা অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়বার পর ভূপাঁত- 
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চারূলতার দাণ্পত্য সম্পকের যম্তণা । এই উদ্দেশ্য কঠোরভাবে মনে রেখে অমল- 
চারুলতার সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন লেখক, সাহাধ্য নিয়েছেন মন্দা বোৌঠানের, কিন্তু 
ধবস্তৃত ভাবে নয়, কলমের দু-একাঁট আঁচড়েই ব্যাপারটা এগিয়েছে । 


ঘ. ছোটগল্পের সংজ্ঞানির্ণয় 


ছোটগল্পের কোন স্বানাষ্ট এবং সর্বজনগ্রাহ্য সংন্তজা এখনও গড়ে ওঠোঁন, 
কাজেই সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করলেই ছোটগজ্পের মূল প্রকাতি ব্যাখ্যা করা সহজ 
হবে। সেই কারণেই আমরা সংন্ার্থ 'নর্ণয়ের প্রচেষ্টাই আগে করবো । এবিষয়ে 
সংগ্ঞা যাঁরা দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মন্তব্য উদ্ধার করা সমণচীন গিবেচনা 
করাছ এই কারণে যে, তাতে ছোটগল্পের বোঁশষ্ট্যগীল অন্তত আমরা ধরতে পারবো 
এবং সেই ভাবেই এর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারবো । 

পূবেহি বলা হয়েছে, ছোটগল্প সম্পকে" প্রথম স্্চীস্তত ও তাৎপর্যপূর্ণ 
আলোচনা করেন কাব ও কথাসাহাত্যিক এডগার আলান পো । তিনি আলোচনা 
প্রসঙ্গে ঠিক এর সংজ্ঞা না দলেও আকৃতি ও প্রকীত সম্বন্ধে দট গুরুত্বপৃণ মন্তব্য 
করেছিলেন । আকার সম্বন্ধে তার মন্তব্য এটা এমন এক ধরনের গদ্যসাহত্য 
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এখানে ছোটগল্পের প্রকাতিগত একাঁট বৈশিষ্ট্য আমরা পাচ্ছি, কঠিন সংযম । 
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২২৮ সাহিতা-প্রকরণ 


অথাঁধ ছোটগল্পের প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে তিনি এখানে এঁক্য বা একক ব্যাপারটির 
ওপরই জোর দিলেন, বললেন তাতে থাকবে হয় প্রতীতির এঁক্য অথবা একাটিই চরিত 
একটিই ঘটনা, একিই আবেগ অথবা একাঁট পারাস্থিতিবোধক কিছু ভাবাবেগ । 
এই একটি বা এককত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ওয়েবস্টার ডিক-শনারি এবং 
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ম্যাথিউজ যে প্রতশীতির কথা বলোছিলেন সেই প্রতীতির উল্লেখ এখানে আমরা 
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ছোটগল্পের সংচ্ঞা দেবার চেষ্টা করোছলেন রবীন্দুনাথও। “সোনারতর?” 
কাব্যগ্রন্হের 'বযাযাপন' কাবতার সেই অংশটুকু এখনও বিখ্যাত হয়ে আছে £ 
«ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দঃখ কথা 
নিতান্তই সহজ সরল, 
সহম্র বিস্মণতরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি 
তাঁর দু-চারিটি অশ্রুজল । 
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা 
নাহ তত, নাহ উপদেশ । 
অন্তরে অতৃপ্তি ররে; সাঙ্গ কার মনে হবে 
শেষ হয়ে হইল লা শেষ ।” 


ছোটগঞ্প ২২৯. 


দেখা যাবে, একেবারে খাঁটি কথাগ্ুলিই রবীন্দ্রনাথ এখানে ধরেছেন, সেগুলি 
হল--ছোটগঞজ্প সাধারণ মানুষের সাধারণ পুখ-দঃখের গন্প, সংযম এর প্রধান 
লক্ষণ বলেই বর্ণনার বাহুল্য এখানে থাকবে না, এখানে আমরা চাই চীরন্রের দণপ্ত-_ 
গঞ্জের চমৎকারত্ব নয়, তত্ব বা উপদেশের কোন ম্থানই এর সংযত পরিসরে নেই ॥ 
আর একটি প্রায়নতুন কথা [তান শোনালেন, এর উপসংহার হবে অত্যন্ত অতৃপ্রি- 
জনক । আমরা এর প্রত্যেকটি লক্ষণ নিয়েই আলোচনা করবো, কিন্তু আপাতত 
একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নিণণর করা যাক। আমরা সাহীত্যিক অধ্যাপক নারায়ণ 
গঙ্গোপাধায়ের সংচ্তাই ঈষৎ পরিবরতিত করে বলতে পারি £ 

ছোটগজ্গ লেখকের মানসপ্রতণীত-জাত একটি সংহত গদ্যকাছিনগ ঘার একমত 
বন্তব্য কোন ঘটনা, চাঁরন্র, পাঁরবেশ অবলঘ্বন করে এক-সঙ্কটের মধা দিয়ে সমগ্রভা 
জাভ করে। 


এবার ছোটগজ্পের এইসব প্রকৃতিগত বোশছ্ট্য বিশ্লেষণ করা যেতে পারে । 


ও. ছোটগঞ্সের বিশিষ্ট লক্ষণ 


যে সংজ্ঞার্থগুল আমরা পরীক্ষা করলাম তার 'ভান্ততে ছোটগঞ্জের কিছ 
শবাশষ্ট লক্ষণ আমরা নির্ণয় করতে পাঁর। আসলে সাহত্য-নংসারের কনিষ্ঠতম 
সদস্য হিসাবে বাংলা ছোটগল্প যতোটা জনাপ্রয় হয়ে উঠেছে, তা বিচারণাবশ্লেষণের 
উপয্তৃত্ত গ্রন্থাাদর সংখ্যা সে পারমাণে বদ্ধ পাচ্ছে না। সেই কারণেই গজপগযীলর 
সৌন্বর্য এবং তা মূল্যায়নের কিছ? আদর্শ আমাদের জেনে রাখাটা খুবই দরকার ॥ 


$ ছোটগল্পের একমুখিনতা 


ছোটগল্গের 'বাভন্ন লক্ষণ নিয়ে বহ? মতভেদ আমরা লক্ষ করোছ, কিন্তু এই 
একটি লক্ষণ সম্বন্ধে সমালোচকগণ এখনও পর্যস্ত একমত--একাঁট এবং কেবলমানর 
একটি উদ্দেশ্য নিয়েই ছোটগজ্প রচিত হবে । ছোটগঙ্গের সঙ্গে উপমা দিতে গিয়ে 
কাব 'কিপ্পালঙের সার্থকভাবেই মনে পড়েছে স্কটল্যান্ড ইয়াডের পলশের “90115 
95 [-810101+এর কথা-যে আলো বোঁশ জায়গায় পড়ে না, পড়ে সামান্য ছটা 
জায়গায়, কিচ্তু সেই জায়গাটিকে আলোয় উদ্ভাঁদত করে তোলে । ছোটগঞ্পও 
ঠিক তাই। জাঁবন অনেক বড়ো, অনেক বিশাল, অনেক ব্যান্ত- সেই ব্যাপ্ত জীবন- 
ভাম আলোকিত করার দায় নেই ছোটগল্পকারের ॥ তিনি বুলস আই লশ্ঠনের 
মতো চাঁকত তীব্র আলো ফেলেন মানুষের হাদয়ের যেকোন একন্থানে । বাঁক সব 
অন্ধকার থাক কোন ক্ষাত নেই, কিল্তু ওই স্বল্প চ্ছানের তীব্র উদ্ভাগ সমস্ত 
গানুষটাকে স্পজ্ট করে তোলে, এটাই ছোটগল্পের বৈশিষ্ট | 


হ৩০ সাহত্য-প্রকরণ 


একটা এবং যে কোন একটা--এই এঁক উদ্দেশ্যই ছোটগঞ্পের সাফলোর 
মৃলসন্ম। কোথাও আবেগের বশবতশ হয়ে অথবা জনাপ্রয়তার প্রলোভনে এই 
একমৃখিনতা থেকে বিচ্যুত হলেই ছোটগজ্পের শিপ মাহমা ক্ষম্ন হবার আশওকা 
থাকে । একমুখী উদ্দেশ মানে একটি বিচিন্ন চরিতকে দেখানো হাতে পারে যেমন 
[বভাঁতভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনেক গঞ্পেই দেখিয়েছেন ১ চারন্রের একটি জদ্ভূত 
প্রবণতা হতে পারে--যেমন আমরা দেখোঁছ জগদীশ গৃপ্তের পয়োমুখমত গক্পে 
1কংবা বিমল মিন্নের 'লজ্জাহর' গল্পে । একাঁট বিশেষ ধারণা বা প্রতীত নিয়েও 
ছোটগঞ্প রচিত হতে পারে, যেমন মানুষ সারাজীবন ধরে বাঁচে না, বাঁচে কয়েকটি 
আঁবস্মরণায় মৃহতের স্মাতনয়ে--এই রকম একটা ধারণা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'একরাতি' 
নামে একাঁট অসাধারণ ছোটগঞ্প লিখেছেন । এক ধরনের মেজাজ বা 210০৫ নিয়েও 
ছোটগল্প রচিত হতে পারে, সেখানেও পটভুম বা অনা কিছ; বর্ণনায় সেই মেজাজ 
ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয়, যেমন সামারসেট মমের পদ রেন' অথবা মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মহত্যার অধিকার, । একটি বিশেষ ভাবাবেগ বা সেণ্টিমেন্ট 
নিয়ে ছোটগজ্প লেখা যেতে পারে, যেমন জগদীশ গুপ্তের অপহৃত আকাশ-কুসৃম 
বিমল করের 'তুচ্ছ' । কোন বিষয়ে এক রোমাগুকর উদ্বেগ ও উত্তেজনা বা সাসপেন্স 
নিয়েও ছোটগঞ্জগ লেখা হতে পারে--তা আযালান পো-এর পদ পিট এ্যাপ্ড দি 
পেশ্ডূলাম*+এর মতো গা হিম করা অনূভুঁতি হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত 
পাষাণের মতো রোমাণ্চমধূর উত্তেজনা হতে পারে, অথবা হতে পারে প্রেমেন্দ্ 
ঘের 'ইকেবানা"র মতো নিভুজ প্রেমের টানটান উত্তেজনা । আদলে লেখক কীঁ- 
উদ্দেশ্য নিয়ে ছোটগঞ্গ গিখছেন সেটা বড় কথা নয়, যে উদ্দেশ্য নিয়ে গঞ্প লিখতে 
শুরু করেছেন তা কখনই বিস্মত হবেন না, এটাই কাম্য এবং এতেই ছোটগল্পের 
সাক্ধি। 


গ ছোটগল্সে ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন 


লেখক তাঁর নিজের ব্যান্তত্বকে সম্প্রসারত ও প্রাতফলিত করার সুযোগ 
সাধারণভাবে কথাসাহিত্যে নিশ্চয়ই পান, কারণ নিজের জীবনের আঁভঙ্ঞতাই তাঁর 
উপন্যাস বা ছোটগল্প রচনার প্রধান প্রেরণা, কিন্তু ছোটগঞ্জের ক্ষেত্রে এ কথা আরো 
গ্ভখরভাবে সত্য । কারণ ছোটগজ্প মূলত অন:ভীতমূলক। কাব তাঁর যে 
অনভূতি ব্যান্তগত অনুভূতি হসাবেই প্রকাশ করেন, ছোটগজ্পকার তা সং্প্রসারত 
করেন তাঁর গঙ্গের নায়ক-নায়িকা বা পাশ্্ব-চরিন্রের মধ্যে, এইটুকুই পার্থক্য । 
অনুভাতির ওপর মহৎ ছোটগল্পকার এতোখানি গঃরৃত্ব আরোপ করেন বলেই 
কোচের মতো দার্শাীনক মোপাসাঁর গজ্পে গাঁতিকাঁবতার স্পন্দন শুনতে 
পেয়েছেন । 7০৩৫০ ৪0৫ টঘ০-৯০০% প্রবন্ধে তিনি বলেছেন--"[0৩ 150০ 
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একাঁট মানহষ আসলে প্রতিদিনের ব্যবহারে হাজারটা মানুষ হলে যায়, নিজের 
মধ্যে সে অজন্র সন্তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে-াবশেষ মুহূর্তে ও বিশেষ পাঁরহ্থিতিতে 
সেটা বোঝা যায়। কখনো নিজেকে সেই ভাবে জানা বা চেনা ব্যান্তর মধ্যে 
অচেনা সত্তার আঁবদ্কার লেখক করতে পারেন তার ছোটগঞ্পে-_-বিভুতিড়ষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট্গজ্পে যা আমরা প্রায়ই দেখতে পাই । তাছাড়াও কিন্তু 
লেখকের এই আত্মপ্রক্ষেপ ঘটতেই থাকে আত্মীনম্ট ছোটগল্প । রবীন্দ্রনাথ যখন 
“পোস্টমাস্টার' গল্পের শেষে লেখেন মানুষের হৃদয় মানুষকে ভালবেসে যতোই 
ব্যথা পাক, পুনবরি সুযোগ পেলে সে আবার মানুষকে ভালবাসবে এবং যল্্রণা 
পাবে ; অথবা “হৈমন্তী? গঞ্জে যখন প্রঙ্গালত দ্বাম্পত্য সম্পক“ বিষয়ে মন্তব্য করেন, 
তখন তিনি নিজের 'বিতবাসকেই গল্পে প্রাতফলিত করেন । রবীন্দ্রনাথ মূলত কাঁৰ 
[ছিলেন বলেই যে ব্যাপারটা ঘটেছে তা নয়-ানজের জ্ঞানীব্বাস ও ব্যান্তদ্ব 
অনংসারে পরোক্ষ ভাবে আত্মপ্রক্ষেপ ঘটে বলেই একই বিষয় 'বাঁভ লেখকের গজ্পে 
বাভ্ন ব্যঞজনা লাভ করে। পশু নিয়ে গঞ্প অনেকেই লেখেন, তব শরৎচচ্দের 
“মহেশ”, প্রভাতকুমারের “আদারণণ', পরশুরামের “ল্দ্বকর্ণ ও তারাশখ্করের 
'কালাপাহাড়' যে ভিন্ন স্বাদের হয় শেষপধন্ত, তার কারণ এই ব্যান্তত্বের অদশ্য 
প্রভাব । এই কারণেই শরৎচন্দ্রের “আঁধারে আলো” গজ্পের বিজলী তার চটুল 
বাগ-বাবহার সত্বেও মহীয়সী নারীতে রূপান্তারত হয়, জগদীশ গুপ্তের "ঠকানায় 
বুধবার' গঞ্জের নায়িকা বাস্তব সংসারের &৮০:৪৪৩ গাঁণকা হয়েই থাকে ৷ ব্যান্তত্বের 
প্রক্ষেপ যে ঘটে এবং তাতে যে গল্পের কোন ক্ষাত হয় না, এ বিষয়ে ইংরেজ 
সমালোচকের একটি মন্তবা উদ্ধার করেছেন সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ--“ব০ 1080 
০08) 00 61210811 0001) ৪. 98166] 01 81901 50015 %/1101076 আ1)0 18 001 
85016 0081 16 101108011 11558 ৪1000170160 9101 81011৩9 &, 08, 8100 0081 
1১৩ 19 1001 81011৩ 10900 6186 10 (106 40110 17) (1019. 


ড ছোটগল্পের বিষয় 


ছোটগল্পের বিষয় কী হতে পারে, এ আলোচনা না করে বরং আলোচনা করা 
উচিত ছোটগল্পের বিষয় কাঁ হতে পারে না। প্রশ্নের উত্তুরে এই রকম একটি 
কথাই বলোছিলেন চৈকভ, কোরোলেখ্কোকে । যেকোন বিষয়, এমন ক আযশট্রে 
[নয়েও ছোটগল্প লেখা যায়, এই ছিল তাঁর ধারণা এবং [বশ্বসাহত্যের সামান্য 
[কছ মহৎ ছোটগল্পের সন্ধান রাখলে বোবা যাবে চেকভের ধারণা অসংগতও 


২৩২ সাহিত্য-প্রকরণ 


ছিল না। তাঁকে সমর্থন করেছেন হৃইটমযান এই বলে যে, ২616০ 001)178, 
আবার হইটম্যানকে সমালোচনাও করেছেন লরেম্স। কিন্তু আসল কথাটা এই 
যে, ছোটগজ্পকার নিজে যাঁদ মনে করেন এই বিষয়টি নিয়ে গন্প লেখা যায়-_ 
তাঁর অনুভূতি এবং মানসিকতা এর দ্বারা তিনি প্রকাশ করতে পারেন, তাহলে তাকে 
[বিষয় [হসাবে নিব্চিন না করার কোন কারণ নেই । 

ছোটগঞ্পের বিষয় সম্বচ্ধে মোটামহাট নিদেশি রবাচ্দ্রনাথই দিয়েছেন 
ছোটপ্রাণের ছোটখাট দহঃখ কথা, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সৃখদহখের কথা নিয়েই 
লেখা হবে ছোটগঙ্গ, বিরাট মানুষ বা বরাট ঘটনার সম্ধান করবার কোন দরকার 
নেই। ছোটগল্পে বৈচিন্রাসম্ধানণ লেখকদের বাঙ্গ করে চেকভ একটি চিঠিতে 
প্রায় এই ধরনের কথাই [িিখোছিলেন--"৮6০15 ৫০ 7০% £০ 0০ 00০ [0109 7015 
8100 0811 01196196185 ১ 1179 £০ 10 ০006, 00116] ৮101), 11361 ৮165 814 
68 ০8০৮৪৪৩৪০1১. অথ সাধারণ মানুষের এইসব সাধারণ ঘটনাই ছোটগ্রঙ্গেপের 
বিষয় হতে পারে এবং তাই হওয়া উচিত । 


অবশা এই মনোভাবের বাড়াবাড়ি ঘটলে--অথা্ আমি যাকে গঞ্গের বিষয় 
ভাববো তাই হবে গঞ্প, এই মনোভাব চড্্রান্ত আধিপত্য করলে গঞ্প ব্যাপারটাই 
ধীরে ধীরে ছোটগঙ্গ থেকে চলে যেতে পারে। এই লক্ষণ যে আধুনিককালে 
দেখা দেয়নি, এমনও নয় । ঠিক আন্দোলনের আকারে না হলেও পাঁথবাঁর 'বিভিন্ন 
দেশেই আধুনিককালে এমন ধরনের গল্পের সন্ধান আমরা পেয়েছি যা থেকে মনে 
হতে পারে ছোটগঙ্জেপে আদৌ কোন গন্স থাকবার প্রয়োজন নেই। কয়েক 
মৃূহতের আন্দোলিত মানাঁসকতা, একি বিষ বা ভোঁতা মেজাজ, [কিছুটা 
জ্াগর-স্বপ্ন” বা ৪৪119811800 সবই ছোটগল্পের অবলছ্বন হতে পারে, এমনাক 
অলীক কছ; চিন্তাও। এসব নিয়ে ছোটগঞঙ্প লেখাও হয়েছে, যেখানে গল্প 
ব্যাপারটাই প্রায় অন:পাস্থত । আমোঁরকার 'বাঁশঘ্ট লেখক জন ও-হারা সংবাদপত্রের 
বিবতর মতো গল্প লিখেছেন, আমাদের সাহত্যে জগদাঁশ গবপ্তও তাই । গঞ্পহীন 
গল্প লিখেছেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক পার লাগেকীভস্ট-! এই ধরনের 
গজ্প নিয়ে “ছোগজ্প নব নর+ক্ষা" নামে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন বাংলা 
ছোটগল্পে বিমল কর । 


ছোটগল্পের বিষয়ভিত্তিক এক স্বেচ্ছাচারকে তীব্র সমালোচনা করেছেন 
লামারসেট মম । তান এই ধরনের গজ্পকে বলেছেন ৫189 9:91159'-একেবারে 
বর্ণহীন নশরন্ত গ্প। যাঁরা ভেবেচিন্তে একটি সুসংহত বংন্ত রচনা করে ছোটগঞ্প 
লিখতে আরম্ভ করতেন তাঁদের গ্‌রুত্ব অনেক বোঁশি বলে তাঁর ধারণা এবং এই 
বর্ণহণশন গল্প একটা হুজুকমান্ন। এজন্য চেকভকেই মূলত দায়ী করে 01580 
০1 0:001250810৩, প্রবন্ধে তান 'লিখেছেন- 01 23 ৪ 8001৩ 8129 036 1019৩ 
101 06108 7680৩ 00111 আ10) ৪ 06961011176, ৪ 1010015 800. 80 600. 4৯11 
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এ বিষয়ে আমাদের বন্তব্য, গল্প মোটেই নিন্দনীয় নয়, যারা গঞ্পকে বা 
গঞ্পাংশকে 'ভীন্ত করেই ছোটগজ্প লিখেছেন তাঁদের প্রীতভাকে আমরা স্বীকার 
কাঁর। বিষয় [হসাবেও শুধু সাধারণ মানুষের দৈনান্দন জীবনের কাহনীতেই 
তাকে আবদ্ধ করে লাভ নেই । জীবনের বোঁচঘা অনেক, যে মানুষ প্রথম একটি 
পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করল-_ চোখের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে এমন 
কেউ নেই, তার পায়ের কাছে বরফের অঙন্দোলত সমবদ্র এই নিয়েও ছোটগঞ্প রাঁচত 
হতে পারে, অবশ্যই পারে । কিচ্তু মানুষের আফ্রিকার গহন অরণ্ো আভযান যাঁদ 
গল্পের বিষয় হয় তবে তার চেয়েও দ:ভেপ্দয যে মন, সেই মনের অরণ্যভ্রমণ গজ্পের 
[বিষয় হবে নাকেন! গভাঁর অন-ুভীতি অনেক সময়ই সঙ্কেতের চেহারা নিয়ে মাসে 
-_গঞ্গেব শরীর সেখানে খুব বড় হয়ে ওঠে না, সেগহীলকে আমরা গন্প বলবো না 
কেন ! বাংলা ছোটগজ্পেও এরকম উদাহরণ প্রচুর আছে । প্রেমেন্দ্র মিলের তেলেনা- 
পোতা আঁবদ্কার” নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাতের গাড়ি", বিমল করের “শীতের 
মাঠ' প্রীতি এর উদাহরণ । এর পরেও থাকে আধাঁনক র্‌পক গঞ্গ। মনে করতে 
পার প্রেমেঞ্দ্র মিত্রের “স্টোভ+, বিমল করের বাঘ", রমাপ্থ চৌধুরীর 'বড়বাজার' 
প্রত অসাধারণ গঙ্গেপের কথা রূপকধমী ছোটগজ্পের যে চিত্র পরীক্ষা আমরা 
সাম্প্রতিককালে বিমল করের পাঁচটি গল্পে দেখোছ তাও স্মরণ্যযোগ্য । ছোটগঞ্পকে 
তার কথাবস্তু ও আঙ্গক নিয়ে পরাক্ষা-ীনরীক্ষার সুযোগ না দিলে তার স্বান্থ্যকর 
বিকাশ ঘটবে কী করে! 

তবে এই লঙ্গে আর একটা কথাও আছে। একাঁদকে যেমন দেখতে হবে 
ছোট-গ্প যেন গঞ্পসর্বস্ব না হয়, অর্থ গঞ্পকারের অনযভ্ীতি এবং গল্পের 
1বশেষ প্রতীতি যেন সেখানে ধরা পড়ে ; আবার অন্যা্কে দেখতে হবে একেবারে 
নর্বস্তুক প্রতশীতিসর্বস্ব হয়ে উঠে যেন তা কাঁবতা না হয়ে যায়--কারণ সেক্ষেত্রে 
বর্তমানকালের সবচেয়ে শান্তশাল প্রকরণের আন্তত্বই বিপন্ন হতে পারে । 


€ ছোটগল্পের সূচন। 


চলমান জাবনের সমগ্রতা বা অখস্ডতা দেখাবার কোন সুযোগ ছোটগজ্পের নেই, 
বুলস:-আই লশ্ঠটনের মতো জীবনের একটি অংশকেই দে তীব্রভাবে আলোকিত 
করে তোলে । আগে-পরে বিশাল অন্ধকার, 1কম্তু ওই একট অংশে চাকত আলোর 


২68 সাহত্য-প্রকরণ 


দ্বীপ্ত গোটা চরি্কেই আলোকিত করে তোলে । দণ্টান্ত হিসাবে মনে করা যায় 
তারাশঞ্করের “সমদ্্র-মন্হন” গঞ্প যেখানে যখন-তখন চার করা ঘৃণ্য একটি খোনা 
মেয়ে অসাধারণ দা পেয়ে যায়, যখন শুনতে পাই সে চুর করে তার অসচ্ছ 
স্বামীকে বাঁচাবার জন্য । 

এই কারণেই ছোটগঞ্জের আরস্ভাঁট অত্যন্ত গুরৃত্বপৃ্ণ। জীবনের যে খণ্ডাংশ 
তা ধরতে চায় তা জীবনের আরম্ভ নয় বলেই সুস্পম্ট সংচনা 1দয়ে গঞ্জ আরম্ভ হতে 
পারে না, তা আরস্ভ হয় ওই মাঝখান থেকেই । মনে করা যাক রবীন্দ্রনাথের 
“হৈমন্তী” গঞ্জের সচনা--“কন্যার বাপ পবুর কাঁরতে পারিতেন, কল্তু বরের বাপ 
সবুর কারতে চাণহলেন না। তিনি দোখলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া 
গেছে, কিন্তু আর কিছাদন গেলে সেটাকে ভদ্রু বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা 
দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে ।” 

অথবা ভাবা যাক সাম্প্রীতক কালের গল্পকার আবুল বাশারের এনগ্রহাস্তর' 
পাজ্পের সচনা--“আমির হালদারের বড় জামাই সুফল বাদ্য পাট্যা গধচোর ঠাশ্ডা 
ঝোলসর দিয়ে শুকনো কড়কড়ে আমন ভাত মেখে মৃথে সোয়াদ করে খাবে বলে 
তোর, তা এমন সময় পেট-ফেলানী সমুরহদ্দর বউ মালেকা চৈত-পবনী আউড়া 
এসে উঠোনে দাঁড়াল ।” 

কোন ভূমিকা নেই, আড়ম্বর নেই-__-একেবারে গঞজ্পের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম 
আমরা । অবশ্য এর একটা অন্য কারণও আছে । সংযমই ছোটগঞ্পের অন্যতম 
প্রধান বৌশিঘ্ট্য। কতো অল্প বথায় কতো বোঁশি কথা বলা যায়, এটাই 
ছোটগজ্গের লক্ষ্য হওয়া উচিত, সুতরাং উপন্যাসের মন্হর সূচনা তার জন্য নয়-_ 
তাকে সোজাস্মাজ ঢুকে পড়তে হবে গল্পের মধ্যে । এই কারণেই গল্পলেখকদের 
সচ্বন্ধে এডগার আলান পো-র নিদেশি ছিল--? 1018 5519 10108] 551005006 
000 1501 00 005 00101178176 ০01 0019 66০0) 0860 1)6 1095 81150 11) 1015 
8151 ৪/6,+ 

যে গজ্পের যা উদ্দেশ্য সেইভাবেই তার সূচনা হয়, একথাও পো-এর এই নির্দেশ 
থেকে আমরা জানতে পার । গঞ্জের মোটামুটি একটা পাঁরবেশ তৈরি হয়ে যায় 
এই সূচনা থেকেই, যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই” গল্পের 
প্রারভ বাক্যটি এই--'মাঝরাতে পলিশ গাঁয়ে হানা দিল ।, 

অথচ গজ্গের মেজাজ সম্বন্ধে প্রারভ্ভ বাক্যেই আমাদের ধারণা জন্মে যায় যখন 
আমরা শুরু কার জ্োতারন্দ্র নন্দীর গঞ্প 'চোর'--আমি যোৌদন পেপে 
চারাটা পংতলাম ঠিক সোঁদন ও আমাদের বাড়ীতে এল । তখন শ্রাবণ মাসের 
[বিকেল ।” 

তাত্বিক দ্ষ্টতে ছোটগজ্পের সচনাকে 'ভান্ত করে এর দু-ধরনের শ্রেণীবিভাগ 
করা হয়েছে--[0129] [10800 বা চমকিত সূচনার গঞজ্প এবং 115117010919 


ছোটগঞ্জপ ২৩৬ 


910080101. বা পর্ব ঘটনা সূচক আরম্ভ । বিমল করের দুটি বিখ্যাত গঙ্প থেকে 
এই পার্থক্যের উদাহরণ দেওয়া যায় । 

এক ॥ চমকিত সূচনা £ "নদীর চরায় 'শিবাণশর চিতা জ্বলছিল।৮ (আমরা 
[তন প্রোমক ও ভূবন) 

দুই | পবসূচনামংলক £ “আমরা ভাইবোন মলে মা-র পাঁচাট সম্তান। 
বাবা বলত, মার হাতের পাঁচটি আঙল।” (জননগ ) 

আসল কথা, গঞ্প সম্বম্ধে একটা আভাস দেওয়া এবং প্রথম থেকেই একেবারে 
গজ্পের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া--স্বজপ উপকরণে বিরাট প্রাতক্রিয়া তোঁর করার 'দিকেই 
লক্ষ রাখা উাঁচত গল্পলেখকের। 


$ ছোটগল্পের উপসংহার 


“শেষ হয়ে হইল না শেষ” এই মধুর অতৃধিতেই ছোটগঞ্প সগাণ্ত হওয়া উচিত, 
এ কথা বলোছলেন রবন্দ্রনাথ । ছোটগজ্পের প্রকাতি বিচার করলে এর একটা 
যৌন্তিকতাও আছে । ছোটগঞ্প জীবনের ষে অংশ আমাদের দেখায় তা তার যেমন 
আরন্ত নয়, তেমনি যেখানে সে জাবনের চিত্র দেখানো বষ্ধ করে সেটাও তার 
পাঁরসমাপ্তি নয় । মাঝখান থেকে শেষ হয় বলে একটা মধূর অতৃপ্ত থেকে যাওয়াটা 
বোধহয় উঁচত। স্মরণ করে দেখা যেতে পারে শবষবক্ষ" এবং ধ্যবাতনী" এই 
দুট কথাসাহত্যের উপসংহার । বঙ্কমচন্দের “বষবৃক্ষে নগেন্দ্ু দত্ত দ্বিতীয়বার 
বিবাহ করেছিল কুন্দনণ্দিনীকে, কুজ্দনন্দিনীর মত্যুর পর নগেন্দ্ুর স্ত্রী “সযমহখী 
রোর.দ্যমান স্বামীর হস্তধারন' করিয়া চ্ছানান্তরে লইয়া গেলেন । পরে নগেন্দ্ 
ধৈষাবলদ্বন-পৃবকি কুন্দকে নদীতীরে লইয়া যথাবাধ সংকারের সাঁহত, সেই অতুল 
স্বর্ণপ্রাতমা বিসঙ্ন করিয়া আসলেন ।” এর পরেও অবশ্য একট পাঁরচ্ছেদ আছে 
এবং তার পর লেখক 'গহে গহে অমত' ফলাবার আকাক্ক্ষায় গ্রচ্ছ সমাপ্ত করেছেন । 
এটি উপন্যাস বলেই আমরা ধরে নিতে পার, ইহার পর সর্ধমখণ ও নগেন্দ্র দত্ত 
মহাসূথে ঘরসংহার করিতে লাগিলেন'এই বাক্যটি উহ্য আছে । 


মধ্যবাঁতিনী?" রবীন্দ্রনাথের একটি অনবদ্য ছোটগল্প বলেই এর উপসংহার দশাত 

একরকম হয়েও এতো মধুর তৃপ্তিতে শেষ হয়নি । সেখানেও অসম্ছু হরসন্দরধ 

উপধাচিকা হয়ে নিবারণের 'বিবাহ দিয়েছিল শৈলবালার সঙ্গে । শৈলবালার মতত্যুর 

পর দুজন পননামণীলত হল, কস্তু কীভাবে ! তার বর্ণনাতেই গাঙ্পটির সমাপ্তি -- 

“উহারা পূর্বে যেরুপ পাশাপাশি শরন করিত এখনও সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, 

১৮০৪ মাঝখানে একট মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লগ্ঘন কাঁরতে 
না।? 


ই৩৬ সাহিতা-প্রকরণ 


ছোটগঞঙ্গ-লেখক এবং তার সমালোচকদের মধ্যে স্পন্ট দুটি শ্রেণীবভাগ করা 
যায়_এক ॥ যাঁরা রবীন্দ্রনাথের এই মধুর অতাধ্িকেই ছোটগঞঙ্গের আদর্শ 
উপনংহার বলে মনে করেন, দুই ॥ যাঁরা মনে করেন এরকম কোন অতৃপ্তি দিয়ে 
শেষ করা মানে পাঠকের প্রাতি আঁবচার করা । ' তাই অতীপ্তর পাঁরবর্তে ধার 
গ্বাভাবিক পারণাঁতই এ'দের কাম্য ॥ ছোটগজ্পকার চেকভ এবং সমালোচক হেনরি 
জেমস- এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়তে পারেন । অবশা যতো সহজে আমরা এই 
শ্রেণশীবভাগ করে ছিলাম, ব্যাপারটা এতো সহজ নয়। এই দুটি শ্রেণীর জটিলতর 
উপাঁবভাগ আছে। অতৃপ্ত যাঁরা পছন্দ করেন তাঁদের মধ্যে একদল আছেন 
চরমপন্হণী যাঁদের পছন্দ আরো চমকজাগানো উপসংহার--যাকে বলে 1010-018901. 
81017 বা চাব্‌ক-হ'কিড়ানো সমাপ্তি । এডগার আলান পো, মোপাসাঁ, ও হেনর 
প্রভীতি বিখ্যাত ছোটগল্প-লেখক এই ধরনের উপসংহারের পক্ষপাতী । এদের 
জনাঁপ্রয় গল্পগ্ঁল স্মরণ করলেই বোঝা যাবে এই চাবুক হাঁকিড়ানোর স্বর্পাঁট কাঁ। 
বাংলা সাহিত্যে ঠিক এই ধরনের চমাকিত বা জ্বালাধরানো উপসংহার অজ্প আছে 
সত্য কথা কিন্তু একেবারে নেই এমন নয় । রবীন্দ্রনাথের “দেনা-পাওনা' গল্পের 
শেষ বাক্যাট মরণ করা যাক-_-“এবারে বিশ হাজার টাকা পণ, এবং হাতে হাতে 
আদায় ।” মনে পড়তে পারে তারাশঙ্কর বন্দোনপাধ্যায়ের “অগ্রদ্ধানী” গল্পের শেষ 
যাকাটিকেও _“খাও হে চকোত্তি 15 

সামারসেট মম এই জাতীয় উপসংহারকে সাধবাদ জানিয়ে বলেছেন--066 
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যাঁরা অতপ্তি ও চমক-জাগানো উপসংহার পছন্দ করেন না তাঁদের মধ্যে দ্ু- 
ধরনের গঞ্গলেখক দেখা যায়- একদল পছন্দ করেন শান্ত স্বচ্ছন্দ উপসংহার, যেমন 
রবীন্দ্রনাথের 'সমাঁপ্র, গল্পের সমাপ্ত “অনেক দিনের একাঁট হাসাধারার অসম্পন্ন 
চেঙ্টা আজ অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল ॥ 

আর একধরনের ছোটগঞ্জে উপসংহার গঞ্পকে এক বিরাট ব্যাপ্ত দান করে 
একাঁট বশেষ সত্য শাশ্বত সত্যে পারণত হয়। উদাহরণ হিসাবে মানিক 
বন্দ্যোপাধায়ের প্রাগোতিহাঁসিক" গজ্পের সমাপ্ত মনে করা যায়--ণ্যে ধারাবাহিক 
অষ্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইগ়া ভিখু ও পাঁচ 
পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেম্টনীর 
মধ্যে গোপন রাখয়া যাইবে তাহা প্রাগোতিহাঁসক । পাথবীর আলো আজ পযস্ত 
তাহার নাগাল পায় নাই-পাইবেও না ।” 

অবশ্য এইসব উপসংহারের মধো কোন-ট শ্রেয় নে সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করার 
কোন অর্থ হয় না। একই লেখক যে একাধক উপায়ে ছোটগঞ্প সমাপ্ত করেছেন 
তার উদাহরণও অনেক আছে । আসলে বোধহয় বিষয় ও ভীদ্দষ্ট প্রতীতসক্ি 


ছোটগঞ্প ২৩৭, 


অনংযায়ী ফেুউপসংহার লেখক উপযোগা মনে করেন সেই ধরনের সমাপ্তিই তিনি 
বেছে নেন। 


চ. ছোটগল্পের বিভাখ-বিস্তাজন 


ছোটগল্পের শ্রেণীবভাগের ব্যাপারে বিভিন্ন তাত্বিক বিভিন্ন দ-ঘ্টিভাঙ্গর 
পরিচয় দিয়েছেন । বিষয় অনয্যায়ী শ্রেণীবিভাগ করতে হলে খুব স্হূল দুটি 
বিভাগ হতে পারে--এক ॥ ব্যন্তির নিজস্ব সমস্যার বিশ্লেষণ, এবং দৃই ॥ ব্যান্ত ও 
সমাজের পারস্পরিক সমস্যা বা সমাজ-সমস্যার বিশ্লেষণ। মুলত এই দুটি 
বিভাগের অন্তভূন্ত হয়েও বহ ধরনের ছোটগঞঙ্গ রচিত হতে পারে । নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় মোট বারোটি উপাবিভাগ করেছেন-দার্শীনক, সমাজ-সমস্যামূলক, 
নারী-পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রশ্নাত্বক, মনস্তাতুক, রোম্যাশ্টিক, চাঁরনা ত্বক, 
রূপক, ব্যঙ্গমূলক, কাব্যধমশ, আদশাত্বক ও রাজনোতিক, অতিলৌকিক এবং বিচিত্র । 

সাঁহত্য-প্রকরণ গ্রচ্ছগর্ঠালর পাঁথকং “সাহত্য-সন্দশ'ন' গ্রন্ছে শ্রীশচন্দ্র দাশ 
এই পনেরোটি বিভাগের কথা বলেছেন-_ 


এক ॥ প্রেমাবিষয়ক £ প্রেমই এই গঞ্জের প্রধান অবলম্বন, যথা তুর্গেনেভের 
[05 015070% 70০9০10:, রবীন্দ্রনাথের শেষরারি', প্রেমেন্দ্র মিন্নের ভগ্মশেষ 
প্রভীত। 

দুই॥ সামাঁজক£ এই বিভাগের মধো আসা উচিত সমাজ সমস্যামূলক 
কোন গঞ্গপ, যেমন রবীন্দ্রনাথের “দেনাপাওনা”, শরংচন্দ্রের 'মহেশ', শৈলজ্ঞানন্দ 
মুখোপাধ্যায়ের “নারীমেধ, নরেজ্দ্রনাথ 'মিল্লের 'রস' প্রভীতি । 

তিন ॥ প্রকৃতি ও মানুষ £ এই শ্রেণীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে__ 
“এই শ্রেণীর গঞ্জে প্রকাতির পটভূমিকায় চরিগ্রাঙ্কন করা হয় এবং প্রকাতি মানুষের 
সুখ-দুঃখের পশ্চাংপট রূপে ব্যবহাত হয়|” এই সংজ্ঞা থেকে মনে হয় জ/010৪- 
₹%/০:11) লস গ্রের যে গল্প কবিতায় শুনিয়েছেন সেরকম গঞ্পই এই শ্রেণীতে 
পড়তে পারে। লুতরাং রবাঁচ্দ্ুনাথের 'আঁতাঁথ”। 'শুভাত বিভূতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছ; গ্গ, মনোজ বসুর 'বনমম'র? এই শ্রেণীর গল্পের উদাহরণ । 

চার॥ আঁত প্রাকতঃ ভোঁতিক বা অলোঁকিক জগতের অবতারণা না করে 
কেবলমান্ন আতিপ্রকৃতের রহস্যে পাঠককে অভিভূত করে রাখাই প্রকৃত আতগ্রাকৃত 
গঞ্জের লক্ষ্য । গোগোলের পরুসমাস ইভ', এডগার আযালানূ, পো-র প্যাক ক্যাট' 
বা এ ফল অব দি হাউস অব আশার" রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষধিত পাষাণ বা 'মণিহারা,” 
সুবোধ ঘোষের “ন তস্ছোঁ” শরাদিন্দ; বন্দ্যোপাধ্যায়ের “মক”, বিভূতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যারের “হাসি”, সত্যাঁজৎ রায়ের 'নীল আতঙ্ক' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


২৩৮ সাহিত্য-প্রকরণ 


পচ ॥ হাস্যরসাত্বক £ নামেই এই শ্রেণীর পারচগ্ন, তবে হাসির উদ্ভব 
ঘটতে পারে বিভিন্ন ভাবে--সামাঁজক অসংগাঁত থেকে, চরিন্ত অতিরঞ্জন থেকে, 
অথবা ঘটনাগত সঙ্জা থেকে । উডহাউসের পদ কাস্টাড অব 'দ পাম্পাঁকন» 
রবীক্দ্রনাথের “মযান্তর উপার়+, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বলবান জামাতা” বা 
“মাস্টারমশাই” ঘৈলোকানাথ মুখোপাধ্যায়ের িমরধর-চরিত” পরশুরামের 
ভুশন্ডীর মাঠ', বা গডডলিকা", শিবরাম চক্রবতার “শখড়ওয়ালা বাবা, অথবা 
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'সোফা-কাম বেড? এই জাতীয় গঙ্ের উদাহরণ । 


ছয় ॥ উদ্ভট £ ইংরেজিতে থাকে বলে চ800855, বাংলায় তাকেই উদ্ভট গঞ্প 
বলা চলে । অসম্ভব কঙ্গনার মধ্যে কৌতুকই সাধারণত প্রধান হয়ে ওঠে । এইচ. 
1জ. ওয়েলস-এর দ ইনাভাঁজবল- ম্যান”, পরশুরামের 'গগনচাঁট', কেদারনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভগবতীর পলায়ন", সত্যাজৎ রায়ের “অগ্কস্যার ও গোলাপি বাবু, 
প্রভৃতি গঞ্জেণের নাম করা যায়। 


সাভ ॥ সাঙ্কোতিক গল্প £ সাধারণভাবে আপাতবার্ণত বষয় বা ঘটনা 
যেখানে একাঁটি রহদ্যময় সণ্চকেতকে আশ্রয় করে থাকে সেখানে এই শ্রেণীর গল্পের 
উদ্ভব ঘটে। রূপকধমণ্ণ বা 41158911081] গল্প এই শ্রেণীর অন্তভূক্ত নয়, 
89100011০ বা সাঞ্কোতক ব্যঞ্জনাই এসব গল্পের প্রাণ । উদাহরণ হিসাবে সামারসেট 
মমের “দ রেন', রবীন্দ্রনাথের “একট অসম্ভব গঞ্প+ নারারণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "রাতের 
গাঁড়”, (বিমল করের “বাঘ' প্রভীত গঞ্জের নাম করা যেতে পারে । 


আট ॥ এাতহাঁসক ঃ হাতিহাসের পটভুঁমকায় কথাসাহাত্যকগণ উপন্যাস 
লেখার ব্যাপারেই বোশ আগ্রহী হন, তবে ছোটগঞ্পও এীতহাসিক আখ্যানকে 
অবলঘ্বন করে লেখা হতে পারে । এই ধরনের গজ্পের দ-্টান্ত__রবান্দ্রনাথের 
'“ালয়া” শরাদম্দ, বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মতপ্রদীপ”, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্রত" প্রভীত। 

নয়॥ বিজ্ঞান নিভ'র£ এই জাতাঁর গঞ্পকে ইংরেজিতে বলে সার়েন্স- 
1িকশন। বিজ্ঞানের কোন প্রতিষ্ঠিত পত্যকে অবলম্বন করে সচ্ছ কঞ্পনার দ্বারা 
এরকম গঞ্প লেখা হয়। উদ্ভট গঞ্গেও মাঝে মাঝে বিজ্ঞান থাকে বটে, কিন্তু 
বিজ্ঞানের প্রীতি কোনরকম আনুগত্য সেসব গঞ্পে থাকে না। এইচ. জি, ওয়েলস: 
ও জলে ভার্ন গজ্প এই জাতীয় গল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ । এ যুগের লেখকদের 
মধ্যে আইজ্যাক আসমভ এবং আথরি সি ক্লাকের নাম করা যেতে পারে। 
বাংলায় বিজ্ধানীনভ'র গঞ্প, খুব কম। যা আছে তার মধ্ো প্রেমেন্্র মিত্রের 
ঘনাদার গল্প, সত্য রায়ের প্রোফেসর শঙ্কুর গঙ্প উল্লেখযোগ্য । 
ক্ষতন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য শুধু বিজ্ঞাননিভর গল্পই রচনা করেছেন। 


দশ ॥ গাহ্ছ্য 8 পারিবাঁরক বা গাহস্থা জীবন অবলদ্বন করে লেখা 


ছোটগল্প ২০৯ 


গঞ্পকেও একটি গ্বতল্ শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে । চেকভ ও রবীন্দ্রনাথের গল্পে 
এর অনেক উদাহরণ পাওয়া ঘাবে। 

এগারো ॥ মনস্তাত্তীক £ পৃথক শ্রেণীতে মনস্তাত্ক গঙ্পকে বিনান্ত করা 
শান্ত কারণ মনস্তত্ব নির্ভর না হলে ছোটগজ্পের আকর্ষণই অনেক কমে যায়। তব 
মনস্তাত্িক জটিলতা অত্যধিক প্রাধান্য পেলে তাকে আমরা এই শ্রেণীতে ফেলতে 
পার, যেমন--রবশচ্দ্নাথের “একরানি” 'শাস্ত', শরৎচন্দের 'অভাগনীর স্বর্গ” নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের হাড়, বিমল মিত্রের 'লচ্জাহর” আবুল বাশারের “হবা" প্রভাতি । 

বারো ॥ মনৃষ্েতর £ মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবজন্তু নিয়েও অনেক গঞ্প 
লেখা হয়েছে । এমনাক একাঁট গাঁড় নিয়ে লেখা সুবোধ ঘোষের 'অধান্মিক? 
গঙ্গপাঁট বাংলা সাহত্যের অন্যতম শ্রেহ্ঠ গঙ্প 'হসাবে স্বীকৃত । এই জাতয় গঞ্জের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য বালজাকের 4898100 1) 005 06৪8510', জন স্টেইনবেকের “15 
£08106+, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আদারণনী”, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“কালাপাহাড়”, 'নারী ও নাগিন”, 'বিভীতভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ববাধির বাড়ী 
ফেরা' প্রভৃতি । 


তেরো ॥ বাস্তবনিষ্ঠ গল্প £ ছোটগঞ্পমানই বাস্তবানষ্ঠ হয়ে থাকে, অন্তত তাই 
হওয়াই উঁচত। তবু সাধারণভাবে ন্যাচারালস্ট আন্দোলনে উদ্ভূত গজ্পগ্লিকে 
এই শ্রেণীতে ফেলা হয় । বাংলা ছোটগজ্পের মধ্যে শৈলজ্ানন্দের “কয়লা কঠির' 
দাজ্প*, জগদীশ গৃপ্তের রামের টাকা", মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগোতহাসিক", 
সমরেশ বসুর পাড় প্রভীত এই শ্রেণীর অন্তভূন্ত হতে পারে । 

চৌক্ধ | গোয়েন্দা গ্প £ অপরাধ এবং অপরাধীকে ধরার ব্যাপারে পাঁলশ 
বা গোয়েন্দার তৎপরতা যে স্ব গঞ্জের মুখ্য অবলম্বন তাদের বলা যেতে পারে 
গোয়েন্দা গঙ্প। ইংরেজিতে এই ধরনের গজেপে দক্ষতা দেখিয়েছেন এডগার আযালান 
পো, আর কোনান ডয়েল, আগাথা 'ক্রাপ্ট, চেস্টারটন । বাংলায় এই শ্রেণীর 
গঞ্গে দক্ষতা দেখতে পাই পাঁচকাঁড় দে, হেমেচ্দুকুমার রায়, নীহাররঞ্জন গণপ্, 
শরাদন্দ্‌ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যঙ্জিৎ রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকের | 

পনেরো! £ বিদেশী পটভাঁমকাযুন্ত গ্প£ বিদেশের পটভূঁমিকার কিছ 
অনবদ্য বাংলা ছোটগঞ্প রাঁচত হয়েছে, তাদের আমরা এই শ্রেণীতে ফেলতে পারি 
এই সব গঞ্গের মধ্যে প্রধান আবনাশচন্দ্র বসুর “বম্বের মোহ”, রাখাল সেনের 
«সহ্যান্রী” প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ফুলের মূল্য" ভিখারণ সাহেব" প্রভৃতি । 


 ছোটগলের ভিন্নতর বিষ্কাগ 
বিষয় ভিত্তিক এই বিভাগে ছোটগল্পের প্রকৃতি প্রায় উপোেক্ষিতই থাকে । এর 


২৪০ সাহ্ত্য-প্রকরণ 


প্রকাতিকে প্রাধান্য দিয়ে পাশ্চাত্য সমালোচকগণ তিন ধরনের শ্রেণীবভাগের 
পক্ষপাতাঁ_ 

(ক) ৪8০15 ০৫10987 বা ঘটনামুখ্য গঞ্জ । 

(খ) 81015 ০0 0.2180151 বা চরিন্রমৃখ্য গঞ্প, এবং 

(গ) ৪6019 0৫ [101555100 বা প্রতীতিমখ্য গঙ্প। 


উপন্যাসের শ্রেণশীবচারের সময় যে কথাগুলি বলা হয়েছিল, তা এখানেও একবার 
স্মরণ করে নেওয়া যেতে পারে । উপন্যাসের শ্রেণীবচার অত্যন্ত দ;রূহ এই 
কারণেই যে সেখানে যে বিশেষ ধমের উপাচ্ছীততৈে তাকে বিশেষ ধরনের উপন্যাস 
বলা হয় তা উপন্যাসমান্লেরই সাধারণ ধর্ম। এখানেও আমরা বলতে পার, 
ছোটগজ্লপে ঘটনা িছহ ঘটবেই, তার তীব্রতা ও তাৎপর্য যতোই কম হোক না কেন, 
এমন কি তা প্রায় গঞ্পহীন" ছোটগঞ্প হলেও । আর গল্প যেখানে আছে, অথাৎ 
ঘটনা, সেখানে ঘটনা সংঘটনের উপযোগী চরিন্রকেও থাকতে হবে, কারণ কেবলমান্র 
বর্ণনার কোন গঞ্প তোর হয় না। প্রতণত প্রসঙ্গে বলা যায়, এটি ষে ছোটগজ্পের 
অপাঁরহার্ধগুণ সে তো ছোটগঞ্পের সংজ্ঞা নিয় করতে গিয়েই আমরা বলেছি, 
সুতরাং প্রত্যেকটি ছোটগঞ্জে ঘটনা, চারণ এবং প্রতীত থাকবেই, এবং সেই কারণেই 
শ্রেণি নির্ণয়ে একজন সমালোচকের সঙ্গে অন্যজনের বিরোধ দেখা দেবেই । 
উপন্যাসের মতোই এখানে এদের ঘে কোন একটির প্রাধান্য ও অনিবাধতা বিচারের 
চেণ্টা না করলে তার শ্রেণীনিণয়ও করা সম্ভব হবে না। 

কোন গঞ্পকে ঘটনামৃখ্য আমরা তখনই বলতে পারি যখন ঘটনাই গন্পকে 
নিয়ন্ত্রণ করে এবং ঘটনার অপ্রত্যাশিত মোচড় থেকেই পাঠকের মনে প্রতীতির স্যৃষ্ট 
হয় । মোপাসা বা ও হেনারর বেশ কিছ- গঞ্গপ এই শ্রেণীতে পড়তে পারে । বাংলা 
সাহত্যে বনফুলের কিছ এই শ্রেণীর গল্প আছে। রবীন্দ্রনাথ সাধারণত এই 
ধরনের গল্প লেখেন না, তবে তাঁর '্বাস্তর উপার”কে এই শ্রেণীতে ফেলা যেতে 
পারে। গোয়েন্দা গচ্প বা ভৌতিক গল্পে ঘটনা প্রাধান্য পায় বলে সাধারণভাবে 
তাদের এই শ্রেণীর অন্তভূন্ত করা হয়ে থাকে, তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে, 
যেমন রবচ্দ্রনাথের 'ক্ষাধিত পাষাণ । 

চাঁরঘমৃখ্য গল্প বিদোশ সাহত্যে এবং বাংলা সাহত্যে অনেক লেখা হয়েছে । 
একট [বিশেষ চারন্রকে অবলদ্বন করেই এরকম গঞজ্গ লেখা হয় বলে এই গল্পের 
শ্রেণভুন্ত বিশেষ সমস্যার ব্যাপার হয় না। শব্ধ; একটা কথা খেয়াল রাখা 
দরকার, ছোটগ্জ্প বলেই চাঁরপ্নকে সামাগ্রক ভাবে দেখবার সুযোগ সেখানে থাকে 
না, চাঁরন্রের একাঁট বিশেষ প্রবণতাই তুলে ধরেন ছোটগল্পকার । অথবা এমনও হতে 
পারে যে একাটি বিশেষ প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য বা উৎকৌন্দ্রিকতাষস্ত চাঁরতই লেখক 
নিবচিন করেন। পরামকানাইয়ের শীনবরীদ্ধতা* গ্র্পে রামকানাইয়ের নিপাট সারল্য 
ছোট্ুগঞ্গের বিষয় করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । “আলোবাবহ, গল্পে পশণপ্রীতির 


ছোটগল্প ২৪১ 


আন্তীরক ও গভীর উৎসাহসম্পন্ন মান্ষকে ধরেছেন বনফুল। বিভীতভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় অধেক গঙ্প চরিব্পপ্রধান । রপোকাকার মতো সরল মানহষ, 
হাজর মতো মেয়ে, যান্লাজগতের মানুষ, এই রকম অনেক চাঁরন্ই তাঁর গল্পের 
প্রধান অবলম্বন হয়েছে । 


প্রতীতিমুখ্য গজ্গে শেষ পযস্ত একি প্রতখাত বা [01016581070 বড় হয়ে ওঠে । 
গজ্পে চরিত ও ঘটনাকে আতিক্রম করে বাদ সেই ধারণা টিই মনে গেথে যায়, বলা 
যাবে গল্পটি এই শ্রেণীর । এই 'বচার অনেক সময় জটিল হতে পারে, যেমন 
রবীন্দ্রনাথের “টি গল্পে এমন মনে হওয়া সম্ভব যে ফটিকই সেখানে মুখ্য 
অবলম্বন । সাঁতাই যে তাই, একথা ঠিক হলেও গজ্পের শেষে কিন্তু এমন একটা 
প্রতীতিই বড় হয়ে ওঠে যে নিজের পাঁরবেশ থেকে বাচ্ছন্ন করলে মানুষের অবস্থা 
ভয়াবহ হয়ে ওঠে সে মানাঁসক শান্ত তো পায়ই না, চূড়ান্ত পারণাতও ঘটে যেতে 
পারে। প্রতীতিমূলক গল্পই আধুনিক সাহত্যে বেশি লেখা হয় । তারাশঙ্করের 
“চোখের ভুল", বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যয়ের তুচ্ছ”, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শটাকট” 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের “রেকড”, বিমল করের “নষাদ”, দণপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয়ের 
অ*বমেধের ঘোড়া” আবুল বাশারের তেলেগ দাসার' প্রভৃতি এই শ্রেণীর গল্পের 
উদ্বাহরণ । 


ছ. ছোটগল্পের বৃত্তগঠন 


উপন্যাস রচনায় ৮1০ 00080800101) বা ব্তগঠ্নের যেমন ভূমিকা আছে, 
ছোটগঙ্গেরও সংীন্তত বত্তগঠন অপাঁরহায-এর গুরুত্ব অন্তত উপন্যাসের 
ব.ত্তগঠনের চেয়ে কম নয়। কারণ একটি প্রত1ত যেহেতু ছোটগজ্পকারের প্রধান 
অবলঘ্বন, সেই প্রতশীতির প্রকীত অন:যায়ী তাঁকে বৃত্ত গঠন করতে হয় । এই জনাই 
করতে হয় যে উপন্যাসের মতো অপচয়ের 'বিলাদিতা করবার উপায় তাঁর নেই, 
একেবারে প্রথম বাক্য থেকেই তাঁকে নিশ্চিত লক্ষ্যে এগুতে হবে । এই প্রসঙ্গে 
মনে পড়তে পারে এডগার আালান পো-র সেই কথা--41£ 0019 ৬619 1010121 
5006706 09010. 1701 100 05০ 00001117516 01 019 616০6 01560 176 1393 89116 
10 119 (5 5090. 


তবে উপন্যাসের প্রথাগত বৃত্তগঠনে আমরা কাঁহনী ও উপকাহনঈর বিন্যাস 
1হসাবে যেমন সরল, জাঁটল ও যৌগিক বস্তের নিমাতি পাই, ছোটগ্পের বৃত্ত- 
গঠনে তা পাওয়া যায় না, কারণ কাহনীর জাঁটলতা অপেক্ষা তার উপস্থাপনের 
সমস্যাই এখানে প্রধান । প্াঁথবার শ্রে্চ ছোটগল্পের গঠন ও বিন্যাস বিশ্লেষণ 
সাঁহত্য--+১৬ 


২৪২ সাহিত্য-প্রকরণ 


করে সমালোচকগণ মোটামটি ভাবে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ছোট গল্পের বৃক্ত 
গঠন সাধারণত তিন রকমের হয়ে থাকে__ 

(ক) 8081-9060 0008059009 বা সোপানারোহ গঠন 

(খ) 8২০০০: 50081:990100 বা চাঁকতোন্নত গঠন এবং 

(গ) 01090181 00080:89001 বা ঘূর্ণরেখ গঠন । 


সোপানারোহ গঠন বলতে বোঝায় ঘটনাক্রমের উন্নাত, চূড়ান্ত পায়ে তার 
আরোহন এবং দ্রুত অবনমন ॥ নাটকের প্রথাগত পিরামিড-আকৃতির পঞ্ঠাৎক গঠনের 
সঙ্গে এর পার্থক্য, ঘটনাগুলি ক্রমশ একটি তুঙ্গ অবস্থা বা 011815-এ পেশীছয়, কিন্তু 
তার পরই দ্রুত সমাপ্তি ঘাঁনয়ে আসে । এর সঙ্গে চকিতোন্নত গঠনের পার্থক্য এই যে 
এই ধরনের ববৃত্তে প্রায় প্রথমেই 01518 দেখতে পাওয়া যায় অথ ঘটনা তুঙ্গে পেছয় 
প্রথমেই, এরপর লেখক সুকৌশলে ধীরে ধীরে কাহনীকে রসাসদ্ধ পারণাঁতি দেবার 
চেষ্টা করেন। তৃতীয় যে বাস্তগঠনকে বলা হয়েছে ঘূর্ণরেখ সেখানে বর্তমান 
কাহনীকে উপলক্ষ করে একটি ঘুণগ্রিমান অতাঁত কাহিনী থাকে । দহাট কাহনীই 
বত্তাকারে বেষ্টন করে থাকে একে অপরকে, অথচ তারা প্রত্যেকেই থাকে গাঁতশীল। 


উদাহরণ ব্যতীত এই তিন রকম বৃস্তগঠনের পার্থকা সাঠক ভাবে বোঝা শল্ত 
হতে পারে । তবে তার আগে বলা দরকার, গঙ্প বলার কৌশলকে অন্য দষ্চভঙ্গি 
দিয়ে ঠবচার করে দ্যাট ভাগে বিভন্ত করা হয়েছে ঘটনাশ্রয়ী সূচনা এবং বণ'নাশ্রয় 
সূচনা । একা প্রারাভ্তক ঘটনা বা 11081 1701000 [দিরে গজেপর সংচনা হতে 
পারে, অথবা কোন মন্তব্য বা সঠিক পারস্থিতি অথ 71511710975 910081101 
দয়েও সূচনা হতে পারে গল্পের । একথা মনে করার কোন কারণ নেই ষে, 
এক বিশেষ ধরনের বৃত্তগঠন গঞ্প বলার বিশেষ এক কৌশল অবলম্বন করে। অর 
ঘটনাশ্রয়ী সুচনা হলেই যে তার বত্ত হবে চাঁকতোন্নত এবং বর্ণনাশ্রয়শ সূচনা হলেই 
সোপানারোহ বংস্ত নিমণি করতে হবে এমন কোন বাধাবাধকতা নেই । রবীন্দুনাথের 
ছোটগঞ্গ থেকে উদাহরণ সন্ধান করলে বলা যায়, 'কাবুলিওয়ালা এবং 
“পোম্টমাম্টার',_দ;টি ছোটগজ্পেরই বৃত্তগঠন করা হয়েছে সোপানারোহ পদ্ধাততে, 
কিন্তু 'কাবূলিওয়ালা' গঞ্পের সূচনাতেই আমরা একটি ঘটনা পাই অথাৎ মিনির সঙ্গে 
কাবীলওয়ালার সাক্ষাতের ঘটনা যা শেষপর্যন্ত একটি আলোড়ক পাঁরসমা্চিতে 
উপনীত হয়েছে । পক্ষান্তরে “পোম্টমান্টার” গঞ্জে শহরের মানুষ গ্রামে আসার 
ঘুঃসহ পারাস্ছাতিই বর্ণনা করা হয়েছে । রবীন্দ্রনাথেরই আর দ:টি ছোটগল্পের 
কথা এখানে স্মরণ করতে পাঁর-_-'রামকানাইয়ের নিবপন্ধতা* এবং 'শাস্ত' । দুটি 
ছোটগল্পেরই বৃত্ত চকিতোন্নত গঠনের উদ্দাহরণ, অথচ প্রথম গঞ্পাঁটর সূচনা যখন 
»পন্টত ঘটনাশ্রয়ণ, "দ্বিতীয় গঞ্পাট তখন পরিচ্থিতি বর্ণনার পরই একটি 001918 
তৈরশ করেছে । ঘূর্ণরেখ বত্ত গঠিত হয় সাধারণত একটি ঘটনাকে আশ্রয় করেই, 
যেমন রবীন্দ্রনাথের শনশীথে" বা 'ক্ষধিত পাষাণ? | 


ছোটগক্প ২৪৩ 
জ. ছোটগন্ধের ভাষারীতি 


ছোটগজ্পের প্রধান গুণ সংযম, একথা বার বার বলা হয়েছে, সুতরাং ভাষার 
আলোচনায় সেই কথাটিই পৃনবরি স্মরণ রাখা প্রয়োজন । গজ্পের প্রয়োজন 
অনুযায়৷ ভাষারণীতর পাঁরবর্তন ঘটবে, এটাই প্রত্যাশিত। উপন্যাসের আলোচনায় 
আমরা ঘা বলোছলাম, এখানেও ভাষারশীতর সেই বিভাগগহীলরই উল্লেখ করতে 
পারি--[811801৩ বা বর্ণনাত্বক রখিতি, 1018190811০ বা নাটকীয় রীতি এবং 
97081 বা কাব্যিক রীতি । ছোটগজ্পের বষয় এবং প্রতীতি অনুযায়শ তার 
রখৃতর পরিবর্তন ঘটে, অনেক সময় একই লেখক গঞ্জের মেজাজ অনহযায়শ তাঁর 
ভাষারশীতি পালটে ফেলেন ৷ রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ 'দয়েই বলা যায়, প্রথম দিকের 
গল্প 'দেনাপাওনা” বা “পোত্টমাত্টার"এ (তিনি যে বর্ণনাত্বক রীতি ব্যবহার করেছেন, 
পরে তা পাঁরবার্তিত হয়েছে । “একরানি” 'কিদ্বা 'ক্ষযীধত পাধাণ' গঞ্জেপর ভাষারীতি 
রখীতমত কাাব্ক ; অথচ শেষ পায়ের গল্পে, ধরা যাক “ল্যাবরেটার+, [তান 
ব্যবহার করেছেন নাটকীয় রীতি । 

অবশ্য এমনও হতে পারে, কোন কোন ছোটগঞ্পকার তাঁদের বিশেষ মানস- 
গঠনের জন্য একটি বিশেষ রীতি বেছে নেন । যেমন জগদীশ গুপ্ত এ কথা বিশ্বাস 
করেন যে জীবনে নাটক খুবই অজ্প, তাই চমাকত ঘটনা থাকলেও তার তান বিবরণ 
দেন একেবারেই অন:ত্তেজক ভাষায় । তাই তাঁর বেশির ভাগ গল্পেই ভাষারশাতি 
বর্ণনাতআবক। একট দ্টান্ত দেওয়া যেতেপারে “তাঁর সবার শেষে গয়া' ছোটগঞ্পথেকে-__ 

্গয়ামণি ও রামের পত্র লব যখন মান্র তিন বৎসরের শিশু তখন লবের বাবা 
রাম মারা গেল । রাম ছিল 'দিন-মজর । মজ;রের কাজে খাটতে খাইয়া রাম একাদিন 
উঠিয়া গেল সুউচ্চ এক আমবৃক্ষে তাহার শাখা ছেদন করিতে 1” 

কাঁব্যক রাত অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় গঙ্গেরই স্বাথে, যদিও 
এক-একট পরবে এক-এক ভাষারাীতি প্রধান ভাবে আশ্রয় করেছেন এমন লেখকও 
আছেন। তারা*গুকর প্রথম পর্বে সাধারণত কাঁব্যক রাশাতই ব্যবহার করেছেন, 
কিন্তু পরবতপ কালেও তা ব্যবহার করেছেন কখনো সখনো ; তাঁর “কান্না ছোটগল্পটি 
কাব্যক রখাঁতির একট সাথক দস্টান্ত হয়ে আছে। রবান্পনাথের '্যাধত পাষাণ” 
থেকে এই ভাষারণাতর দ্টান্ত সন্ধান করছি, কারণ এই প্রলোভন সামলানো 
খুব কান £ 

“হঠাৎ গৃমট ভাঙয়া হু হু করিয়া একটা বাতাস 'দিল-_-শাস্তার গ্মির জলতল 
দেখতে দোঁথতে অগ্সরণীর কেশদামের মতো কুণ্িত হইয়া উঠিল, এবং সগ্ধ্যাছায়াচ্ছাহ 
সমন্ত বনভূমি এক মুহূতে একসজে মর্মরধ্বনি কাযা যেন ঘঃস্বপ্র হইতে জাগিরা 
উঠিল ।...যে মায়াময়শরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহণন দ্ুমতপদে শব্দহীন 
উচ্চকলহাস্যে হুটিয়া শুস্তার জলের উপর গিয়া বাঁপ দিয়া পাঁড়য়াছিল তাহারা 
[সন্ত অঞ্চল হইতে জল নিচ্কাঘণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না। 


২৪৪ সাহত্য-প্রকরণ 


বাতাসে যেমন করিয়া গঞ্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা 
তেমনি করিয়া ডীঁড়িয়া চালয়া গেল ।” 

নাটকীয় রখাঁতর উদ্বাহরণও রবীন্দ্রনাথের একটি গজ্প থেকেই নেওয়া যাক। 
আমরা “বদনাম? গ্রজ্েপের সূচনা স্মরণ করতে পারি 

পর্কং ক্রিং 'ক্রং সাইকেলের আওয়াজ; সদর দরজার কাছে লাফ দরে নেমে 
পড়লেন ই*সপেক-টার বিজয় বাবু । গায়ে ছাঁটা কোতঠি কোমরে কোমর-বন্ধ, 
হাফপ্যাণ্ট-পরা, চলনে কেজো লোকের দাপট। দরজার কড়া নাড়া দিতেই গিল্না 
এসে খুলে দিলেন । ইন্সপেকুটার ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ঝংকার দিয়ে উঠলেন-- 
'এমন করে তো আর পানে, রাঁন্তরের পর রান্তর খাবার আগলে রাখি, তুম কত 
চোর ডাকাত ধরলে, সাধ সঙ্জনও বাদ গেল না, আর একটা লোক আনল 'মান্তরের 
পিছন পিছন ভাড়া করে বেড়াচ্ছ, সে থেকে থেকে তোমার সামনে এসে নাকের উপর 
বুড়ো আঙু;ল নাড়া দিয়ে কোথায় দৌড় মারে তার ঠিকানা নেই।” 


$ ছোটগল্পের সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা 


বত'মানে ছোটগঞ্গ সবচেয়ে সজীব শাখা । সেই কারণে ইংরেজি ও বাংলা 
সাহিত্যে ছোটগজ্প নিয়েই বোধহয় সবচেয়ে বেশি পরণক্ষাশনরীক্ষা চলেছে । এর 
মধ্যে আঙ্গক পরণক্ষাও যেমন আছে, তেমনি আছে 'বষয়ীভান্তক পরাঁক্ষা। 
একেবারে রিপোর্টের মতো করে গঞ্জপ লেখা, যেমন জগদীশ গপ্ত তাঁর এথাক্রমে' 
উপন্যাসে করেছেন, আমরা লক্ষ্য বরেছি কারো কারো লেখায় । ছোটগঞ্পকে 
উপনাসের মতো বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করেছেন কোন কোন লেখক-_এই ম.হনুরতে 
আবুল বাশারের “ভোর-পোয়াতী তারা” গঞ্জের কথা মনে পড়ছে। সতানাথ 
ভাদহাড় চিন্তার ভাষা হিসাবে ভাষার এক রকম পরীক্ষা করেছিলেন। এই সময়ে 
এরকম চিন্তাও কারো কারো মাথায় আছে--ফলে ঘটমান বাস্তব এবং চিন্তার জগতের 
সত্যের মধ্যে ভাষাগত একটা বৈপরাঁত্য সৃণ্টির কথা তাঁরা ভাবছেন । 

গজ্পের 1িষয়হধনতা বা না-গন্প নিয়ে বর্তমানে কেউ কেউ খুবই চীঁন্তত। 
এটাকে চিন্তার বিষয় বলে আমরা মনে কার না। গল্পের আকর্ষণ চিরকালই বজায় 
থাকবে_সাজও আছে, পরেও থাকবে, তাই না-গল্পের সময়েও গল্প বলা 
ছোটগঞ্পের সৃষ্টি ব্যাহত হবে না 1 কিন্তু পাঠক হিসাবে যতোই পাঁরণাত আসবে 
আমাদের, ততোই আমরা ছোটগজ্পের মধ্যে খ'জতে চাইবো তার শ্রষ্টাকে । তাঁকে 
সাঠকভাবে অনুভব করার আনন্দ কিন্তু গঞ্পপাঠের আনন্দের চেয়ে কম নয়। 
কাজেই এমন তে পারে, ছোটগল্প এতে কাবিতার কাছাকাছি এসে দাঁড়াবে, কিম্বা 
একাঞুক নাটকের যা গাঁতপ্রকাতি তাতে ছোটগরঙ্প ও একাঙুক নাটকও তাদের আস্বাদে 
কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে পারে--কিল্তু পারণত-মনস্ক পাঠকের কাছে ছোটগল্প এর 
পরেও ক্রমশই আরো বোঁশ আকর্ষণীয় হতে থাকবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় । 


অষ্টম অধ্যায় সাহিত্যিক মতবাদ 


ক. সাহিত্যিক মতবাদ ও সাহিত্য তার প্রভাব-_সাহিতানৃষ্টি সম্পূর্ণ বাজিগত কিন! -সাহিতা, 
শিল্পী ও সমাজের পারম্পধিক সম্পর্ক -সাছিতাক আন্দোলন কাকে বলে ও তার উত্তবের কারণ । 
খ. গিটিলিজ মর সংজ্ঞা-মিস্টিসিজমের দার্শনিক ও ধ্মীয় বাখা।_মিস্টিসিজম প্রকাশের উপযুকধ 
ভাষা_ইংরেজি কবিতায় মিট্টিসিজম-বাংল। মিট্টিক কবিতা মিট্টিসিজমের গভীর রহহয। 
গ, জ্ল্যাসিসিজম ও রোম্যাটিসিজম- প্রাচীন ক্ল্যামিসিজম--নব্য ক্লাসিক যুগ- ক্ল্যালিক সাহিত্যের 
লক্ষগণ_রোম্যাটিসিজমের উদ্ভব ও তাঁর বৈশিষ্ট্য- দার্শনিক জগতে উদ্ভুত রোম্যাটিসিজমের দ্বরাপ__ 
রুশোর সমাজবাদ ও কাণ্টের ব্যত্তিহ্বাতন্ত্রাবাদ-_রোম্যাটিকতার সংজা-_রোম্যাটিকতার লক্ষণ_ 
ক্লাসিক ও রোম্যাটিক দৃষ্টিওজির তুলনা ইংরেজি সাহিতোর দৃষ্টান্ত--উভয় দগ্টিভঙ্গি একে অপরের 
পরিপূরক_ বাংল! সাহিত্যে ক্লাসিক ও রোমাটিক যুগের বিশ্বৃত পরিচয় ঘ. রিয়ালিভম ও 
ভ্তাচারালিজম- বাস্তবতীবাদী আন্দোলনের ম্বরূপ- দার্শনিক আন্দোলন হিসাবে আগে এর উত্তব-_ 
বাস্তববাদী সাহিতোর উদ্ভব দ্রুত এই আন্দোলনপুষ্ট সাহিত্যের বিস্তার__বাস্তবতাবাদী সাছত্যের 
লক্ষণ_ন্কাচারীলিজম £ এই আন্দোলনের শ্বরূপ-এর কিছু সাহিত্যিক ঘৃষ্টান্ত॥ উ* সিশ্বলি্ম বা 
প্রতীকীবাদ- প্রতীকের সাধারণ বাবহার ও প্রতীকীবাদ-_বাংল! সাহিত্যে এর প্রভাব! চ শ্বর- 
রিয়ালিজম £ এর উত্তব ও প্রকৃতিবিচার-_বাংলা সাহিত্যে এই আন্দোলনের সমধর্মী কবিতা 
ছ. অগ্থান্য বিচু সাহ্িতাক মতবাদ! 


ক. সাহিত্যিক মতবাদ ও সাহিত্যে ভার গ্রভাব 


খুব সাধারণভাবে দেখতে গেলে মনে হতে পারে সাহত্যস্যৃন্ট নিতান্ত ব্যান্তগত 
প্রয়াস, সুতরাং সামাজক ও গোম্ঠীগত পাঁরবর্তনের সঙ্গে সাহত্যসংঘ্টির বিশেষ 
কোন সম্বন্ধ নেই। কিস্ু একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা 
সম্পূর্ণ তা নয়, যাঁদ তা হতো তবে সাহিত্যের কোন ইতিহাস থাকতো না, কারণ 
প্রত্যেক শিল্পণর ব্যান্তগত ইচ্ছা-আনচ্ছা এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন মানস-প্রবণতা নিয়ে কোন 
ইতিহাস রচনা করা যায় না। অথচ সাহত্যের ইতিহাস যাঁরা রচনা করেন তারা 
বিশেষ সময়ের কিছ; বিশেষ প্রবণতা কিন্তু পেয়ে যান, বাংলা সাহত্যও এর ব্যতিক্রম 
নয়। এই জন্যই অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্ের মতো কবিকে মঙ্গলকাব্য রচনা করতে 
হয়, এ যুগে কোন কাঁবই পুরনো আখ্যানধারায় একট মঙ্গলকাব্য রচনা করতে বসেন 
না। চৈতন্যদেবের আবিভাবের পৃবে ও পরে বৈষব পদাবলাঁর স্বাদ আমল বদলে 
যায়_-এবং সেটা কিন্তু কোন পর্বেই সমর্থ কাঁবর একান্ত অভাক্রের জন্য নয়। একটা 
সময় হঠাৎ দেশাত্মববোধে উদ্দণপ্ত হয়ে কাঁতিম মহাকাব্য লেখার প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা 
দিল, আবার যখন তা মিলিয়ে গেল তখন কেবল রবান্দ্নাথেরই যে 'কজ্পনাটি গেল 
ফাট হাজার গাঁতে' তা নয়, হাজার গীত সাঁন্টরই প্রবগতা. দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের 


২৪৬ সাহত্য-প্রকরণ 


চেয়ে অনেক অঞ্পক্ষম কাদের কাব্প্রয়াসেও । সুতরাং বান্তগত আভরুচি স্বীকার 
করলেও যুগের আঁভরচি বলে একটা ব্যাপার থেকে যার । 

তা থাকে বলেই এ কথাও আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে শিক্পী, সমাজ 
এবং শিজ্প--এখানে ধরা যাক সাহিত্য-শিষ্প, পরস্পর নবিড়ভাবে সম্পর্ক যাস্ত । 
সমাজ এবং সাহত্য, এদের কে কাকে প্রভাবিত করে, কার আঁধকার বোঁশ, সমাজের 
প্রাত দায়বন্ধ না হলে সাহাত্যকের কত'বাচ্যাত ঘটে কিনা, সাহত্যকে স্বাধীন 
বিকাশের সম্পূর্ণ সযোগ দেওয়া উচিত কিনা--এসব প্রগ্ন এখানে উত্থাপনের প্রয়োজন 
নেই, কারণ এসব নিয়ে দ্বন্্-বিসংবাদ দর্ঘকালের এবং তার সংঞ্চু মীমাংসা আজও 
হয়নি। তবহ্‌ এই দ্বন্থাবক্ষুব্ধ মতামতের সংক্ষপ্ত উল্লেখ করা হল কারণেই যে এসব 
দ্বন্দের নিরসন করতেই বেশ কিছ সাহিত্যিক মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে । 

জাঁটল আলোচনায় আমরা প্রবেশ করবো না অথবা মনস্তাতুক ইয়ুং-এর মতো 
এমন প্রশ্নও তুলবো না গোটে-ই ফাউস্ট-ই রচনা করেছেন, অথবা “ফাউস্ট”-ই 
গ্েটেকে । তব এই কথাটা শুধ: স্বীকার করে নেবো যে-পারস্পারক সম্পর্ক একটা 
আছে । থাকাটাই স্বাভাবিক, কারণ মানুষের ব্যান্তগত রুচি তার সাহত্যসূচ্টির 
নিয়ামক হতে পারে» কিন্তু যে-কোন শিল্পের মতোই সাহত্যও তার সমাজবন্ধ 
জীবনেরই দান--মানূষ আগে সামাঁঞজক হয়েছে, তবে এপেছে তার শিক্প। য্যান্তর 
থাতিরে সমাজকে শিল্পের আগে স্থান দিলেও, এ কথা আমাদের মানতেই হবে যে 
শিজ্পও সমাজকে অনেক কিছ, দেয় । সাহত্য সমাজের দর্পণ, এই রকম একটা 
কথা দীর্ঘদ্দন প্রচলিত আছে ; আমরা মনে কার কথাটা মোটেই সত্য নর, অথবা 
এই উীন্ত অত্যন্ত একদেশদশখ । সাহিত্য যাঁদ একটা শিল্প হয় তবে শিল্প বা 
ন্রদ্টার ভূমিকা সেখানে খুব বড়ো হয়েই দাড়ায় । সমাজজীবন সম্বন্ধে আভিজ্ঞতাই 
শিক্পীকে সাহত্যকর্মে উৎসাহণী করে, এ কথা ঠিক, কিন্তু তাকে নিজ্জের মতো করে 
গ্রহণ করেন সাহিত্যিক, ব্যাপারটা তাঁর পছন্দ হতে পারে; নাও পারে । তিনষে 
জগতের ছাঁব আঁকেন তা তাঁর জ্ঞান ও ব*বাস মতো সাঁত্যকারের জগতের ছাব। এ 
ছবি আজকের সমাজে হয়তো দেখা যাবে না, কিন্তু আগামী দিনে এ ছাঁব সত্যই 
হয়ে উঠবে । তাই শিল্পীও সমাজকে অনেক কিছু দান করেন, সমাজও এতে 
উপকৃত হয় । 

সমাজের বিভিন্ন সময়ের 'বাভন্ন পারাস্থাতি এবং যুগরহা5 সাহিত্যকে কিছ 
পারমাণে নিয়ম্মিত তো করেই, 'কস্তু বিভিন্ন সাহাত্যক আন্দোলনও সাহত্যকে 
[বিশেষ এক ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন করে তুলতে সাহাধ্য করে। এইনব আন্দোলন 
বেশির ক্ষেত্রে অবশ্য জন্ম নেয় দার্শীনক পারমণ্ডলে, পরে তা সাহত্যক আন্দোলনে 
র.পান্তর লাভ করে। এই রকম বহহতর জাঁটল আন্দোলনকে সরলীকৃত করলে বলতে 
হবে, একাদকে যেমন ভাববাদ ও বন্তুবাদই 'বাভল্ন ভাবে তীব্রতা ও রূপ বদল করে 
আন্দোলনকে পরিচালিত বরেছে, অন্যদিকে ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক চেতনাই বাত 


সাহাত্যক মতবাদ ২৪৭ 


এ 
আন্দোলনে পরস্পরকে প্রীতস্থাপিত করেছে । এই র্লযাঁসক ও রোম্যাশ্টিক মনোভাবই 
সাধারণত সাহত্যের আঙ্গকের লক্ষণীয় পারবর্তনগাল নিয়ে আসে। অবশ্য 
এক কথায় এদের প্রীতি বোঝানো খুবই দুরূহ, এবং সেই একইভাবে ভাববাদ ও 
বন্জববাদেরও । ভাববাদের মধোই অনেক রকমের বিভাগ, বস্তৃবাদের মধ্যেও তাই । 


এইসব সং্ষ7 পার্থক্য কোন বিশেষ সাহত্যিক আন্দোলন সম্বন্ধে অবাহত হতে : 


গেলে জানতে হতে পারে ৷ এখনই সে বিষয়ে পর্যালোচনার আবশ্যক নেই । আমরা 
কয়েকটি প্রধান সাহাত্যিক আন্দোলনজাত মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি । 
প্রথমে অবশ্য যৌট আমাদের আলোচনার বিষয় হবে--মাক্টীসজম বা মরমীয়াবাদ, 
তার সঙ্গে সাহিত্যিক আন্দোলনের কোন সম্বন্ধ নেই, সম্ভবত সাহতোরও নয়, কারণ 
বলা হয়েছে 1105 00961510012 10110) কম যেহেতু মধ্যযুগীয় সাহত্যে 
সরমশয়াবাদের প্রকাশ খুব বোঁশ, এ বিষয়ে আমাদের কিছ; জানতেই হবে । 


খ. মিষিসিজম্‌ 


মাঁস্টাসাঁজম বা মরমীয়াবাদকে কোনও [শেষ মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক হবে 
না; জীবন ও জগ, জীবনাতীত ও জগতাতাঁতকে দেখবার এবং বুঝবার জন্য 
এটিকে এক বিশেষ দ-চ্টিভাঙ্গ বলাই ভালো । শ্রীশচন্দ্র দাশের মন্তব্য অনন্সরণ করে 
আমরা এইভাবে এর সংজ্ঞা দিতে পাঁর--যে অথণ্ড দ্া্ট ও গভীর অনন্ভূতির 
সাহায্যে কব ভগবৎ সন্তা এবং বিশ্বস্যৃক্টর পরম সত্যকে উপলাব্ধ করে তার সঙ্গে 
নিজেকে আভন্ন হবার বোধ ও আনন্দ লাভ করতে পারেন, সাহিত্যে সেই বোধি- 
দশঘ্ট-সাধনাকে আমরা 'মাস্টাসজম নামে আঁভাহত করতে পারি। 


এই মনোভাব কোন বিশেষ সময়ের নয় বলেই একে 'বিশেষ মতবাদ হিসাবে উল্লেখ 
করতে পার না, অথচ সাহত্য-সাধনায় এই দৃষ্টিভাঙ্গর পাঁরচয় আমরা বার বার 
পাই এবং এর প্রেরণায় রচিত সাহিতা অনেক সময়ই পরম আদ্বাদ্য হয়ে উঠেছে । 
আমাদের দেশের মধ্যযূগীয় বাউল ও সুফী সাধনা যেমন সাঁহত্যে এই মনোভাবের 
পারচয় রেখেছে, ইংরোঁজ কাবিতায় উইলিয়াম ব্রেক থেকে শুর করে ওয় সওয়ার্থ 
পর্যন্ত এই দচ্টিভাঙ্গরই পাঁরচয় দিয়েছেন । আধুনিক যুগের কবিশ্রেম্ত রবীন্দ্রনাথের 
অনেক কাঁবতায় মিস্টিক দ-ঘ্টভঙ্গর পারচয় পাওয়া যায় । যেমন-- 
'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগলে আসে হাতে, 
বসে সে ধন হারায়োছ আম, পেয়োছ আগার রাতে ॥7 
এখানে যে অস্পষ্ট রহস্যময়তার পারচনন আমরা পাই, সেই রহস্যময়তা প্রা 
সবর্দাই জাঁড়য়ে থাকে মিস্টাসজমের সঙ্গে-_এর ভাবেও থাকে, ভাষাতেও থাকে । 
(সেইজন্য কখনো কখনো এমন হতে পারে যে উপমা, প্রতীক ইত্যাদর ব্যবহার বোঁশ্‌ 


ভাসে 
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থাকলেই আমরা মনে করতে পার কাব এই দাত্টভীঙ্গর আধকারী। অথবা ভাষায় 
আলো-আ'ধারির স:ষ্টি করলেই মনে হতে পারে তা মরমীয়া কার সুষ্টি। কিন্তু 
বস্তুত তা নয়, তা বদি হতো তবে চযপিদের কবিকেও মিস্টক বলতে হতো । 


'মিস্টিক চেতনা বলতে দার্শীনক ও ধমপয় চেতনার এক সমন্বয় বোঝায় । এই: 
চেতনাসম্পল্ন মানুষের অন্তরে থাকে উজ্জ্বল এক বোধি বা [0006100, এবং সেই 
বোধির আলোকেই তিনি পারদংশ্যমান বিশ্ব সংসারের গভীরে একটি স্বতগ্গ্ সত্তার 
পারচয় সন্ধান করতে পারেন। এই পারচয় বাাদ্ধতে, প্রজ্ঞায় বা তত্ৃজ্ঞানে সম্ভব 
নয়, মরমী মনের কাছে ইঙ্গিতের মাধ্যমেই সে পাঁরিচয় অস্পম্টভাবে ধরা পড়ে। 
দাশশীনক প্লেটো বলেছিলেন ঈশ্বরের বিষ্বসশষ্ট একটি আহীভিয়ামাত এবং সেটিই 
সতা, দ্‌শামান জগৎ তারই এক প্রাতিভাস। মরমীয়া কাঁবরা সে কথা মনে করেন 
না, তাঁদের মতে বাইরের দৃশ্যমান জগৎ এবং জগতাতাঁত এক পরম সন্তা একই 
এক্যবন্ধনে বিধৃত হয়ে আছে--সেই রহস্যময় সভ্ররটই তারা অনুসন্ধান করেন। 
যে বোধির দারা সেটি আয়ত্তে আসে তাকে বোঝাও শন্ত, ঠিক মতো বোঝানোও 
শন্ত। তাই সাগ্ডকোতক ভাষায় বলতে হয়-_ 


«আমার বাড়ির পাশে আরাশনগর 
সেথায় এক পড়শী বসত করে 
আম নাম জানি না তার ।” 


বৃছ্ধিবিচার 'দিয়ে এই অনুভূত পাওয়া যায় না, কারণ জ্ঞানের পাহায্য নিতে 
গেলেই জ্ঞেয় ও জ্বাতার মধ্যে একটা বিভাজন-রেখা সান্ট হয়। এ 'জানষ উজ্জল 
আলোর মতো হঠাৎ এক-একজনকে উদভাসত করে । সেই কাব তখন --1 03৩ 
09516101001 8 10881) 5/1)0, 17 & ৮0110 0 01170116109 1995 8100601% 709৩8 
£21706 51810 /10 £821108 8 006 50111156, 0%615/1)611060 0 0105 £1019 
০ 10 00159, 1)05/5৬৩1, 010081%, 00 ০00৩৮ 10119 61105 1108 
105 96৫৪. 


সেইজনা অবস্থা কাউকে বুঝিয়ে বলা যায় না বলেই কবিকে বিশেষ রূপবষ্ধ 
(119885 ), উপমা ও প্রতীকের সাহাধা নিয়ে রহস্যময় ভাষায় তাকে ধরবার চেষ্টা 
করতে হয়। এই কারণেই টেনিসনের মতো সরল চিন্তাধারার কবিকেও 80156. 80৫ 
00৩ 6৮62478 ৪৫৪-এর সাহায্যে এই অসীম 'বস্ময়কে প্রকাশ করতে হয় । শোল 
প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেন (বিচিন্রমধূর এক গম্বৃজ-_ 


গু) 1106 & 00106 0£1080%-001010160 81885 
9518178 0106 10106 18018109501 5051015-% 


সাহিতিক মতবাদ ২৪৯ 


এই 86115-র সন্ধান পান বলেই শোল লিখতে পারেন-_ 
4/8000 099 901110.** ****** 
[170210576509150 116 
83 00৩ 81015 ০01 09 91৩ ১ 
736 1010৩) 1161), 10811710100, 
00০01, 0: 006 5808] ০01 81] 
ড/1101) 0010 17985611175 ৫09৬ 0000 811 
01 005 03170 10101) 68608 0015 6156 
[990101176 006 1056 0101196,% 


াঞ্টক অনূভূতির জন্যই ইংরোঁজ সাহিত্যে রোম্যান্টিক যুগের অগ্রদ্‌ত 
ওয় সওয়র্থ 'বশ্বপ্রকীতির মধ্যে দেখতে পেয়োছিলেন-__ 
4//৯, 10011011 8190 ৪. 901110, 01080 1001618 
481] 0001710105 051089) 81] 09)9065 0181] 07002196, 
/00 10115 01)1021) ৪811 (10105. 
বাংলা সাহিতো মধ্যযুগের কিছ; বাউলসংগণতেও "মাস্টক চেতনা আমরা 


খধজে পাই, যেমন- 
“খাঁচির ভিতর আঁচন পাখ 
কম-নে আসে যায়, 
ধরতে পারলে মানোবোঁড়ি 
দিতাম তাহার পায় ।৮ 
অক্ষয়কুমার দত্ত 'ভারতবধয় উপাসক সম্প্রদায়” গ্রচ্হে দেহতত্রীবদ বাউল কবির 
যে সংগীত উদ্ধত করেছেন তাতে তাঁকেও মরমীয়া কাঁবই বলতে হবে__ 
“দেল দরিয়া খবর কররে মন । 
তোর কোথা বংক্দাবন, কোথা নিধূবন, কোথায় রে তোর গুরুর আসন । 
যাঁদ পদ্মা পাড় 'ঁব* তবে ঢাকা দেখতে পাবি 
মৃখসূধাবাদ করবে অন্বেষণ । 
আছে কালিতে কলিকাতা, তিন শহরে আটা, 
সতার দে যায় রাঁপক যে জন।” 


যে ভাবসম্দ্ধ প্রেমদূত্টি ছিল বলে ইংরেজ কাব প্রেমিকার স্তব করতে গিয়ে 
তাকে একই সঙ্গে বলেন 'গাঁহণী, ভাঁগনণ এবং দেবা” চগ্ডীদাস যে দিব্দন্টি দিয়ে 
বলতে পারেনশ 
“তুমি রজাঁকনী আমার ঘরণণী 
তুমি হও মাতৃপিত। 


2২৫০ সাহিত্য-প্রকরণ 


নিসষ্খ্যা বাজন তোমার ভঙ্গন 
তুমি বেদমাতা গারনী ॥৮ 


সেই দদ্টভাঙ্গঈই বোধের উচ্চতম শিখরে পেণছলে রবখন্দ্রনাথের মত বলা 


“জগতের মাঝে কতা বাঁচ্ন তুম হে 
তুমি 'বাঁচ্নরর্পনী । 

অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী 
তুমি অস্তরব্যাপিনী। 

একাট স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে, 

একটি পদ্ম হাদয়-বৃস্ত-শয়নে, 

একটি চন্দ্র অসাঁম চিত্ত-গগনে, 

চাঁরাদকে চির-যামিনী ॥” 


... মিস্টিসজ্‌ম: সদ্বন্ধে যে কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সোট উল্লেখ করা দরকার । 

 অধ্যাত্মবোধ, বিশ্বাঁবধান, রহস্যময়তা ইত্যাঁদ প্রনঙ্গের অবতারণায় মনে হতে পারে 
যে ধমাঁয় বা দেবদেবীর স্তাতমূলক সাহত্য ছাড়া অন্য কোথাও বোধ হয় মিস্টিক 
মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। এ কথা অবশা মিথ্যা নয়, যে 'মাস্টসিজমের 
সঙ্গে ধর্মের একটা সম্পর্ক আছে ; মধ্যষুগের ভারতীয় 'মিস্টিক সাধনা, পারস্যের 
আবু সঈদ, হাল্লাজ, হাঁফজ, রহীম প্রীতি সুফী সাধকের সাধনক্রমের কথা মনে 
করলেই এটি বোঝা যাবে । কিন্তু ঈত্বর সম্বন্ধে বিশেষ তত্রদ্ণ্ট বা প্রথানসারশ 
বিশ্বাস ছাড়াও, শুধ এ*বারক আকুলতাও মিস্টক কাবতার বিষয় হতে পারে । 
যেমন রবাঁদ্দ্রনাথের__. 


“রূপ সাগরে ড্ব দিয়োছ অরূপরতন আশা করি, 
ঘাটে ঘাটে ঘ.রব না আর ভাঁপয়ে আমার জীর্ণ তরণী ৮ 


মাপ্টাসজম সম্বন্ধে শ্রীণচন্দ্ু দাশ ধা বলেছেন তা যতোটা অনুভবগম্য, ততোটা 
যান্তসাধা নয়, তাই তার প্রাপাঙ্গক টীস্ত উদ্ধৃত করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করবো- 
4/৯800301919) বা আক্ঞরতাবাদই জ্ঞান-াজজজ্ঞাসার চরম মামাংসা । পরণকে 
জানা ও পরম হওয়া বালিতে যাহা বুঝায় অথাঁং, জানা (8:00%108) যখন হওয়ার 
(৪৩০০:2178) সাঁহত আভন্ব ও অঙ্ছেদ্য হইয়া উঠে সেই ধ্যানদ্যান্ট-সম্ভৃত চরমাবস্থার 
কথা বিজ্ঞান ভাবতে পারে না। যোগী যাহা ধ্যানে, কাব যাহা নেশায় পাইয়া 
খাকেন, সেই অহং-বলপ্ত তম্ময়াবন্থা [শাসকের ব্যান্তগত অনুভূত । শ্রঃতি যাহাকে 
-পরাবধ্যা বলে, ইহাও বোধ হন্ন তাহাই ।” 


সাছাতাক মতবাদ ২৫১ 
শা. ক্ল্যানিগিজম ও রোগ্যান্টিসিজম 


৫যাঁসাসজম ও রোম্যাশ্টিসজম-_-এই দুই মতবাদের প্রসঙ্গই সম্ভবত সাহত্যে 
সবচেয়ে বেশি ব্যহত হয় । ঠিক বিশেষ কোন সাহিত্যিক বা দার্শানক আন্দোলনকে 
না বুঝিয়ে আমরা সাহিত্যসশষ্টর দই প্রধান দৃণ্টিভাঙ্গর পার্থকা বোঝাতেই 
শব্দ দুটি আমরা বেশি ব্যবহার কার । অবশ্য এই দ:ষ্টিভাঙ্গ কিছ: বাহাক সাধারণ 
লক্ষণ অঙ্গে ধারণ করেই প্রকাশিত হয়েছিল, সে কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো । 
সাধারণভাবে 'বচার করলে বলা যায় বাভন্লন সময়ে এই দ্বাদ্টভাঙ্গই একে অপরকে 
স্থানচ্যুত করেছে । যখন র্যাসিক মনোভাব সজবতা হারিয়ে রীতসর্বস্ব হলে 
উঠেছে তখন রোম্যাশ্টিক সাহত্য তাকে সাঁরয়ে দিয়েছে, আবার যখন রোম্যাণ্টিক 
দূন্টভাঙ্গর উচ্ছঞ্খলতা মান্লাহীন হয়ে পড়েছে তখন ক্ল্যাসিক মনোভাবই 'ফিরে 
এসেছে আবার । অবশ্য এই দুই দম্টিভাঙ্গর মধ্যে যেমন একটা বড়ো রকমের 
পারথক্য রয়েছে, তেমনি 'বাভন্ন সময়ের ক্লাসিক বা রোম্যাপ্টিক মনোভাবের মধ্যেও 
পার্থক্য আছে। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের ক্ল্যাসাসজম এবং অন্টাদশ শতকের 
নিওর্যাসাসজম বা নবা-ক্লাসিক মনোভাব নিশ্চয়ই এক রকম নয়। এই দুই 
মনোভাবের পার্থকা, তাদের তুলনা এবং আপাত বৈসাদশ্যের মধ্যে সা্থশা কিছ; 
আছে কনা সেসব আলোচনার আগে এই দুই মনোভাবের প্রকীত এবং বাভন্ব 
সময়ে তার পারবতন [বষয়ে পৃথকভাবে একটু আলোচনা করে নেওয়া দরকার । 


€ ক্ল্যা্িক দৃষ্টিভলির বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন 


ক্যাঁসক দন্টভাঙ্গ অবশ্যই অনেক প্রাচীন এবং ক্ল্যাসিকাল দান্ট বলতে আমরা 
গ্রীক ক্লযাসসিজমকেই বুঝিয়ে থাকি। এ্যারিস্টটলের পোয়েটিক গ্রচ্ছে 
ক্লযাসাসজমের লক্ষণ 'হসাবে যে পারামাতবোধের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, গ্রীক 
ক্ল্যাসাসজমের মূল কথা সোঁটকেই বলা যেতে পারে । পাঁরামতিবোধ ছাড়াও প্রাচীন 
ক্ল্যাপিকাল সাহিত্যে আমরা আরো দুটি লক্ষণ দেখতে পাই, তারা হল যেকোন 
রকমের অসন্ভাব্যতা (10010080111) বন এবং কজপনার মধ্যেও একটা সংগাতি 
রক্ষা । অধ্যাপক আবারক্রদ্ব এটাকেই ক্ল্যাসিক পাহত্যের লক্ষণ বলে মেনে 
নিয়েছেন--+11061৩ 815 61610612709 11310, ০৪) 5010 (089)61 10 ৪ ০00001৫ 
০1 ০0011150810 2 8100 ৪001) ৪ 16910 18 01899101913,” 

প্রাচীন ক্লাসিক সাহিত্য এই লক্ষণগরলি আশ্রয় কর্ল্লেও বিষয় হিসাবে তার 
প্রধান অবলম্বন 'ছিল মানুষ, একেবারেই পার্থব মানদষ- তার পুরুষকার, বালঘ্ঠ 
উদ্যোগ এবং চরিন্রের উৎকর্ষ । 

ইংরোজি সাহিত্যে যাকে আমরা নব্যক্লাসিক যুগ বা 1০091458810 ৪৪০ হিসাবে 


২৬২ সাহত্য-প্রকরণ 


জানি সেখানে কিন্তু মানুষের প্রাতি এই উৎসাহেই ভাটা পড়েছিল । এই যুগঁটির 
হ্ছারিত্ব অনেক বোশি, রেস্টোরেশনের (১৬৬০ ঘ্রীন্টাৰ্? ) পর থেকে প্রায় ১৮০০ 
প্রীম্টাব্দ পর্যন্ত এর চ্িতকাল, যাঁদও একে আমরা অন্টাদশ শতকের বিশেষ দান্টভাঙ্ 
বলেই মনে কার । এই ধহগের প্রাতানাধস্থান'য় কাঁব-প্রাবঞ্ধিক বলা যায় ড্রাইডেন, 
পোপ, আডিপন, সুইফট, জনসন, গোল্ডস-মিথ, এডমণ্ড বাক প্রভীতিকে। 

এই যুগে ক্ল্যাসকতার যে লক্ষণ দেখা দিল তা সমন্তরাকারে এইভাবে বলা 
যেতে পারে £ 

এক ॥ শুধু যন্ত ও প্রথানুগত্য ছিল এদের আদর্শ । যেকোন ব্যাপারেই 
আমল পাঁরবত'ন তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না। সাহত্যস্ন্টির যে-সব আদর্শ 
মহান সাহত্যিকগণ তোর করে গেছেন তাদের প্রাত ক্লাসিক সাহতোর আস্ছা ছিল 
খুব বোশ। 

দুই !। সাহত্য এদের কাছে ছিল এক মহৎ শিজ্পকলা । প্রতিভাকে তাঁরা 
অস্বাকার করতেন না, কিন্তু যে কোন 'শিঙ্পকলাই যেমন দীর্ঘাদনের সাধনা, শিক্ষা 
ও অভ্যাসের সামগ্রী, সাহিত্যও ঠিক তাই, এই ছিল তাঁদের ধারণা । সাহত্য রচনার 
আদর্শ তাঁরা মনে করতেন হোরেসের 'আর্নদ পোয়োটকাকে এবং সেখানে 'নিধাারত 
সাহিত্যসূত্র মেনে চলাই কর্তব্য, এ কথা তাঁরা ভাবতেন এবং বলতেন । অবশ্য 
ধুগন্ধর প্রাতিভাকে তাঁরা মেনে চলতেন, এই রকম প্রাতভা নিয়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ 
করেন, কোন নিয়ম-কানুনই যে তাদের জন্য নয়, এ 'বি*বাস নিওক্ল্যাঁপক কবিদের 
ছিন। কিন্তু অন্যানাদের ক্ষেত্রে তাঁদের নিশি ছিল সাঁহত্যের নিয়ম-শঞ্খলা না 
মেনে স্বেচ্ছাচারী কিছ; সাঘ্টি করলেই তা সাহত্য হয়না। তাঁরা সাঁহত্যের 
[বষয়বন্তুর চেয়ে অনেক বোশ মূলাবান মনে করতেন তার প্রকাশভাঙ্গ অর্থাৎ 
আঙ্গক। 

তিন।। সাহিত্যের জন্যই সাহত্য বা কলাকৈবল্যবাদ (4৮৮ 00: 815 581৩) 
নীতিতে এদের বিশ্বাস ছিল না। কোন এক মহৎ উদ্দেশা নিয়েই সাহিতা রচিত 
হওয়া উচিত, অথধি 4১ 910) & 001096 ছিল এদের আদর্শ এবং সে উদ্দেশ্য 
মানৃষকে কেন্দ্র করেই আবাতত হওয়া উচিত, এটাও বোশির ভাগ কাযাঁসক বা ধ্রুপদী 
শিক্পী মনে করতেন । 

চার || ব্যান্তচারম্ল অপেক্ষা শ্রেণীচারন্র সাঁঞ্টতে ক্ল্যাসিক সাহিত্যিকদের 
আকর্ষণ ছিল বেশি, অর্থাৎ ব্যান্তর এমন কিছ গুণের পারিস্ফুটন তাঁরা কাম্য বলে 
মনে করতেন যা আমার্দের আঁভজ্ঞতার মধ্যে আছে, দেখলেই আমরা যাকে চিনে 
নিতে পারি। বিষয় এইরকম সাধারণই হবে, কিন্তু তার প্রকাশভাঙ্গ হবে অনবদ্য, 
একেবারে মৌলিক এবং নিজস্ব--এই ছিল তাঁদের ধারণা । শেকসপীয়রকে তারা 
এইজন্যই এতো পছচ্দ করতেন যে তাঁর চার্লি শ্রেণীগত হয়েও পৃথক, স্পন্ট 
ও জ্বাতল্য্যাচাহত । 


সাহাত্যক মতবাদ ২৫৩ 


পাঁচ।। নওর্যাসক সাহাত্যিক এবং দার্শীনকগণ মনে করতেন উচ্ছৃঙ্খল 
কঞ্পনায় মানঃষ যা নয় সেই রকম ক্ষমতাশালশ বলে দন্ত করে। এই দন্ত ভুলে গিয়ে 
নিজের শান্তর সীমা সম্বন্ধে তার সচেতন থাকা উচিত । প্রকাঁতি এবং মানবজগং একই 
ণনয়মের বন্ধনে বাঁধা, সেই নিয়মশঞ্খলাকে মেনে চলাই মানুষের উচিত । এই নিয়ম না 
মানলে কী হয়, কিছ; ব্যঙ্গাত্মক রচনায় তার পাঁরচনন তারা দিয়েছেন । মহাকাব্য 
এবং ট্রযাজোঁড সম্বন্ধে তাঁদের উচ্চ ধারণা থাকলেও তাঁরা নিজেদের প্রাতভার পারিচন্ন 
দিতে পেরেছেন মূলত বাঙ্গাত্মক কমেডি, গব্যধমশ কবিতা এবং ব্দ্ধদণপ্ত প্রবন্ধে-_ 
দশৃযোস্ত শ্রেণীটি নিওর্যাসিক কাঁবদের হাতেই সবচেয়ে সমহ্্ধ। 


& রোম্যাণ্টিসিজমের উত্তব ও তার বৈশিষ্ট্য 


অন্টাদশ শতকের শেষের দিকে নিওক্ষ্যাসক সাহাত্যিকগণ ফম'সব'স্বতা এবং 
র:চিবাদ (৫9০01819) নিয়ে এমন প্রাণহশীন সাহত্যের দিকে ঝু'কতে থাকেন যে এই 
জাতাঁয় সাহত্যস্ঁন্টর বিরুদ্ধে অসন্তোষ জমা হতে থাকে । আকাশের তারাগুলি 
ছড়ানো-ছেটানো কেন, তাদের সংসাজ্জত করা হয়ান কেন, পাহাড়গুলি এমন 
দর'শ্যকটুভাবে উচু নিচু কেন-_ ইত্যাকার আক্ষেপও আমাদের সহ্য করতে হয়েছে । 
এদের বিরদ্ধে ক্ষীণ বিদ্রোহ জানাতে থাকেন গ্রে, রেক, বানস প্রভাতি কাব এবং তার 
ফলেই ইংরোঁজ সাহিত্যে রোম্যাণ্টক যহগের সূত্রপাত ঘটে । 

অনেকে মনে করেন ইংরোঁজ সাহিত্যে রোম্যান্টিক যুগের সূত্রপাত ১৭৮৯ 
থাঞ্টাব্দের ফরাসী-ীবপ্রব থেকে আবার মতান্তরে- এবং এই মভটিই বোশ গৃহীত 
হয়েছে, ওয়রসওয়র্থ এবং কোলারজের ষুগ্ন সম্পাদনায় ১৭৯৮ থা্টাবের [11081 
3811945 প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রোম্যান্টিক যুগ্রে প্রবর্তন ঘটে। এদের প্রধান 
কথাই ছিল, সাহত্যের অন:ভাতি জন্ম নেয় হৃদয়ে, মীস্তচ্কে নয়-_সাহত্যস্যৃষ্ট 
করতে হবে হৃদয় 'দয়েই, ব্যাদ্ধ দিয়ে নয় । 

অবশ্য এইভাবে এক কথায় রোম্যাশ্টিকতার বা সাহিত্যে রোম্যাপ্টিক যুগের 
ইবাশষ্ট্য বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় । যথাথ' রোগ্যাশ্টিক মানীসকভা বোঝানো 
আরো শন্ত। কারণ সাধারণভাবে আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা, তা যেমন করেই 
হোক তোর হয়েছে যে, রোম্যাণ্টিক বলতে বোঝায় জীবনাবমূখ এবং কঞ্পনাবিলাসশ 
এক ধরনের রস সাধনা- কখনো তা প্রঃপদী সংযমের বিরোধী, কখনো কঙ্পমায়ার 
অধ্যাত্বলীলা ॥ এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা যে তোর হয়েছে তা পাশ্চাত্য সমালোচকও 
জানেন, সেইজন্যই তিনি বলেন-_ 
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আসলে রোম্যাপ্টিকতা সম্বন্ধে এই ভুল ধারণা আমাদের তোর হবার কারণ 


২৫৪ সাহিত্য-প্রকরণ 


হল রোম্যাপ্টিকতার এক ধরনের আতরেক, ইংরোজতে যাকে বলে [00381706 
550888800০5 ) এবং এই আতিরেকের আর একটি 'দিকই হল [০77800 
681099800061081191) বা রোম্যাশ্টিক অতশীষ্দ্ুয়বাদ । বস্তুত, বিশুদ্ধ রোম্যাপ্টিকতার 
সঙ্গে জীবনাঁবমুখতার কোন সম্পর্ক নেই, থাকতেই পারে না। কারণ জীবনকে 
বলিষ্ঠ, সুন্দর এবং আরো সজীব প্রাণময়তা দেবার জন্যই তো ছটফট করেন 
রোম্যাপ্টিক শিল্পীরা ।* 

কারণ আমরা পাহাত্যিক মতবাদ হিসাবে যে সাহীত্যিক প্রীতাক্রয়ায় এর জন্ম 
তাই উল্লেখ করোছ, কিন্তু এর মূল আছে দার্শীনক জগতে । সেই দ্বার্শনক 'ভাত্তির 
পাঁরচয় 'দলেই রোম্যাপ্টীসজ-মের প্রাণশান্তর রহস্য বোঝা যাবে । 

দার্শীনক জগতের দ:ট বাঁশম্ট মতবাদ রোম্যাপ্টিসিজমের উদ্ভব সম্ভব করেছে-_ 
রুশোর বিদ্রোহমুলক জীবনসর্ন্ট এবং অন্যাদকে জামনিার দাশনক কাস্ট ও হেগেল 
প্রবাতিত [8050570006811810 বা তুরীয়বাদ। এর সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের প্রবল 
অনুপ্রেরণা তো আছেই । রুশোর জীবনদর্শন আমরা পাই মুলত তাঁর 117৩ 
90০18] 0020801 গ্রন্হে, তবে 81081৩, খৈ৩জ/ চ761049০ প্রভৃতি গ্রন্হেও তার সম্যক- 
পাঁরচয় পাওয়া যাবে । মানুষ হসাবে মানুষের প্রকৃত মহত্ব ও মযর্দা, প্রকীতির 
সঙ্গে মানুষের মনের আনিবার্ধ ও অচ্ছেদ্য সম্পকণ প্রেমের সতী শান্ত প্রভাতি সঞ্ন্ধে 
রুশোর বিপ্রবাত্মক চিন্তা কেবল যে দার্শনিক জগতে আলোড়ন এনোছল তাই নয়, 
তৎকালীন জনমানসেও তার প্রাতাক্রিয়া হয়োছল অত্যন্ত তীব্র । 

একই কথা বলা যায় জ্ামানে উদ্ভূত দার্শীনক আন্দোলন সন্বছ্ধে। বস্তু 
জগৎ যে অসম্পর্গ কাবর অনূভতর দ্বারা সঞ্জীবত না হলে যে তার অখণ্ড সৌন্দষ" 


* এ বিষয়ে কবি নজরুল ও সাঁণ্ততা' গ্রন্হে সকালত আমার 'রোম্যাশ্টিক 
নজরুল £ প্রেমের কাবিতা" প্রবন্ধ থেকে সামান্য অংশ উদ্ধার করি ঃ 

“সুঙ্ছ রোম্যান্টিকভা আসলে এক বিশেষ জীবনদন্ট। সেখানে ব্যান্তসত্তা 
অত্যন্ত প্রবল কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু, বাস্তবকে তা প্রত্যাখ্যান করে না-বাস্তবকে 
সহনীয়, মহখ ও সংন্দর করে তোলার প্রত্যয়ী স্বপ্ন দেখে; জীবনকে আরো বরণীয় 
ও কাঙ্ক্ষিত করে তোলার সমূলক সম্ভাবনা চিন্তা করে 1." রোম্যান্টিক কবিদের 
অগ্রগণ্য শোল যখন গগনাবহারী স্কাইলাককে দেখে মুগ্ধ হন তখন তিনি মুক্ত 
জীবনের স্বপ্নসম্ভাবনার পৃলকেই আঁবঘ্ট বোধ করেন'"বাংলা কাঁবতায় রোম্যাশ্টিক 
ভাবনার অগ্রনায়কও পুল সংদূ্‌রের ব্যাকুল বাঁশার শুনেছেন, কিন্ত তা শুনেছেন 
“রোদ্রমাখানো অলস বেলায় তরমর্মরে ছায়ার খেলার" মত্ত হয়েই । “মোর ডানা 
নাই আছ এক ঠাই'-_এই বেদনা আপলে “বক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার" সে কথা চিন্তা 
করেই । মাটির পণথবী থেকে সৌন্দর্যের অধরা লোকে বিল হবার জন্য নয়, 
যথার্থ রোম্যাশ্টিকের সাধনা মাটির পৃথিবীতে সেই অধরা মাধুরী সৃষ্টি করবার,. 
তা অনুভব করবার ।” 


সাহাত্যিক মতবাদ ২৫৬ 


ধরা পড়ে না সে কথা কাণ্টই প্রথম উপলাষ্ধ করেন ও সে মত প্রচার করেন। এর 
ফলে এমন এক উগ্র ব্যান্তস্বাতজ্বাদ প্রাতপ্ঠিত হয় যা রূশোর মতের চেয়েও তত্র । 
এর পরবতণ দার্শানক তত্ব মন ও জড়ের অদ্বৈত সম্পরও সাধারণ মান্ষকে 
আলোড়িত করে । অবশাই এর সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব আছে এবং এই তিনাঁটি 
ব্যাপার সাহত্যে রোম্যাণ্টক যুগের প্রাতত্টায় বিপুলভাবে সাহায্য করেছে। 


$ রোম্যাণ্টিকভার জংজ্ঞা 


রোম্যাপ্টাসজমের সাঁঠক সংন্ঞা নিধারণ যে কত কঠিন তা এর সংপ্রচালত কয়েকটি 
সংজ্ঞা বিচার করলেই বোঝা যাবে । ওয়াট-সং ডানটনের মতে তা বস্ময়-রসের 
পুনজখবন, ওয়াল্টার পেটারের মতে তা সহন্দরের সঙ্গে অদ্ভুত ব্যাপারের পরিণয় 
(90:80800655 8৫৫60 6০ 6৪0), ভিন্টর হগোর মতে তা সাহত্যের 
উদারপ্রাণতা, দাশীনক ব্রুনোতিয়ের-এর মতে একে বলা যায় সাহতো আত্মমান্ত, 
আবার অনেক সমালোচক একে প্রকীতির কাছে ফিরে যাওয়া বা প্রকৃতির রহস্য গভার- 
ভাবে উপলাব্ধ করা বাঁঝয়েছেন। এর মধ্যে সমালোচক হারফোর্ড ণ এজ অব 
ওয়ডস:ওয়থ"। গ্রন্হে এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন-_-“/0 68080101081 05%510101011- 
0£ 10185108015 56151911169, তাকেই রোম্যাশ্টকতার সবচেয়ে উপযোগণ সংজ্ঞা. 
বলে বিবেচনা করা যায়। 


&$ রোম্যান্টিকতার লক্ষণ 


এবার র্যাসাসজমের মতোই রোম্যাশ্টিকতার লক্ষণগর্ীলি আমরা সন্রাকারে' 
প্রকাশ করবার চেষ্টা করবো । 


এক ॥ বিষয়বস্তু ও প্রকাশভা্গতে প্রথানঃগত্য ্বীকার না করে নতুন কিছ? 
ভাববার চেম্টা করা রোম্যাণ্টকতার একটি প্রধান লক্ষণ। অন্তত এই রকম একটি 
ঘোষণাপন্ন বহন করেই আত্মপ্রকাশ করেছিল প্রথম রোম্যান্টিক কাব্যসংকলন 
লারক্যাল ব্যালাডস:। তাতে অবশ্য এও বলা হয়েছিল যে এই কাব্য-আম্দোলনে 
কাঁবতা হবে সাধারণ মানুষের জন্য, সাধারণ মানুষের ভাষায় । বলা বাহ্‌ল্য 
কলযািক সাহত্য ছিল আভজাতদের জন্য, অভিজাত ভাষায় । এ ছাড়া দুর এবং 
জতগতের গ্রাত আকর্ষণ এবং ভালবাসাও 'ছিল রোম্যাশ্টিক মানাঁসকতার বৈশিষ্ট্য! 
মনোভাবাঁট স্পম্ট বোঝা যাবে শোলর কথা থেকে 

*] 81858 8601 10 51780] ৪৩০,006 11860688 06 80226017108 9500৫. 
096 0:55906 ৪00 8081016০৮1০ 
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দুই ॥ রোম্যাপ্টিকতার প্রাতষ্ঠাতা ওয়া্ডসৃওয়াথের ধারণা ছিল, ভাল 
কবিতা মানেই হচ্ছে "৩ 80000876008 0৮6170৬ 01 0০0০/61001] 611085, 
অথাঁধ তগব্র অনুভূতির একেবারে স্বতঃস্ফৃত প্রকাশ । অবশ্য সেই অনুভূতি টাটকা 
অবস্থায় প্রকাশ করতে গেলে বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে, প্রশান্ত অবস্থান তার স্মতই 
কাঁবতা রচনার যোগ্য । স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাঁবতার জন্ম হবে, অথবা সাধনা, চেষ্টা 
ও পাঁরমার্জনার দ্বারা কীঘ্িমভাবে তা জন্মগ্রহণ করবে, এই ব্যাপারেই ক্ল্যাসকের সঙ্গে 
রোম্যান্টিক দর্ণন্টর একাট প্রধান পার্থক্য । কৃত্রিম ব্যাপারটাই রোগ্যাশ্টিকদের 
পছজ্দ নয়, কাঁট-স বলেছেন--৭]£ 7০50 00095 00 8$ 080018115৪৪ 010৩ 
16269 0০ £ 066 10 1890 06105: 000 ০0100 1 811. 


[তিন ।। প্রকৃতির প্রাত সমপ্পিতিপ্রাণ ভালবাসা রোম্যা্টিক কাঁবদের লক্ষণীয় 
বৈশিষ্ট্য । এর আগে প্রকীতির সঙ্গে কবিদের সম্পর্ক ছিল না এমন নয়, 'কন্তু প্রকাতির 
এমন বিমুগ্ধ বর্ণনা, প্রকীতর সঙ্গে গভীর একাত্মতা আগে ছিল না বলেই এদের 
আর এক নাম ছিল “নেচার পোয়েটস |” অবশ্য শুধু প্রকৃতির কাব” হিসাবে এ'দের 
'চাহত করাটা ঠিক নয়, কারণ এরা বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রে প্রকৃতিতেই নিজেদের সীমত 
রাখেনান--মানবচারন্ন এবং মানবঅনুভীতর সঙ্গে এর আঁনবার্ধ সম্বন্ধে উপনণত 
হয়েছেন । কারণ মানুষই যে তাঁদের আকর্ষণের কেন্দ্রাবন্ব;, একথা রোম্যাশ্টিক 
কাঁবরা বলেছেন । 

চার ॥। ক্যাঁসক সাহত্যের সঙ্গে রোম্যাণ্টক সাহত্যের আর একটি প্রধান 
পাথক্য ক্যাঁসক সাহত্য ০০1০০1৬৪ বা তনয়, রোম্যা"১ক সাহত্য 90150056 
বামন্মর। ক্যাঁসক কবি বিষয় হসাবে বেছে নেন অন্য কোন বস্তু বা ব্যস্ত, 
রোম্যাশ্টিক কাঁবর বর্ণনীয় 'বিষয় তান নিজেই_-তাঁর আতম়ভাবই ফুটে ওঠে 
নানা উপলক্ষের মধ্য দিয়ে । এ কথা শুধ্‌ রোম্যাপ্টিক কবিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য 
নয়, গদ্য সাহাত্যিকরাও এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই কারণেই আমরা 
পেয়োছ হ্যাজাীলট এবং চাল্‌সর্ঁ ল্যাবের হাতে ব্যন্তগত প্রবন্ধ ; ডি কৃুইন্সির 
40020609551009 01 80 081181) 00180 7:8607-এর মতো অধ্যাতনরসের বাছ্দাঁপ্ত 
আতজীবনদ ; কোলারজের '91981901%18 110618118-র মতো অসাধারণ গ্রন্থ । 
মোট কথা, রোম্যান্টিক কাব যখন আতমম্থ ভাঙ্গতে সাহিত্য রচনা করেন তখন 
সামাজিক দায়দায়ত্বের কথা তাঁর স্মরণ থাকে না, [তিনি তখন এক একক ব্যান্তত্ব। 

পাঁচ।। সম্ভবত ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবেই প্রথম একটা মনোভাব রোম্যান্টিক 
কাঁবদের তোর হয়োহল যে সবতিমক একটা পাঁরবর্তন, বশাল কাব্যাদর্শের বদল 
তাঁরা ঘটাতে পারবেন । একি নবধৃগ ঘোষণা করার গরু দায়িত্ব রয়েছে তাঁদের 
ওপর । মানযষের পরম মঙ্গল করার এক অসাম ক্ষমতা নিয়ে তার জন্মগ্রহণ করেছেন, 
এই রকম এক আবেগ তাদের মধো ছিল ! নহত? প্রচেন্টার বার্থ তাকেও তাঁরা মহং 
মনে কমেছেন $ উচ্চাত আতবেকাক্ধে থে কস, উত্যাজৌডতে একট ঘাটি বা 


সাঁহাতাক মতবাদ ২৫৭ 


28৪ হিসাবে ধরা হয়, সেটাও সেভাবে মেনে নিতে তাঁরা রাজি ছিলেন না। পুরনো 
দিনের রোম্যাপ্টিক কাঁবদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁরা অনেকেই দীর্ঘ কাব্য রচনার 
চেষ্টা করেছেন, যেমন-_ওয়ডসওয়ার্থের 21519৫৩, শোলর 191011507608 
হ09০0000,কীট-সের [7126020,তাছাড়া বায়রণের বিখ্যাত 7900 098 তো আছেই। 


ড র্যাসিকত! ও রোম্যান্টিকতার তুলন৷ 


দৃশাত ক্ল্যাঁসক ও রোম্যাশ্টিক কাঁবদের মধ্যে এক বিশাল পার্থক্য থাকলেও, 
একেবারে গভীরভাবে বিচার করলে 'কস্তু সে পার্থক্য এতো বড় বলে মনে নাও হতে 
পারে। জাঁবনকে দেখবার ও বুঝবার এই দুটি দঙ্টভাঙ্গ আসলে পরস্পরের 
পারপঃরক । এ দাটর মধ্যে সম্পর্ক এতো 'নাবড় যে একই কাঁবর মধ্যে এই দুই 
দুম্টিভাঙ্গরই সন্ধান পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কাঁব যখন ব্যান্তকজ্পনার উচ্ছ্বাসে 
পথবীঁকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিরাট একটা কিছ স:ষ্টির মানসিক আনদ্দে মেতে 
থাকেন তখন তাঁর মধ্যে রোম্যাণ্টিক দাম্টরই প্রাধান্য ; কিন্তু সেই একই কাঁব যখন 
প্রকাশভীঙ্গতৈ সংযম নিয়ে আসেন, ভাবনা চিন্তাকে সংহত করার চেম্টা করেন একটা 
[নয়মের মধ, তখন তাঁর মধ্যে ক্যাসিক মনোব্ত্তিরই প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। 
সমালোচক আযাবারক্ুদ্িব মনে করেন মনের যদচ্ছা কঙ্পনাচারিতা রোম্যাপ্টিক লক্ষণ, 
ীকন্তু তাকে এইভাবে সমতা দেবার যে সচ্ছতাঃ তারই নাম ক্লযাপাসজম- “18019 
815 516116106 9/10101) 0819 101) 05511061 17 ৪ ০01709014 ০01 50511101020 7 
800. 9001) 00100910, 50101) & 176810 19 01839101510.) 
কাজেই কাঁবর মানাঁসকতায় ক্ল্যাসাসিজম এবং রোম্যাস্টিসিজম অনায়াসেই মিশে 
থাকতে পারে, আমাদের দেখতে হবে কঞ্পনার উদ্দাতা এবং আবেগের স্বতোৎতসার 
সেখানে প্রবল অথবা প্রাধান্য পেয়েছে তার সংষ্ঠু নিয়ল্লণ ও সংযমের বন্ধন । সেই 
অনসারেই বলতে হবে কবির কাব্যে কোন- দন্টভাঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে । যেমন ধরা 
যাক, শোলর 0৫০ 1০ (1.6 %/65% ৮117 কবিতা । এখানে যে রোম্যাণ্টিক কাঁবমানসই 
একচ্ছন প্রাধান্য পেয়েছে একথা অস্বীকারের কোন উপায় নেই । কিন্তু এরই সঙ্গে যাঁ 
তুলনা কাঁর রোম্যাপ্টিক যৃগের প্রবর্তক ওয়ডস্‌ওয়ার্থের 1-809087118 কবিতার, 
তাহলে দেখবো সেখানে 'কস্তু কঙ্পনার উচ্ছবাস অপেক্ষা সংযমের গভীরতা অনেক 
বোঁশ, সৃতরাং তাকে ক্ল্যাপকাল দ্ট না বলে কোন উপায় নেই । বাংলা সাহিত্যে 
সধুসদন দত্ত ক্র্যাসক মনোভাবের কাব 'হসাবেই খ্যাত । তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য” 
আলংকাঁরক মহাকাব্য হসাবে খ্যাত লাভ করেছে, কিন্তু সেখানেও চতুথ সে 
সঈতা যখন তাঁর পণ্চবটী বনে বাস করার মধুর স্মীত রোমন্হন কুরেন তখন তার মধ্যে 
47777/7 75578 25 &9/ 7 4 257 7/57557 2777 777 
রচনা পাঁরকঙ্পন1টিই রোম্যাপ্টিক এবং '্রজাঙ্গনা” কাব্যের উপস্থাপনভাঙ্গর মধ্যে 
কোথাও ক্ল্যাসকতার লক্ষণই নেই। 


পাহিত্য--১৭ 


২৫৮ সাহিত্য-প্রকরণ 


কাজেই মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে রোম্যা্টিক এবং ক্ল্যাসিক মনোভাব থাকতেই 
পারে, সেটাকেই বরং সাচ্ছৃতার লক্ষণ বলে আমরা মনে কার । এ কথা বেশস্পম্ট 
করেই বলা যেতে পারে, রোম্যাশ্টিক মনোভাবের সঙ্গে বাস্তবতাবাদের পার্থক্য থাকতে 
পারেশকত্তু ক্যাসিক মনোভাবের কোন আঁহ-নকুল ম্পক নেই, বরং এরা একে অন্যের, 
পঁরপরক ভাবাটাই সত্যবৃদ্ধির পরিচায়ক । 


$ বাংল! সাহিত্যে ক্ল্যাসিক ও রোম্যান্টিক যুগ্গ 


প্রায় হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যকে যদি সামগ্রিকভাবে বিচার করা যায় এবং 
সাধারণভাবে কোন সময়ে কাবদের মধ্যে র্ল্যাসিক দূষ্টিভাঙ্গ ও কোন- সময়ে 
রোম্যান্টিক মানাসকতার প্রকাশ ঘটেছে তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় তবে একথা 
বলতেই হবে যে সদীর্ঘ প্রাচীন ও মধ্যযৃগের প্রায় সম্পূণ'টাকেই রোম্যান্টিক যুগ 
আখ্যা দেওয়া উচিত । একথা অবশ্য ঠিক যে বিদ্যাপতির কাবো বা গোবিচ্দদাসের 
কখনো কোন পুধীস্ততে কিছটা ক্লাসিক সংযম ফুটে উঠলেও, সাধারণ ভাবে এই 
দীর্ঘ সময়কে আমরা রোম্যাশ্টিক য,গ হিসাবেই অভিহিত করতে পার । 

মধ্যযুগের একেবারে শেষ পর্বে ভারতচন্দ্রে এসে আমরা প্রথম দথ্টভাঙ্গর 
পারবতণন পাই। বিষয়ের মধ্যে গৌরবের বা আকর্ষণের কিছ খুজে পানান 
ভারত্চচ্্ু, কাজেই ভাষা এবং আগ্গকের প্রসাধনকলাতেই তাঁকে বেশি যত্রবান হতে 
হয়েছে, ফলে মধ্যযুগের এই 3619016 1106181  081108-এর মধ্যে প্রথম 
আমরা পাই ক্লাসিক দূঘ্টিভাঙ্গ । সেই অনঃসারে ভারতচন্দ্ের সময়কে আমরা 
আখ্যা দিতে পারি বাংলা সাহিত্যের ব৩০-০1৪৪৪1০ যুগ । 


তবে বাংলার জলবায়ুর গুণেই হোক, অথবা বাঙালীর বাশম্ট মানাসকতার 
জন্যই হোক, ক্ল্যাঁপক-পর্ব আমাদের সাহিত্যে বোশাদন স্থায়ী হতে পারে না। 
পারেও নি তা, ভারতচগ্ছদ্ের মতুযুর পরেই কবিওয়ালাদের সংযমহণীন কাবাচচা এবং 
উচ্ছঞ্খল নিয়মহীন মাতামাতিতে আবার ফিরে এসেছিল রোম্যাণ্টিক যূগ ; বা 
রোম্যান্টিক যুগও নয়, বলা ভালো অসনগ্থ রোম্যাণ্টিকতা বা হ২01080019 
671018৬8£91006-এর যহ্গ । 

আমাদের ভাগ্য সংপ্রস্ন যেসেই সময় কিছ; শিক্ষিত বাঙাল? কবি বাংলা 
কাঁবতাকে সেই উচ্ছঙ্খলতা থেকে মনূস্ত করে সাহিত্যে গুরঃগন্তীর বিষয়, সংবত 
কাব্যভাষা এবং সাহত্যনামণতর কঠিন নিয়মের অন:শাসন প্রবাতত করেন। 
আটান্রশ বছরের এই যুগের একপ্রান্তে আছে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাঁ্মনী 
উপাখ্যান” এবং অন্যপ্রান্তে নবঈনচদ্দ্ু সেনের প্রভাস' কাব্য । ১৮৫৮ ঘ্রান্টাব্দ থেকে 
১৮৯৬ শ্রান্টাব্ৰ পর্যন্ত এই সময়টি অবশ্যই ক্লযামিকাল ষৃগ এবং সাহিত্যের ইতিহাসও, 
তাকে স্বপকার করে ক্রম বীর ফৃগ বা 11০০ 018851০81 ৪8৩ হিসাবে । 


সাঁহাতিক মতবাদ ২৫৯ 


পরবতশকালে এসেছেন 'বিহারধলাল চক্রবতশ বাংলা গণাতকাব্যের পাঁথকৃং হিসাবে, 
অথাঁধি পরবতণ রোম্যাণ্টিক ষৃগের প্রবর্তক রূপে । তাই রবীচ্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন 
“ভোরের পাখি" এবং স্বয়ং রবান্দ্ুনাথ একটি বিশাল যুগ ও রোম্যান্টিক বলন্ন সৃষ্টি 
করে গিয়েছেন । 

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই রবীন্দ্ু ষুগ থেকে নিক্কান্ত হবার জন্য একদল কাব 
ষে রবীন্দ্রীবরোধা কাব্যসাধনা করেছেন এবং রবীন্দ্রোন্তর কাবতা বা সাধারণভাবে 
আধনক কবিতার ধারা প্রবত“ন করেছেন, লক্ষণাঁবচারে আমরা সেই সময় অথাং 
বত'মান সময়ের কাবতা ও কথাসাহত্যকে আখ্যা 'দিতে পার ক্ল্যাসকাল যগ। 
অন্তত বাদ্ধর আঁতপ্রাধান্য, ভাবের ব্যাপারে ঈষৎ সঙ্কুচিত কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রে 
সপ্রাতভ এই যূগে ক্লাসিক ধম'ই বেশি আছে, কোন সচ্দেহ নেই । 


ঘ. রিয়ালিজম ও চ্যাচারালিজম 


রয়ালিজম বা বাস্তবতাবাদকে একটি বিশেষ সাহাত্যিক মতবাদ হিসাবে গ্রহণ 
করার বিরহদ্ধেকোন কোন সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন । তাঁরা বলেছেন, সাহত্যে 
সর্বদাই আমরা বাস্তবকে মান্য করতে চাই, অবাস্তব বা অসত্য নিয়ে সাহত্য রাঁচিত 
হাতেই পারে না। সতরাং সাহিত্যে বাস্তবতা কোন [বিশেষ সময়ের প্রাথথত ব্যাপার 
হতে পারে না। এই ধরনের মতাবলছ্বী এক সমালোচক 0. 7. 1[৩৬০৪-এর 
মন্তবা--+/১10 81855 ৪1013 ৪% 005 15015960080100 06 1২981109) 1.6. ০? 
[1007 ) 800 100 090810015 00100101001) 15 1001101951016.1 


এইভাবে যখন “বাস্তবতা? শব্দটিকে গ্রহণ করা হয় তখন কিন্তু সাহত্যে বাস্তবতার 
আপোঁক্ষিক ধারণার কথাই ভাবা হয়। সাহত্যে কখনো বাস্তব উপাদান কম থাকে, 
কখনো বা বেশি থাকে, কিন্তু সাহত্যে বাস্তবতাবাী আন্দোলনের কথা যখন আশরা 
বাল তখন বিশেষভাবে এমন এক স্বাতন্র্যচিহিন্ত সাহিত্য পযাঁয়কে ব্াঁঝয়ে থাকি 
যার তাৎপর্য ও গুরংত্ব বিপুলভাবে স্বীকৃত হয়েছে । জগং ও জীবন সম্বন্ধে 
মূল্যবোধ সম্পূর্ণ পারবতি “ত হওয়ার পর একে বলা যেতে পারে এক নতুন আরম্ভ । 
এই আন্দোলন বিশেষ এক ভৌগোলিক অণ্ুলে উদ্ভূত হয়ে ক্ষণকালের মধ্যেই নিশ্চিহ 
হয়ে গেছে, এমন আন্দোলনও নয় । এ বিষয়ে এক দীর্ঘ সংকলনের সম্পাদক 
0১ 3. 3০0০1 তাঁর 79009106009 ০01 11006171 1.1691819 1২০811810 গ্রচ্ছে 
বলেছেন--7২9811500 12005০217010*181)001 00৩6 £০90610169 800 016 70119 
20075 06501 10817 89৩ 00061 11001815 10056106106 11) 1019100.% 

বান্তবতাবাদ'ী আন্দোলন সাহত্যে উপশ্থিত হবার আগেই-্এরর উদ্ভব ঘটোঁছল 
দবার্শীনক জগতে, সুতরাং বাস্তবতাবাদের সেই দ্বারশীনক আদ্দোলন এবং ভাববাদের 
বিরুদ্ধে তার প্রাতিক্িয়ার় কথাই আমাদের আগে জেনে রাখা দরকার । 


২৬০ সাহিত্য-প্রকরণ 


চ্গলভাবে দেখতে গেলে ভাববা বা [068119-এর প্রীতীক্রিয়াতেই গড়ে উঠোঁছল 
দার্শনিক জগতে বান্তবতাবাদী আন্দোলন, আরো স্পষ্ট ও সক্ষনন বিচার করলে বলতে 
হবে, ভাববাদের যে-দাট প্রধান ধারার বিরদ্ধে বাস্তবতাবাদী দর্শনের প্রাতবাদ, 
দার্শনিক পাঁরভাষায় তাদের নাম যথাক্রমে 01096008119) এবং 00911081181, 
প্রথম মতবাটির মূল কথা, বিশ্বের যাবতীয় বন্ত;-সম্পাকত ধারণাই আমাদের মন 
তোর করে নেয়, মনের বাইরে তার আর কোন আস্তর নেই। [070178115-কে 
আরো উগ্র ভাববাদ বলা চলতে পারে । এই মত মানতে গেলে বলতে হবে, পার্থিব 
বস্তু বলে দ্রাস্ত ভাবে যা গ্রহণ করা হয় তার কোন প্রকৃত আন্তত্ব তো নেইই, এবং তা 
কিছ নামের সম্ান্ট ছাড়াও আর িছ; নয়। ভাববাদধ দর্শনের এই দ:ট ধারণার 
বিরদুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হর প্রথম অথ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় টমাস রীঁডের 
“কমন সেন্স স্কুলে । কণভাবে প্রতিবাদ জানানো হয় সেই সক্ষত্ন বিচারে প্রবা্ত হবার 
কোন দরকার নেই, বরং এর মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জন ভি. জাম্প তাঁর 79৩ 
০1101021 10801) : [২6৪1191 গ্রন্হে যা বলেছেন তাই এখানে উদ্ধত করা যায়-_ 
01810060008 00৩ ০16০5 ০1 76106001010) &16 016065 800 1125 ৪ 
168] 53015060006 0065106 06 7001091৬108 10100. 

একে বলা যায় বাস্তবতাবাদণ দার্শানক আন্দোলনের সুচনা । বেশ কছযাদনের 
মধ্যেই এই দর্শনচিন্তা প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় চেতনাকে অধিকার করে ফেলে । দাশশনক 
জগতে যখন ভাববাদ প্রবল ছিল, সাহিত্যেও তখন 'ছিল ভাববাদী সাহিতোরই 
প্রাধান্য, চ্ছল ভাবে যাকে বলা হয় রোম্যান্টিক লাহত্য । দ্বা্শীনক জগতে 
বাস্তবতাবাদ যেমন আক্মণ করেছে [068115-কে, সাহাত্যিক জগতে তা আৰ্ুমণ 
করেছে রোম্যান্টিক মতবাদকে । মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, অর্থ একেবারে 
এক কথায় বাস্তবতাবাদের স্বরূপ সন্ধান করতে গেলে বলতে হবে, মানৃষকে ভা 
দেখতে চেয়েছে ০১1৩০০%৪19 বা বঞ্তুগতভাবে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে 
শববকে ব্যান্তগত আসম্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নার্বকার তদগতভাবে দেখা ।* 
রোম্যাপ্টিক সাহিত্যিকরা জীবনের যেশচি্র প্রকাশে উৎসাহী ছিলেন তা জীবনের এক 
কাম্য রূপ, আদশাঁয়িত রূপশ্যথাযথ রূপ নয়; পক্ষান্তরে বাস্তবতাবাদশ সাহত্যিকরা 
যে কাজাঁট করলেন সমালোচকের ভাষায় তা এই রকম--“ট (চ২9811527) 0050%68 
2166 85 1115 10] 165 5/1)0190858 8100 00102191651 ৮111) (059 1985 [00991016 
1015)00109 010 0109 7810 01 06 81050. 


উ বাস্তবভাবাদী সাহিত্যের উত্তব 


বাস্তবতাবাদ সাহিতিাক আন্দোলনের প্রথম ফসল উপন্যাস এবং ১৮৬৬ ধ্রাঙ্টাব্বে 
প্রকাশিত গ্যস্তাভ ফ্লুবেয়রের 'মাদাম বোভার?'-ই প্রথম বাস্তবতাবাদী উপন্যাস, এই 
রকম একটা ধারণা প্রর্গীলত থাকলেও সমালোচক চছ£80 0, 0029৩: এই মতের 


সাহিত্যিক মতবাদ ২৬১ 


প্রাতবাদ করেছেন এবং উপন্যাস এই আন্দোলনের পাঁথকৃতের সম্মান 'দিতে চেয়েছেন 
একযোগে চারজনকে-_তুর্গেনেভ, তলস্তয়, থ্যাশ্টনি ট্রোলোপ এবং গযস্তাভ ফ্রুবেয়রকে। 
আমরা এর সঙ্গে অপর এক শান্তশাল' উপন্যাসিক জর্জ এাঁলয়টের (মেরি আন 
ইভাঞ্স ) নামও যত করতে পাঁর। কাঁবতায় অবশাই বাস্তবতাবাদ প্রবর্তনের 
সম্মান আমাদের দিতে হবে আমেরিকার কাব হুইটম্যানকে তাঁর ০85৩3 0৫ 01889 
কাব্গ্রন্ছের জনা । অবশ্য তা সত্বেও মোটামুটিভাবে একথা অনেকেই স্বাঁকার 
করে নেন যে, বাণ্তবতাবাদী আঙ্দোলনের উদ্ভব ফরাসী সাহিত্যে । 

যে সাহত্যেই বাস্তবতাবাদী আচঙ্দোলনের উদ্ভব ঘটুক, অঙ্গ 'দিনের মধ্যেই 
সমগ্র ইউরোপায় সাহত্য বা কা্টনেপ্টাল সাহত্যকে তা আলোড়ত করেছে। 
ইংরেজি উপন্যাসে এর আঁভঘাত 'িছটা কম বলে মনে হলেও জর্জ এলিয়টের 
'সাইলাস মানরি”, “মল অন দি ফ্রুস+ প্রভাত উপন্যাপ, জর্জ ম:রের “এ সামারস- 
ওয়াইফ”, সামারসেট মমের শীলজা অব ল্যামবেথ, জন গল.স-ওয়ার্দর শভলা 
রূবেন+ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বাস্তবতাবাদী উপন্যাস সেখানে ক্রমান্বয়ে লেখা হয়েছে । 
এই আন্দোলনের একজন সমাপতগ্রাণ মানুষ ছিলেন আনঞ্জ বেনেট । 


রশ সা'হত্য বাস্তবতাবাদী আন্দোলনে খুব বোশ আলোড়িত হয়েছে । এই 
আন্দোলনের স্বপক্ষে যেমন 'বাভন্ন প্রাতষ্ঠান তোর হয়েছে, তেমাঁন স্যন্টশীল 
সাহত্যের সংখ্যাও বিশেষ কম নয় বলেই আমাদের মনে হয় । তুর্গেনেভের নাম 
ইতোপূবে উল্লেখ করা হয়েছে । এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পকথিব্ত হিসাবে তলন্তয় 
বা দস্তয়েভ-স্কির নাম যে শ্রন্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় তার কারণ তাঁদের অনেক 
লেখায় বাস্তবতাবাদশ মনোভাব । কিন্তু সাঁঠকভাবে রশ বান্তবতাবাদী লেখক বলতে 
আমরা বাঁঝ অন্তত দুজন কথাসাহত্যিককে-_এ*রা হলেন 'এ থাউজ্যাণ্ড সোলংস:ঃ- 
এর লেখক এ. এফ. পিসেম:স্ক এবং “ওকব্লোমোভ'-এর রচয়িতা আইভ্যান গণ্ারভ। 


ইউরোপায় ভূথণ্ডের অন্যত্র এই আন্দোলনের স্বীকীতিধন্য উপন্যাসের কথা 
ভাবতে গেলে আমাদের মনে পড়বে নরুইজীয়ান সাহত্যে নুট হ্যামসূনের কথা-- 
তাঁর পদ হাঙ্গার' এক সময় আমাদের কল্লোলীয়দের জশীবনবেদ ছিল ! স্ক্যাশ্ডি- 
নেভয়ান সাহিত্যে ইবসেন এবং জর্নসন, বিশেষ করে ইবসেনের নাটকগুলি 
উল্লেখযোগ্য ॥ তাঁর 'এ ডল:স: হাউস' বা “আযান এনাম অব দি পাঁপল'- এর সঙ্গে 
আমরা বিশেষ ভাবে পাঁরাচিত। ইতালায় সাহতোচ এই আন্দোলনের প্রধান পুরুষ 
ছিলেন আলবাতে মোরাভিয়া এবং বান্তবতাবাদণী আন্দোলনের নাম সেখানে হয়েছিল 
6:87), অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সাহত্যে যাঁরা উল্লেখযোগা সখন্টর দ্বারা 
এই আন্দোলনের প্রাতি উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা হলেন স্পেনের ক্যামলো 
সেলা, পর্তুগালের জেইমে ব্রাঁসল, জামনীর 78019:108% প্রীত । ইউরোপ 
ছাড়াও, আমোরকাতেও এই আন্দোলন ছাড়িয়ে পড়েছিল, যদিও একটু বিলম্বে ৷ 
কাব হইটম্যনের উল্লেখ আমরা আগেও করোছি, কুপারের উল্লেখ এই প্রসঙ্গেই করা 


২৬২ সাহত্য-প্রকরণ 


যায়। তবে আমোরকায় বান্তবতাবাদকে সঠিকভাবে প্রাতাঁষ্ঠত করেন থিওডোর 
ড্রেইজার। পরবতরদের মধ্যে উল্লেখযোগা জেমস টি. ফ্যারেল, ইউাঁজন ও'নাীল, 
আপটন 'সনররেয়ার প্রভাতি । 

বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের অভিঘাত এসেছে বেশ কিছুটা দো 
করে। প্রধানত 'কল্লোল' ও অন্য কয়েকটি পাঁিকাকে কেন্দ্র করে কথাসাহিত্যে 
কল্লোল যুগ” নামে পরিচিত যে সময়, সেই সময়েই কিছ; তর সাহাতািক এই 
আম্দোলন বাংলা সাহত্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেন । এদের মধ্য প্রেমেন্দু 
মত, আচন্তযকুমার সেনগণপ্ত, শৈলজানন্দ নৃখোপাধ্যার, মনীশ ঘটক প্রভাতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । তবে এ'দের মধ্যে সবচেয়ে সার্থক ভাবে বাস্তবতাবাদী আন্দোলনকে 
আত্মচ্ছ করেন জগদীশ গণপ্। 


€& বাস্তবভাবাদী সাহিত্যের লক্ষণ 


ভাববাদের বিরুদ্ধে অসাহফুতা ও বিদ্রোহের জন্যই যখন বাস্তবতাবাদের জঙ্ম তখন 
সাঁহত্যস্া্টতে এই মতবাদের উদ্দেশাও অত্যন্ত স্পঙ্ট। কথাসাহত্যে এর লক্ষণ 
সেই কারণেই বুঝে নেওয়া মোটেই শল্ত নয় । এর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মাণদ্য 
প্রকৃতই যা তাকে ঠিক সেইভাবে 'চান্নিত করা । অর্থ মান্য যেমন হলে ভালো 
হতো, আমাদের যেরকম মানৃষের আচার-আচরণ দেখতে বা পড়তে ভালো লাগে, 
তা নয়? মানৃষের যেমন হওয়া উাঁচত, হলে ন্যায়নীতি সব বজায় থাকে, সেরকমও 
নয় মানুষ তার সভ্যতা বা কীঘ্ম আচরণের আড়ালে [ঠিক ধেরকম, তার 
প্রসাধনহণীন সেই চেহারাই বাস্তবতাবাদী সাহাত্যিকগণ পছন্দ করে থাকেন। 


এ ছাড়াও অন্যান্য যেসব লক্ষণের দ্বারা বান্তবতাবাদী কথাসাহত্য চাহত, 
সেগীলকে আমরা এইভাবে উল্লেখ করতে পার £ 

এক ॥॥ উপন্যাস” রচনার জনা তার বিষয়বস্তু আদৌ গুরত্বপূর্ণ নয়, বেটা 
তার চেয়ে অনেক বোশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল সেই বিষয়ের 0৩80060% বা সঃ 
ব্যবহার । 

দই।॥। রচনা-প্রকরণ এমন হওয়া উাঁচত যাতে লেখক সেই রচনায় একেবারেই 
অনুপস্থিত থাকতে পারেন। লেখকের গ্বরূপ রচনায় অনধিগম্য হওয়াটাই 
সাহিত্যের পক্ষে সবচেয়ে কাম্য এবং দ় বস্তুধার্মতা বা ০৮০০1 এবং 
নিরপেক্ষতাই সাঁহত্যকে জীবনের সমান্তরাল করে তুলতে পারে । 


[তিন।। সাহত্য সম্পকে একাটি কথা সরা স্মরণ রাখতে হবে যে, লেখক 
ফোন বিশেষ মতবাদ দ্বারা প্‌ষ্ট হতে পারেন, কিন্তু সাহত্যের কাজ মোটেই প্রচার 
করা নয়--তা আমাদের জীবন ও মানুষের সতা অবাঁহত করায় নান । 


সাহত্িক মতবাদ ২৬৩ 


চার ।। একেবারে বিষয়বস্তু বলতে কিছুই নেই, এরকম উপন্যাস রচনা করাও 
অসম্ভব নয়। 


উ ন্ত্যাচারালিজম 


ন্যাচারালিজমের সঠিক কোন প্রাতশব্দ বাংলায় এখনও সবর্জনস্বীকাতি লাভ 
করোনি । রবীন্দ্রনাথ এর প্রাতশব্ৰ নিবাচিন করোঁছলেন প্রকাতিকতা, কিন্তু বর্তমানে 


বেশি প্রালত আর একটি শব্দ, যথাস্থিতবাদ । আমরা যরাস্থতবাদ নামেই তাকে 
আঁভাহত করবো । 


অনেক সমালোচকই মনে করেন বাস্তবতাবা এবং যথাস্ছিতবা প্রকৃতপক্ষে 
আঁভন্ন গোন্নের মতবাদ, তবে একেবারে আঁভন্ন এদের বলা যায় না, কারণ যথাচ্থিতবা 
বাস্তবতা বাদেরই চুড়ান্ত পারণাত। 501) 7), 010 এ বিষয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণের 
পর বলেছেন-- 10121151015 076 1081081 16911 01 19811510 5 000 19 8. 
70109938 2100 11)6 00761 19 1116 81171, 


এই মত মেনে নিলে বলা যায়, বাস্তবনিত্ঠ চাঁরত-চিণ করতে গেলে আমরা 
যথাস্থতবাদী পদ্ধাত না মেনে নিয়ে পারি না। আসলে ফরাসী সাহত্যে 
বাস্তবতাবাদী আন্দোলন শুর? হবার অনাঁতকাল পরেই ন্যাচারালিজম তাকে এমন 
পঁরণতি দিয়েছে দুটি মতবাদ প্রায় আভন্ন হয়ে গেছে। 

অন্য একটি মত হল এই যে, যথাচ্ছিতবাদীরা অন্য একট দার্শীনক মতে 'বিশবাস 
করেন, সেই দাশশীনক মত ডারউনের মতবাদের দ্বারা প্রভাঁবত। অবশ্য এই দুই. 
ধারণার মধ্যে যেটাই গ্রহণযোগা মনে হোক যথান্থিতবাদী সাহত্যিকদের মূল 
প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে সমালোচকদের বিশেষ মতভেদ নেই । এই প্রাতপাদ্য বিষয় 
অনসারে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই, তার মধ্যে ধমীয় বা আধ্যাত্মক 
চেতনাও অনুপাস্থিত- সে প্রকীতির হাতে তৈরি এক অসহায় ক্লাড়নকমান্ত । তাকে প্রায় 
'পশই বলা যার, তবে একটু উচ্চস্তরের পশু । তাকে নিয়ঙ্ঘণ করে তান বংশগাঁত 
এবং পারিপাশিবক। একেবারে মৌলিক সন্তায় তার যে দুটি পাশব বৃত্তি আছে-_ 
ুদারকতা এবং কামতাড়না, তাই তার জণবনে বড় সত্য, সভ্যতা ও সংস্কাঁতর কাম 
আবরণে সেটাকে সে কিছুটা আবৃত করে রাখতে সমর্থ হয় এই মান । 

ফরাসা সাঁহাত্যে এই মতবাদ এবং মতবাদপনজ্ট পাহিত্যের উদ-গাতা বলা যার 
'এাঁমল জোলাকে । তিনি তাঁর এই মতবাদ সমান্ধিত উপন্যাসকে আখ্যা [দয়েছিলেন 
“লে রোমা একজসপোরমে'তাল' অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে রক্ত উপন্যাস। জোলার 
পরে স্বদেশে এবং অন্যনত এই মতবাদের ধারক ও বাহক কিছ; দেখা 'দিয়োছিলেন । 
এদের মধ্যে খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম ফট্যা্ক নাঁরস, স্টিফেন, থিওডোর ড্রেইজার 
প্রম্খ। | 


২৪ সাহিতা-প্রকরণ 


বাংলা সাহিতোো বথাগ্বিত্তবাদী লেখক হিসাবে সবচেয়ে সমর্থ দক্টান্ত মানিক 
বচ্দ্যোপাধ্যায় ॥ তাঁর প্প্রাগৈতিহাসিক' গজ্পে যেমন মানুষের একেবারে জোবক 
স্তরের দি বৃণ্তই অনাবৃত ও বীভৎস ভাবে ফুটে উঠেছে, তেমন পিতুল নাচের 
ইতিকথা" উপন্যাসেও প্রকৃতির হাতে অসহায় মানুষের জখবনাচ্ দেখানো হয়েছে । 
অবশ্য মাঁনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পবের কথাসাহিত্যেই যথাশ্থিতবাদশ লক্ষণ 
প্রকট, পরবতণ পধাঁয়ে মানুষের 'বাশিষ্ট ভামিকা সম্বন্ধে তিনি আশাবাদ? । 

বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য যেসব লেখকের মধ্যে সমজাতীয় মানাঁসকতা দেখা 
দিয়েছে তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোকুলচন্দর, 
নাগ, মনপচ্দুলাল বসত প্রমুখের | 


ঙ. জিম্বলিজম ব! প্রভীকীবাদ 


সম্বালস্ট বা প্রতীকীবাদী আন্দোলন হসাবে সাহত্যের ইতিহাসে যা পারাচিত, 
তার প্রথম উদ্ভব ঘটে টরাসা কাব্যসাহিত্যে বঘলেয়ারের হাতে । ১৮৫৭ থাঁছ্টাব্দে 
প্রকাশিত তাঁর [1515 ৫৮ 781 কাব্যগ্রন্হের মাধ্যমেই এর সনা ঘটে। অবশ্য 
তার পরেই বেশ কিছ সম" কাব এই মতবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে পড়েন 
এবং তাঁদের উল্লেখযোগ্য ন্ণম্টতে এই কাবা-আন্দোলন রখাতমত প্রাতষ্ঠা লাভ 
করে। এ'রা হলেন র'যাবো, ভালেন, মালার্মে এবং পল ভালোর । 

গ্রতীকীবাদী কবিরা কবিতায় অহেতুক বর্ণনা, প্রাঞ্জলতার জন্য অনুভুতির, 
গভণরতা হ্রাস, সংযমের অভাব ইত্যাদকে একেবারে বর্জন করে কাঁবিতার প্রকাশকে 
করতে চেয়েছেন প্রতীকী, এবং এই ভাবেই কাঁবতার অনুভব ও প্রকাশের সৌন্দর্য 
বর্শগ্ধ করতে চেয়েছেন ॥ কবিতা সম্পর্কে এই বোধ এবং এর ইত্যাকার প্রকাশ- 
সৌকর্য ইউরোপের 'বাঁভন্ন দেশের এবং ইংরেজ কবিদেরও যথেষ্ট প্রভাবিত করোছল । 
ব্রাটিশ এবং আমেরিকান কাঁবদের মধ্যে যাঁরা এ বিষয়ে সচেতন ভাবে কাব্যসৃক্টি 
করেন তাদের মধ্যে আথরি সিমনস- আনেন্ট ডসনঃ ইয়েটংস, এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড» 
[িলান টমাস, হার্ট ক্রেন, কামিংস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । অবশ্য প্রতীক বা 
[সম্বল ব্যবহার করা হলেই ষে প্রতীকীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তার সংযোগ থাকবে, 
এমন নয়। ব্যাপারটা একটু ব্াঝয়ে বলা দরকার । 

প্রতীক, সংকেত বা সম্বল সাহিত্যে দীর্ঘাদন ধরেই ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং 
সেটাই স্বাভাবিক | প্রতীক বলতে বোঝায় এখন কিছ; যার একটা আলাদা ব্যঞজনা 
আছে, এক হিসাবে ভাষায় ব্যবহ্ত শব্দগুলিও প্রতীক-প্রতীকোদ্যতনাই ভাষার 
প্রধান ধর্ম। প্রত্যেক ভাষায় অবশা কিছ? বহ্হব্যবন্বত প্রতীক আছে, পুরনো 
আমলের কাঁবরাই তাদের বহব্যবহারে রাঁতাঁসন্ধ ও মাঁলন করেছেন । পরবতর্কালের 
কবিরা কখনো কখনো 
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এই রীতি পালটান ফলে তারা ভিন্ন অনুষঙ্গ বহন করে। প্রচলিত রাঁতির 
প্রতণকের উদ্ধাহরণ হিসাবে যেমন আমরা উল্লেখ করতে পার উদ্ধত সূয'র, 
ময়ূর বা ঈগল পাঁথ। এরা যথাক্রমে নবজাতক, গার্বত ভাগ এবং বিজয়ীর 
ওছ্ধত্য বোঝাতে প্রতণকাক্িত হয় । কি 'ভিল্নভাবে ব্যবহার করেই প্রতীকের ব্যঞনা: 
পালটাতে পারেন, যেমন জীবনানন্দের হাতে হেমন্তের মাঠ বা সমর সেনের হাতে 
বুড়ো বট ভিন্ন ভাবে প্রতীকায়িত হয়েছে। 
কাবরা একটি শব্দকে ঠিক কখন উপমা, রূপকের গণ্ডি পেয়ে প্রতীকায়ত 
করতে পারেন সে কথা আ্যাব্রাম-স: সুন্দর ভাবে ব্বীঝয়েছেন, আমরাও সেই দোস্ত 
গ্রহণ করতে পারি । গোলাপ” একটি ফুলের নাম, এর বাস্তব অথ সেই ফুল ।' 
একে উপমায় অনেকেই ব্যবহার করেছেন এর পেলব সৌন্দর্যের জন্য, যেমন বানস- 
এর কাঁবতায় পাই-_- 
0 109 10৬6+5 17106 & 160, 16৫ 1090.” 
একে আমরা বিশুদ্ধ উপমাই বলবো । সেটা রূপকে পরিণত হতে পারে গোলাপ 
ও তার তুল্য বস্তুর পার্থক্য একেবারে ঘুচে গেলে । সৈরকম প্রয়োগও যে ইংরেজি 
কবিতায় হয়নি এমন নয়, ডা. 2৬. ৮18৩৫ লিখেছেন_ 
49175 88 01 00660) 01 1056, 011 8081 ১ 
48100 00610 519 0810০60--0 1758610১106 08110178 1” 
এর পরেও তুলনা অগ্রসর হয়ে একেবারে উপনণত হতে পারে এমন একটা স্তরে 
যখন গোলাপ আর ঠিক কারো তুলনা থাকে না, নিজেই একটা পরিপূর্ণ বাজনা হয়ে 
আবেদন জানাতে কাছে হাদয়ের কাছে । স্মরণ করা যাক উহীলয়াম রেকের গা 
9101. ২০৪০ কবিতাটর কথা £ 
40 7২০9৩ 11708 810 9101. 
2106 11075191015 ৬0110) 
71186 0169 17 006 101617 
[1 06190511118 5001109 : 


ম্৪5 08100 09 009 ০০৫ 

0৫ 01170500109 £ 

/8100 1019 ৫9110 36015 106 

[9০68 00 116 06910. 

এখানে গোলাপের সঙ্গে কারো তুলনাই আমরা পাই না, তব গোলাপ এখানে 

শুধু গোলাপ লয়, আরো িছ?। যাঁদ তা না হতো তবে 66৫, 1০), 1০%৩ ইত্যাদি 
শব্দের ব্যবহার থাকতো না, থাকতো না সমস্ত কবিতায় ছড়া একটা 'বিষগতার 
সুর, কিম্বা এই তাঁর অনুভূতি-_একটা গোলাপের পক্ষে যা বাহূল্য মাত। ফলে এট 
হয়ে ওঠে প্রতগকী ব্যাপার। 


2২৬৬ সাহত্য-প্রকরণ 


আমাদের বর্ণন"য় গ্রতীকীবাদ অর্থাৎ যে বিশেষ সাহাত্যক আন্দোলনের কথা 
এখানে বর্ণনীয় তা যে কেবল কবিতায় দেখা দিয়েছিল তা নয়, কাঁবতায় তার সূচনা 
মান্ত। এরপর ইংরোঁজ এবং ইউরোপণয় কথাসাহিত্য ও নাটকেও তা ছাঁড়য়ে পড়ে । 
বস্তৃত প্রতীকীবাদই প্রথম বিশবযন্দ্ধের সময় সাহিত্যে প্রধান লক্ষণীয় বিষয় 'ছিল। 
কাব, গুপন্যাসিক, নাট্যকার-_প্রত্যেকেই প্রতীকণ সাহিত্যকেই রচনার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এবং 
শ্রেষ্ঠ প্রয়োগকৌশল বলে মনে করেছেন । এমন একটা ধারণাও প্রায় পাথবা জুড়ে 
সাঁহাত্যিকদের মধ্যে দেখা যায় যে মহৎ সাহিত্য মান্ই ব্যঞজনাধমশ-_ প্রতীকোদ্যতনা 
ছাড়া মহৎ সাহত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। 

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই প্রতীকী আঙ্দোলনের ফসল নন, কিন্তু 
প্রতীক ধর্ম তাঁর অনেক মহ রচনারই সম্পদ স্বরূপ । গাঁতাঞ্জীল-পবেরি কাঁবতায় 
এই প্রতীক পেয়েছে আধ্যাঁত্বক ব্যঞ্জনা, বলাকা-পর্বে তা মহাজাগাঁতক ব্যঞ্জনায় 
পাঁরণত হয়েছে । নাটকে প্রতীকী ব্যঞ্জনা তাঁর রচনার স্বভাবধর্ম ; "রাজা? ও 
'ডাকঘর' নাটকে তা আধ্যাত্মক স্কৃর্তি পেয়েছে, এরপর 'রন্তকরবণ' ও 'মন্তধারা' 
নাটকে তা প্রতীক ধমের চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করেছে । 

রবীন্দ্োন্তর কবিদের মধ্যে প্রতীকণ ব্যঞ্জনা সঃষ্টির সচেতন প্রয়াস দেখা যায়, 
কন্তু সবচেয়ে স্বতঃস্ফৃত' এবং উচ্চাঙ্গের প্রতীকণ কাঁবতা আমরা পাই কবি 
জীবনানন্দ দাশের সম্টিতে । প্রতীকী ধারাই অব্যাহত আছে বলা যায় এখনও । 
সাহিত্যের মহৎ ব্যঞনা সৃম্টিতে প্রতীক অপরিহার্য বলেই মনে করা হয় । 


চ. সুররিয়ালিজম 


সংরারয়ালিজম (98116811510) বা আঁধবাস্তববা জন্মগ্রহণ করে ফরাসী কবি 
আঁদ্রে ব্রেতো-র 80050 ০00 901068119, নামক দাঁললাঁট ১৯২৪ ঘ্রাঙ্টাব্দে 
প্রকাঁশত হবার পর ।* এর বছরদশেক আগেই সবত্বিক নঞথক দম্টিভাঙ্গ নিয়ে 
ডাডাবাদ নামে একটি মতবাদের ক্ষণউদ্ভব ঘটে। তার চেয়ে আধবাস্তবতাবা 
অনেক সবাত্ষিক ও দশর্ঘচ্থায়ী। মানুষের মনের স্বাধীনতার ওপর যংতারকমের 
বাধানষেধ আছে, সমস্ত নিঃশেষ ঘুর করে দেবার প্রত্যাশা নিয়ে এই মতবাদের জন্ম । 
এইসব 'বিধানষেধের মধ্যে পড়ে সংঞ্গ্ বৃদ্ধি, নৈয়ায়িক শঙ্খলাবোধ, প্রথা সিদ্ধ 
নশীতবোধ, শিল্পসৃষ্টি এবং সামাজিক ভদ্রতা সম্বন্ধে সব রকমের 'নয়মকানুন এবং 
পূর্বসিদ্ধান্ত ও পাঁরকঞ্পনা অনহযায়ী নিপাট সংযমী সাহত্যসণথ্ট । মনের গভীর 
স্তরে ষে উদ্ষল অনুভব থাকে তাকেই সবচেয়ে বোশ মূলা দিয়েছেন আধবাস্তববাদারা, 
বলেছেন সেটাই সমস্ত স্ণঙ্উকর্মের মূলকথা 3 এবং তাকে যাতে কোন রকম ভাবে 
ব্যাহত না করা হয় সেজন্য এক ধরনের স্বত্বঃস্ফূর্ত রচনাপ্রা্কয়া বা 480$027800 
10108 অভ্যাস করোগছলেন তাঁরা । এই আব্বোলনকে সবাত্মিক বলা হয়েছে এই 
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কারণে যে তা কেবল কাঁবিতা বা উপন্যাস--বা আরো ভালোভাবে বলতে গেলে 
'সাহিত্য-সৃন্টিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, চিন্নীশজপ, ভাস্ক ইত্যার্দ অনেক শিজ্পের 
ক্ষেত্রেই একাঁট আলোড়িত মনোভাব হসাবে ছাড়িয়ে পড়েছিল । সবর্ষেনে যেমন এর 
'বিচ্ভুত ছল, তেমাঁন ভোগোলিক বিস্তারও ছিল এর খুব বোশ। উদ্ভবের প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপের 'বাঁভন্ন দেশ ও আমোঁরকা তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল । 

সৃররিয়ালিজম বলতে সাঁঠক কী বোঝায় এবং ঠিক কী ধরনের দর্শনের সঙ্গে 
তার প্রকীতর মিল আছে তা বোঝবার জন্য ব্রেতে! দ্বিতীয় আর একটি ম্যানিফেস্টো 
বার করেন । সে দহাঁট ম্যানিফেস্টোকে স্মরণ রেখে বলা যায়, আঁধবাস্তবতা চার 
ঘ্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে কোন বৈপরাশত্যকে বড় করে না দেখে এদের মধ্যে এদের 'মলন 
ও 'মশ্রণজাত একট শুদ্ধ বাস্তবের সাঘ্ট করতে । চিন্তাকে সমস্ত বঙ্ধন থেকে এ'রা 
মূন্ত করতে চান, কিন্তু বিশদ্ধ কাঁবতার নাম করে আনয়ন্িত ও অসংযত ভাবপ্রকাশের 
স্বেচ্ছাচারে তাঁরা 'ঙ্বাস করেন না। এদের মনোভাবের সঙ্গে নিল পাওয়া যার 
কোন: দারশীনক মতের, সে কথা চিন্তা করতে গিয়ে হাবটি রীড বলেছেন, 
আঁধবাস্তববাদীরা মাক্সের 1,০80 ০ 10681109-র তত্বই অনুসরণ করেছেন, অথাৎ 
যে তত্ব মার্কস হেগেলের কাছ থেকে পেয়োছলেন। আমরা কিন্তু মনে করি এই 
আন্দোলনের সঙ্গে ফুয়েডের দার্শীনক চিন্তার সাদশ্যই বোশ। 


আধবাস্তববাদী আন্দোলনে কবিতাই যে পথথকৎ, একথা আগে বলা হয়েছে। 
ব্রেতো ছাড়াও এ ব্যাপারে তাঁর সহযোগী লুই আরাগ'-র কথা আমাদের উল্লেখ 
করতে হবে। আঁধবাস্তববাদী নাটকের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ককতার 
“আযাপ্টিগোন', পদ ইনফানলি মেশিন' প্রীতি । ওপন্যাঁসকদের মধ্যে নাম করতে 
হবে হেনার মিলার, টমাস পিন-চন-, উহইীলিয়াম রারোজ প্রভৃতির । তবে চিন্নকলায 
অধিবাস্তবতার প্রয়োগ ও খ্যাতি হয়োছিল সবচেয়ে বোঁশ, সৈইজন্য এই আন্দোলনের 
সঙ্গে আভন্ন সঙ্পকে য্ত চিন্নাশন্পী সালভাদোর দাঁল-র নাম আমাদের 
করতেই হবে। 

ধাংলা সাহত্যে বাস্তবতাবাদ, ডাডাবাদের মতোই আঁধবাস্তবতাবাদী 
আচ্দোলনের আভঘাতও এসে পেশছেছিল কলোল গোহ্ঠীর কাঁব-সাহাত্যকদের 
কাছে। অনেকে মনে করেন এদের কথাসাহিত্যে যেমন বাস্তবতাবাদের প্রভাব 
বেশি, রবীচ্দ্রোন্তর কাবতায় তেমান আধবাস্তবতার অধিকার বেশি । িবিতার কথা” 
প্রবম্ধে জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, “আম বলতে চাই না যে, কাব্যের সঙ্গে জীবনের 
কোনো সম্বন্ধ নেই ; সম্বন্ধ রয়েছে--কন্তু প্রাসদ্ধ প্রকটভাবে নেই ।*""স্ন্টর ভিতর 
মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যার, এমনূআঘ্রাণ পাওয়া যায়, 
এমন মানুষের বা এমন অমানবাঁয় সংঘাত লাভ করা যায়--কিম্বা প্রস্‌ত বেদনার 
সঙ্গে পারচনন হয়, ষে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই অনেকাদিন থেকে প্রীতফাঁলত হয়ে 
কোথায় যেন ছিল ।” 


২৬৮ সাহত্য-প্রকরণ 


এই চিন্তা যেমন আঁধবান্তববাদশদের আস্তারক চিন্তা, তেমনি জাবনানম্দ দাশের 
কবিতাতেও স্পম্টভাবেই এর প্রাতফলন আমরা দেখি। কাঁবর ঘোড়া, হি, 
পেঁচা, ই'দুর প্রভাতি প্রতীকের মধ্যে প্রকৃত ও অগ্রকৃতের এই রহস্যময় সম্মিলন ফুটে 
উঠেছে । আপাত-অসংগ্রত বহ প্রতীক বা উপমা, চিত্র তিনি ব্যবহার করেন যা 
বাস্তব ও অবাস্তব, ধান ও কর্ম, অভিজ্ঞতা ও কজ্পনার সাঁমারেখা থেকে উঠে 
আসে- একবার যাকে অভিজ্ঞতার জগতে স্থান দিতে ইচ্ছা করে, তারপরই কঙ্পনার 
জগতে । একি দথ্টান্ত ঃ 


দ্মোমের আলোয় আজ গ্রন্হের কাছে বসে--অথবা ভোরের বেলা নদীর ভিতরে 
আমরা যতটা দুর চলে যাই--চেয়ে দেখি আরো কিছু আছে তারপরে । 
অনার্দন্ট আকাশের পানে উড়ে হরিয়াল আমারো বিবরে 

ছায়া ফেলে । ঘঃরোনো সিশড়র পথ বেয়ে যারা উড়ে যায় ধবল মিনারে, 
িদ্বা যারা ঘুমস্তের মতো জেগে পায়চারি করে সিংহদ্বারে, 

অথবা যেসব থাম সমীচীন 'াগ্রর হাত থেকে উঠে গেছে বিদ্যাতের তারে, 
তাহারা ছবির মতো পারত্তপ্ত বিবেকের রেখার রয়েছে আনমেষ |” 


[ আবহমান ) 
পরবতশকালের বাংলা কাবতাতেও এই মানাঁসকতার নিদর্শন আমরা কিছ 
কিছ; পাই। 


ছ. অগ্যান্ঠ সাহিত্যিক মতবাদ 


সাহিত্যিক আন্দোলন ও তৎসঞ্াত মতবাদের জন্ম বাভন্ব সময়েই হয়েছে এবং 
সম্ভবত হবেও, কারণ সেটাই সাহিত্যের স্বাচ্ছের লক্ষণ। এ বিষয়ে 'বাভন্ন গ্রন্থ 
আছে, এদের উদ্ভবরহস্যও খংব আকর্ষণীয় । একটি মতবাদ জঙ্মলগ্নে অত্যন্ত 
সজীব ও বিরাট অবলম্বন হিসাবেই দেখা দেয়, ক্তু অনাতকাল পরেই প্রথানব্গত্যে 
তা প্রাণহখন হয়ে আসে- তার প্রাতক্রিয়ায় জন্ম নেয় বিপরীত ধরনের কোন মতবাদ । 
বিস্তত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই বলেই আমরা তাদের করেকাঁটর 
উল্লেখমায করছি এখানে । 


১। আ্যাবসাডিজম (১050৫0190) 


উপন্যাঁসক অলবেয়র কাম:কে এই মতবাদের প্রবর্তক বলা যায়। বিংশ শতকের 
মতবাদ । মানুষের সঙ্গে তার অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনের বিঁচ্ছ্নতার হল্ণা 
থেকে এর উদ্ভব । আপোঁক্ষকতার যে তত্ব আইনষ্টাইন প্রচার করেছেন সেই 


সাছীত্যিক মতবাদ ২৬৯ 


ধবষয়শকোঁ্দিক সত্যের রূপায়ণ ঘটেছে আযবসা্ডজম বা উদ্ভট মতবাদে । সামাগ্রক 
ভাবে এই তত্তের প্রচারক ও ধারকদের দুটি শ্রেণীতে 'বন্যন্ত করা যায়--কামহ, 
কাফকা বা হেমিংওয়ের মত লেখক, যাঁরা আবসার্ড দর্শনের 'ভান্তকেই প্রধান করে 
শনয়েছেন এবং বেকেট, ইওনেঞ্কো-র মত আযাবসার্ড নাট্যকার যাঁরা তাঁদের সাহত্য- 
স্ম্টতে জীবনের অসংলগ্নতা ও 'বাচ্ছিত্বতাকে মূর্ত করতে চেষ্টা করেছেন। 


২। এ্রকৃমিইজম (2০100130) 

এক ধরনের বাস্তবতাবাদী সাহিত্যিক মতবাদ বলা চলতে পারে। 'বিংশ 
তাব্ৰতে রাশিয়ায় এই সাহাত্যিক আন্দোলনের উদ্ভব । 1/88019) বা 
মরমণয়াবাদণ সাহাত্যিক মতবাদের প্রীতাক্য়াতেই এই মতবাদের উদ্ভব বলে মনে 
করা যায়। 


৩। গ্যাকৃটিভিজম (/১০051510) 

এই মতবাদের উদ্ভব ঘটে জামনিতে* বিংশ শতকে । উনবিংশ শতকে উদ্ভূত 
এক্সপ্রেশনজম- নামক সাহিত্যিক মতবাদের প্রাতিক্রিয়াতেই এর উদ্ভব ঘটে। 
সাধারণভাবে বিচার করতে গেলে একে বাস্তববাদী মানসিকতাসম্ভত একজাতণয় 
সাহীত্যিক মতবার্দ বলা চলে । 


৪। অটোমেটিজম (40101780800) 


এই মতবাদের উদ্ভব বংশ শতাব্দীতে | এঁটকে নতুন কোন মতবাদ না বলে 
স্রশরয়ালিজম বা আঁধবাস্তবতা্দেরই একট রীতি বলা যায় যেমন আধবাস্তবতা- 
বাদের আর একটি রীতি অটোমোটিজম--এর স্বগোন্র গর্যাসোসয়েশানজম (5৪9০০1৪- 
€1001917) | গারষ্রুড় স্টেইনকে অটোমোটজমের প্রধতক বলা যায়। কাব্যের এক 
'বাশষ্ট রচনারশীতিতেই এই মতবাদের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় । 


৫। ক্রিটিকাল রিয়ালিজম (0:101981 7২০৪11900) 


বাস্তবতাবাদের একাঁট বিভাগ হিসাবে ক্রিটিকাল রিয়ালিজম নামক মতবাদের 
কথা প্রথম বলেন ম্যাক্সিম গার্ক। বালজাক, স্তাঁধাল প্রভৃতির রচনায় তিনি এই 
খরনের বাস্তবতা খুজে পান। ধনতাচ্মিক কাঠামোর প্রাতি শ্রদ্ধাহীন হয়েও সমাজের 
্থিরস্থা এ'রা বজায় রাখতে চান। ক্রিটকাল রিয়ালিস্টরা মানবপ্রোমক, এই 
মানবপ্রেমের 'ভান্ত বাণ্তবভামির ওপর প্রীতষ্ঠিত কিন্তু ইতিহাসের গাঁত-প্রকীতির ওপর 
এদের 'বিশবাস কম । 


৬। কিউবোঁফিউচারিজম (০০০০০911500) 


সাধারণভাবে এই মতবাদের সমর্থকগণ 'কিউীবস্ট নামে পাঁরচিত। এই মতবাদের 
উদ্ভট ঘটে রা?শয়ার, বিংশ শতাব্দীর 'ছিতাঁর় দশকে । প্রচলিত রাঁতি-নীতিও 


২৭০ সাহিত্য-প্রকরণ 


যেমন মানেন না কিউবিস্টরা, তেমন প্রচলিত ভাব ও ভাষাকে অগ্ৰীকার করবার 
একটা অদ্ভুত খেয়াল তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। এক কথায় বলা ধায়, তাঁদের 
রীতি কিছ উদ্ভট বলে মনে হলেও তাঁরা চেঘ্টা করেন সত্যের রৃপাতশত 
স্বরপকে ধরবার । 


৭1 ডাডাইজম (08091912) 


ডাডাইজমের জন্মভূঁম জুরিখ, উদ্ভবকাল ১৯১৭ থ্ীস্টাব্দ । এই মতবাদকে 
আঁধবাস্তবতাবাদের পবভাষ বলা চলে। জ্ারখে দ্রিসটান জারা, আমোরকায় 
মার্সেল ডুকাম্প ও ফ্রান্সিস পিকারয়া ছিলেন এই মতের প্রধান প্রচারক ও ধারক । 
জীবনের যাবতীয় মূল্যবোধকে অস্বীকার করে এই মতবাদ মানহষের অবচেতন মনের 
গুরুত্ব দিয়েছে বেশী করে। সনাতন পন্হার প্রাতি বিদ্রুপ ও কাব্যরচনায় স্বেচ্ছা- 
চার যে কী রকম প্রবল ছিল তা ট্রসটান জারার একটি মন্তব্যেই সপ হবে--7810 & 
10651908161, (8106 90158013, 01)0038 817 8111016) 006 10000» (050 ০০৫ ০৮৫ 
৩8০1৮ ৮/01৫, 00 01160) 81] 17 8 088, 5178109...? 


৮। ডাইডাকটিজম (9708001510) 


সাহত্যের উদ্দেশ্য নধ্বন্ধে সচেতনতা এবং সেই অনুযায়ী শিজ্পস্টির প্রয়াসে 
এই মতবাদের উদ্ভট ঘটে । কলাকৈবল্যবাদ বা 410 00] 8105 58০ নীতির 
[বিরোধী এই মতবাদ । এই মতবাদ বিশ্বাস করে যে, আনন্দ বা সৌন্দয" ছাড়াও 
সাহত্যসূঘ্টির অন্য উদ্দেশ্য আছে। লোকাশক্ষা এবং নগতিশিক্ষাকে সাহত্যের . 
প্রধান লক্ষ্য মনে না করলেও শিজ্পের পরোক্ষ উদ্দেশ্য এই দুটি শিক্ষা বলে এই 
মতবাদের সম কগণ মনে করেন । 


৯। ইগো-ফিউচারিজম (78০-0001150) 

সাহত্যে ফিউচারিজম-এর আন্দোলন শুরু হওয়ার অবাবাহত পরেই রাশিয়ায় 
ইগোশফউচারিস্টদের আবভবি ঘটে । ১৯১১ থাীণ্টাব্দে এই সাহত্যিক মতবাদের 
উদ্ভাবন করেন 'সিভেরাইয়ানিন । নামেই বোঝা যাবে, অহং বোধ এখানে খুবই 
প্রবল এবং অনাগত ভবিষ্যংকে দ্রুত কাছে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা এদের 'ছিল। 
গসভেরাইয়াননের সংকঙ্প ছিল-_“90015108 0? 6561 65015 00 1581156 0116 
0089101110169 01 (0100110৬/ (০-9., 


১০। এ্রক্পপ্রেশনিজম (155016551901579) 


এাঁটকে দীর্ঘচ্ছায় সাহত্যিক আন্দোলন-প্রসূত মতবাদ বলা চলতে পারে । উন- 
[বিংশ শতকেই এর উদ্ভব ঘটে । সাংকোতিক রতিকে এরা শিজ্পে সবিধিক মধাদা 
দিয়েছেন এবং চিত্রে ও কাব্যে এই রাঁতিকেই অনহসরণ করবার চেষ্টা করেছেন ।, 


সাহাত্যক মতবাদ ২৭১, 


যেকোন ভাব সংকেতের সাহাষ্যেই সবচেয়ে ভালভাবে ব্যস্ত হতে পারে এবং: 
সংকেতের সাহায্যেই তা পাঠক ও দর্শকের মনে তীব্রতম প্রাতক্রিয়ার সংদ্টি করতে 
পারে, এই হচ্ছে এদের ধারণা ও বিশ্বাস। 


১১। একৃজিস্টেনশিয়ালিজম (85815060101911501) 

এক কথায় বলতে গেলে 45515051095 016066$ 65551০6, এই তত্র বিশ্বাসণ 
ছিলেন এক-জস্টেনশিয়ািস্ট বা আস্তিত্ববাী শিঞ্পীরা । আস্তত্ববাদের প্রবস্তা বলা 
যেতে পারে 'িয়েকেগার্ভকে । তিনি ঈশ্বরপ্রেম ও দাশশীনক তত্র বিরদ্ধে ব্যান্ত- 
মানুষের আস্তিত্বকে বড়ো করেছেন, ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু শোপেন- 
হাওয়ারের ভাবশিষ্য নশংসে এবং আস্তত্ববাদের বড় প্রচারক ও আন্তত্ববাদী সাহিত্যের 
ন্রত্টা জাঁ পল সার ঈশ্বরকে মৃত বলেছেন বা না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছেন । এই 
মতবাদ ৪০৮০০৮/%৩ নিশ্চয়ই কিন্তু ভাববাদের দিকেই এর প্রবণতা বেশী । 


১২। ফিউচারিজম (5৪01751) 


সমস্ত প্রাচীন প্রথাকে বজন করে অনাগত ভাবিষ্যৎকে আহবান করাই এই মত- 
বাদের প্রধান কথা । এক বেপরোয়া এবং স্বেচ্ছাচারী মনোভাব এই মতবাদের সার 
বলে মনে হয়। প্রথানুসারশ বিষয় এবং আঁ্গক-_দুটি ক্ষেত্রেই এই মতাবলম্বশ 
শিল্পীদের অসাহফু অনাস্থা দেখা যায়। কাব্যে ও চিত্রে এর প্রাতিফলন আমরা 
দেখতে পাই । বিংশ শতাব্দীতেই এই মতবাদের উদ্বব ঘটে। ১১০৯ থাম্টাব্দে 
[ফাঁলগ্সো টোমাসো মৌরনিও এই আন্দোলনের সচনা করেন। 


৫০৬ 


১৩। হিউম্যানিজম (810201900) 

িউম্যানিজম-এর আন্দোলন 'বাভন্ন সময় বাভন্ন তাৎপর্য নিয়ে উদ্ভূত হয়েছে 
এবং সাহিত্যে তার প্রাতফলন ঘটেছে । এই মতবাদের মৌলক সত্য মানুষকে 
সবেচ্চি গুরুত্ব দান। মানুষই পরম পদরুষাথ+ তা ছাড়া আর কিছ; স্বীকার করা 
অর্থহীন বলে এই মতবাদ 'বশ্বাস করে । মানষের জীবন, তার কর্মময়তা, তার ধম" 
--এ সবের ওপরই গুরযুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশী করে। বিংশ শতকে এই আন্দো- 
লনের নৃতন নামকরণ হয় ?ব৩০-[ব111001518. আমোরকার পল এলমার মোর 
এবং ব্যাবিটে এই আন্দোলনের প্রধান পুরুষ বলা যায় । এই নতুন মতবাদ জীবনের 
স্বাধীন ইচ্ছা এবং ব্যান্তস্বাতল্্যের মূল্য স্বীকার করেছে, সেই সঙ্গে সত্য-শিব- 
সুন্দরের সনাতন মযদাকেও স্বাঁকার করে নিয়েছে । পরবতণকালে উদ্ভূত হয়েছে 
[২1081 7301121817--ভারতবর্ষে যার প্রধান পরহষ ছিলেন মানবেন্দ্নাথ রায় | 


১৪। আইডিয়ালিজম (10581150) 
শিজপ-সাহত্যে আয়াডরালজম বা আদর্শবাদের প্রচলন দর্ঘকালের । 'বাভন্ব 
সময়েই এর প্রকাতির কিছ; পাঁরবর্তন ঘটেছে। এই মতবাদের মৌলিক সত্যগলি, 


৭২ সাহত্য প্রকরণ 


এই রকম বলা যেতে পারে--শিক্প-সাহত্যে নৈতিক আদর্শ অক্ষ রাখতে হবে, 
সানহষের আধ্যাত্বক সত্তা স্বীকার করতে হবে এবং শিজ্পে তার জীবনের সেই রূপই 
প্রাতফলিত হবে, সাহিত্যের চারন্র-চি্ণ যথাযথ না করে চারন্ের আদশয়িন ঘটাতে 
হবে এবং নৈরাশ্যবাদ পরিহার করে মানুষকে যেন আশাবাদী করে তোলা যায় এই- 
ভাবে শিজ্পস্ট করতে হবে । 


১৫। ইমেজিজম (1188180) 

কাব্যসৃখ্টিই এই পাহীত্যক আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্র । এই আন্দোলনের 
প্রাবল্য দেখা গিয়েছিল আমেরিকা ও ইংলণ্ডে । এজরা পাউণ্ড, লোয়েল প্রভাতির 
রচনায় এই মতবাদের প্রতিজ্ঞা ঘটে। সাহত্যে যে সাংকোতিক আন্দোলন দেখা 
গিয়েছিল ইতিপ্‌বে, এই আন্দোলনকে তারই একটা নতুন দিক বলা চলে। ইমেজ 
বা প্রীতর্পকে ভাবের বাহন হিসাবে সৃষ্টি করার চে্টা এরা করেছিলেন। 
'আঙ্গকের 'দিকে দোখ সামান্য বচনকে এরা যথাসম্ভব বজন করার চেষ্টা করেছেন । 


১৬। হন্প্রেশনিজম (101015581017751)) 

একে বলা চলতে পারে একজাতাঁয় আতবাস্তববাদ। বাস্তবতাবাদী আন্দো- 
লনেরই পাঁরণাঁত 1হসাবে এই আচ্দোলনের সন্রপাত এবং অনাতকালের মধ্যেই এক 
স্ব মতবাদ 'হসাবে আত্মপ্রাতিত্ঠ হয় । বস্তুর যথাযথ রূপ এরা সাহিত্যে 
প্রতিফলিত করতে চানাঁন, বিষয়বস্তুকে অতিক্রম করে পারবর্তমান বিষয়ের উপলাব্ধিই 
গছল এদের কাছে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ । এক কথায় বলা যায়, বাপ্তবতাবাী আন্দো- 
লন থেকে উদ্ভূত হয়েও বস্তুর পাঁরবতে বস্তুধমেরি সম্ধান ছিল এদের কাছে 
আঁধকতর গুরত্বপূর্ণ । 


১৭। প্রিমিটিভিজম (21101615150) 

এই আন্দোলন তীব্র ও ব্যাপক না হলেও সাহত্যিক মতবাদ 'হিপাবে একেও 
স্বীকীত জানানো দরকার ৷ সাধারণভাবে বলা যায়, এই মতবাদের মধ্যে এক ধরনের 
পলায়ন মনোবণাত্ত আছে। বর্তমানের প্রাত বিমখতা এবং অতাতের প্রাত প্রীতি 
ও অতীত অনুসরণের প্রবণতা এই মতবাদের লক্ষণ । 


১৮। ব্যাশনালিজম ও আযা্টি-র্যাশনালিজম (78170081780) 80 
/800-0২80010912570 ) 

দুটি মতবাদই কয়েক শো বছরের পুরাতন ॥ নামকরণ থেকে যেরকম মনে হয়, 
এদের প্রকতিগত বৈশিষ্টাও কছ্‌টা সেই ধরনের | ব্যা্ধবা্তর ওপর প্রচণ্ড আস্থা- 
শশীলতার লক্ষণ নিয়ে উদ্ভূত হয় র্যাশনালিজম । প্রধানত এাম্পারনজমের প্রাতি- 
ধক্রয়াতেই এই বরদদ্ধ'চেতনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই মতবাদের প্রধান কথা 
«এই রফম- প্রত্যক্ষ প্রতণীতি ব্যতিরেকেই, মানুষ নিজের ব্দান্ধবৃত্তি থেকেই প্রচুর জ্ঞান 


সাহতিযিক মতবাদ ইহ 


লাভ করতে সমর্থ, কেবলমান্র বাাঁন্ধর সাহায্যেই সত্যের স্বরপ নির্ণয় করা মানুষের 
পক্ষে সম্ভব, বিশ্বজগৎ কঠিন নিয়মের দ্বারা নিয়ন্মিত বলেই বা্ধি দ্বারাই এই নিরম- 
শুঞ্খলাকে জানা সম্ভব, এবং সব িছ:র প্রাত উদ্দগ্র সন্দেহ এবং জ্বাধীন চিন্তা দিয়ে 
বিচার 'বশ্লেষণ করে কোন কিছুকে স্বীকার করে নেওয়া । 

র্যাশনালিজমের প্রাবল্য যখন দেখা যায় তখন এই প্রাতক্রিয়াতেই উদ্ভব ঘটে 
আযাশ্টি-র্যাশনালিজমের । বোঁধব্ধাত্তর ওপর আহ্ছান্ছাপন এর বৈশিষ্ট্য । র্যাশনা- 
লিজমের প্রধান কথা যেগ্বাল বলা হয়েছে, তার বপরণীত কথাগ্দীলই আপ্ট- 
র্যাশনা'লিজমের সারমমণ। 


১৯। রিজিওনাজিজম (52107081197) 

বাস্তব শিঙ্পানুকৃতির এক বিশেষ ধরনের প্রবণতা থেকে 'রিজওনালিজম বা 
আণ্টীলকতাবাদের জন্ম হয়েছিল। বিশেষ অগ্চলের বা প্রদেশের আঁধবাসাঁদের 
জীবনষান্লার বৈশিষ্ট্য, তাদের সংস্কীতির পাঁরচয় এবং সেই [বিশেষ অঞ্চলের প্রাকৃতিক 
পরিবেশ প্রভীতকে উপদ্থাঁপত করাই এই 'বাশিষ্ট মতবাদের দাবশ এবং সেই অনুসারে 
শিল্পস্যান্ট তাঁরা কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন । 


২০। সেঞ্টেমেন্টালিজম (9610170601811577) 


অদ্টাদশ শতাব্দীতে এই সাহাত্যিক মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে । বাীদ্ধর পারবতে 
হ্ৃদয়ধর্মের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য । আদশ' এবং নোতিক বোধ 
নিয়ে মান্রাতিরন্ত আঁতশয্য ও আবেগপ্রবণতা ধরা পড়ে এই মতাবলম্বা 
সাহাত্যিকদের রচনায় । | 

২১। সোশ্যালিস্ট নিয়ালিজম (9০০18115 [২০৪11910) 

বাস্তবতাবাদের একটি প্রধান শ্রেণী হিসাবে ম্যান্সিম গর্কি সোশ্যালস্ট রিয়া'লজম 
বা সমাজতাল্লিক বাস্তবতা কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন এবং আঁচরেই তা এক বাশন্ট 
সাহিত্যিক মতবাদ ধহসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই মতবাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রাচীন 
রীতিনধাতির ক্ষতিকর প্রভাবের বিরদ্ধে সংগ্রাম করা এবং তাকে সমূলে উৎপাটিত 
করা । সাহত্যের মাধ্যমে সমাজতান্িক ব্যবস্থা ও বিপ্লবী সম্ভাবনার উন্নাতসাধনই 
এর আদর্শ । এই মতবাদ যেমন কলাকৈবল্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তেমনি যথা- 
্িতবাদখদের বিপক্ষেও। প্রকৃষ্ট ইতিহাস-চেতনা লাভ করে, গ্াঁতশীল বাস্তবকে 
উপলব্ধি করে এক ধরনের আশাবাদ প্রচার করতে চেয়েছেন এ'রা--যার ফলে 
সমাজতান্ল্রিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে । গাকি' নিজেও ছিলেন এই মতবাদের 
সমর্থক । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহত্যজীবনের উত্তরপবে্পীচেতনভাবে এই মতবাদ 
প্রচার করার চেষ্টা করেছেন । 


২২। ই্র্যানসেনডেগ্টালিজম (7:811560000181387)) 


ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং দিব্য অনুভূতিতে গভীর বিশ্বাস এই মতবাদের প্রধান 


834558. 


২৭৪ সাহত্য-প্রকরণ 


কথা । দার্শানক লক্ষণে চিত্ত করতে গেলে বলতে হবে, এট বানবতাবিয়োধী 
একধরনের ভাববাদ । পারমার্থিক সন্তাতে গভীর আস্থা হ্থাপন করে বাণ্তবের 
কঠিনতা পরিহার এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য । এই সাহিত্যক মতবাদের প্রধান উদশ্াতা 
উনাঁবংশ শতকের এমার্সন এবং বিংশ শতকের গ্রে। 


২৩। আলপ্রীইজম (001051570) 


[ঘংশ শতকে উদ্ভূত এই সাহিত্যিক মতবাদে মানহষের কোন স্বতন্ত্র মযাদা স্বীকার 
করা হয়নি। সমগ্র প্রকীতি এবং জগৎ্প্রবাহের সঙ্গে মানূষ এক হয়ে আছে এবং 
প্রকৃতির অন্যানা প্রাণীদের মত মানুষও একই নয়মের অধীন--এ কথাই এই মতবাদ 
[বিশ্বাস করে । এককথায়, এর মৌলিক দ-ভ্উভঙ্গী মানবাবরোধিতায় 'নাহত মনে 
করা যেতে পারে । 

২৪। ইউগ্যানিমিজম (00803501577) 

1বংশ শতকের গোড়ার দিকে এই মতবাদ নিজেকে প্রাতষ্ঠিত করে । সাধারণ- 
ভাবে এক ব্যান্তি-স্বাতজ্গ্যবিরোধী মতবাদ বলা বলে । কারণ, মানুষের স্বাতল্ম্যকে 
[বিশেষ মযার্দা না দয়ে গোম্ঠীচেতনাকেই এই মতাবলম্বীরা প্রাধান্য দিয়ে থাকেন । 
মানুষকে দেখা হয় একটি 'বিশেষ গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য হিসাবে, অথবা রলা যায় 
বিবত“নশখল মানবগোদ্ঠীকে সমগ্রভাবে চিন্তা করে তার অন্তভুন্ত একজন ব্যন্তি 
হিসাবে । মানবেতিহাস, নানা গোষ্ঠীর বিবর্তনের হীতহাস, একটি গোহ্ঠর সঙ্গে 
অন্য গোহ্ঠার সম্পকর্, সমাজের সঙ্গে ব্যান্তর সম্পর্ক এইসবই এই মতবাদের প্রধান 
চিন্তার বিষয় । 

২৫। র্টিসিজম ($০:0০1872) 

এই মতবাদের মধ্যে বাঁভন্ব মতের বিরহছে প্রাতক্রিয়া এত প্রবল যে এর নিজস্ব 
বন্ধব্য সেই তুলনায় অস্পদ্ট হয়ে আছে । মনে হয় ইমোঁজজম-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক 
সবচেয়ে বেশী । এতগৃলি প্রাতম্ঠিত মতবাদের বিরোধিতা করেছে এই শৈল্পিক 
আন্দোলন যে, সেই সব্রেই এট খ্যাতি লাভ করেছে । যথাঁচ্ছিতবাদ, ইম্প্রেশনিজম 
প্রীত অনেক মতেরই এটি বিরোধা, তবে ফিউচারিজমের সঙ্গে এর সম্পর্ক সবচেয়ে কটু, 
এদের সিদ্ধান্ত-_৮1)৩ 0৩৬ %0067 0100859 0০ 110৩ 11691 01 0136 191580007, 

১৯১৪ থ্রান্টাব্দে লণ্ডনে শিজ্পী লেউইস এট উদ্ভাবন করেন এবং এজরা পাউন্ডের 
মত কাঁব-সমালোচক এর সমর্থক ছিলেন । 

অনেকগাল মতবাদের উল্লেখ করা হল। এছাড়া অন্য কোন মতবাদ সাহত্যিক 
আন্দোলন ঘটায় নি বা “ইজম৬-এ পাঁরণত হয়নি এমন নয়, কিন্তু সাধারণভাবে 
াল্লাথত মতবাদগন্ুলই উনাবংশ-ঁবংশ শতকে সাহিত্যতাত্ক চিন্তার গাতাবধি বুঝতে 
সাহাধ্য করবে। এই চিন্তাভাবনার সংক্ষপ্ত পারাঁচাত দিয়েই আমরা পাশ্চান্তয 
সাহত্যতত্বের আলোচনায় আপাতত ছেদ টানতে চাই। 


শিষ্ট | 
ধংল। | 
নুন। ৃ 
এবং : 





